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মিকা 


আঁম যাযাবর । দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান শুধু আমার নেশা নয়, পেশাও 
বটে। জন্মোছলাম “আঁবভন্ত বাংলায়', কাঁবর ভাষায় 'সোনার বাংলায়' | 
ঘটনার পারক্রমায় এবং ভাগোর পাঁরহাসে আমি হলাম নিভে'জাল, বিশদ্ধ 
ভারতীয় নাগারক। 'ন্তু জীবন এবং যৌবন কাটল আরব বেদ,ইনের দেশে, 
বাইবেলের ভাষায় 'দুধ এবং মধূ বয়ে' যায় যে দেশের বুক দিয়ে অথাৎ আরব্য 
রজনণর রাজ, মধাপ্রাচ্যে। এ দেশে বাইবেল, কোরান, তোরা আমাকে দিয়েছে 
জ্ঞানের স্বাদ এবং ডোম অব 'দিরকস” ইসলামের পাঁবন্ন ধধর্মস্থান [ ডোম অব দি 
রকস+ তোর করেছিলেন আবদ আল মালিক ৬৪৭-৭০৫ খ্রীন্টাব্দে। !বল। হয় মুহম্মদ 
এখান থেকে স্বর্গে গিয়োছিলেন ।] কিংবা, 'কান্নার দেওয়াল' ইহাদদের ধর্মস্থান 
এবং যীশুর সমাধিস্থান, হোল সেপেলকারের, কাছে এসে আমার মনে একাঁটি 
চরন্তন প্রশ্ন জেগেছে £ আম কে এবং কী? ঈশ্বরকে 2 তান কী 'নরাকার, 
ণনরতশ্বর, নোত। আজ বহদেশ ঘুরে, দুই আড়াই দশকের পরেও, এই প্রশ্নের 
সাঁঠক কোন জবাব পাইীন। এই প্রশ্ন-জবাব এই বই'র আলোচনার বাইরে । 

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আছে জেরুজালেম একটি পাঁবন্র ধমী় স্থান এবং এমন 
কোন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নেই, স্রী-পুরূষ নীর্চারে, যানি জেরুজালেমে 
যাবেন না। পাথবীর সব সম্পদ লুকানো আছে এ জের্‌জালেমের বুকে। 
--*সমঞ্ড রাজ্য ধংস হতে পারে 'কন্তু জেরুজালেম থাকবে চিরশ্বাশত, অটুট । 

পাঁথবীর 'তনাট প্রধান ধর্মপাঠি হল এ জেরুজালেম শহরে । এই ধর্মীয় 
বেদী, এরীতহাঁসক নগরী নিয়ে শুরু হয়েছে আজ লড়াই, বাদ, কলহ ৷ অতাতের 
সোনার জেরুজালেম হয়েছে আজ রণক্ষেত্র । এই লড়াই'র একাঁদকে রয়েছে 
ইম্ত্রইল অপরাদকে প্যালেস্টেনিয়ান সৈন্যবাহন। 'তিন হাজার বছর আগে 
এই শহরের একাধপত্য নিয়ে ইন্তরাইলি এবং প্যালেস্টোনয়ানরা লড়াই শুরু 
হয়েছিল। সেইদিন এ লড়াইতে প্যালেস্টোনয়ানদের হার স্বীকার করতে 
হয়োছল। আজ আবার ই1তহাসের প.নরাবীত্তি ঘটতে চলেছে । 

এই লড়াই, জয়-পরাজয় [নয়ে আজকের কাহনী। এ কাহনীর শুধু 
কষ্পনার জাল নয়, ভবঘুরের দিনপঞ্জী নয়, ?কংবা শেরাজাদী, (দীনয়াজাদণীর 
'ঘুম পাড়ানী” রূপকথার কাহিনী । এ হল এক বান্তব রূঢ় সত্য-যে সত্য 
আজ মধ্যপ্রাচ্যর ভূগোল এবং মানাচন্রকে শুধু পাল্টে দেয়ান 'সমন্ত দুনিয়ায় 
এক আলোড়ন, ঝড় স্থা্ট করেছে । এই লড়াইতে কে জয় পরাজয় হবে বলা 
কাঠন, কারণ এ জেরুজালেমে রাজা-রাজত্ব আসে যায়। কেউ এ নগরাঁতে 
চিরস্থায়ী হয়ান। এই হল ইতিহাসের ধারা'। 

এই হীঁতহাসের লড়াইতে [জয়-পরাজয়ের পেছনে রয়েছে আর এক 
কৌত্‌হলদ্দীপক কাহনী, গ:ধগরের রহস্য রোমাণুকর কাহিনশ । ঈশ্বর মোসেমকে 


বলোছিলেন কানানে (তিনজন বঙমান প্যালেপ্টাইন ) গুপ্তচর পাঠাতে | এ শহরের' 
সব গোপন খবর আম চাই ।' মোসেসের গুপ্তচর এ খবর আনতে ব্যর্থ হয়েছিল । 
ঈশ্বর তাদের ব্যর্থতায় রুষ্ট হয়োছলেন। কিন্তু আজকের এই কাহিনী পড়লে ঈশ্বর 
হয়ত মোসেসকে প্রশংসা, বাহবা দিয়ে বলতেন তোমার গুপগ্তচরদের কাজে আমি 
সনৃষ্ট হয়েছি ।” 

ঈশ্বর প্রোরতি তিন গুপ্তচরের নাম হয়ত ছিল মোসাদ, শেনবেত, 
আমান--.".*আজ এ গপ্তচরদের ডায়েরী বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে 
ধরা হল।। 

এই বই লিখতে আম যাদের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়োছি তারা হলেন 
অশোক মন্ত্র ( আই: সি. এস. ) আমার প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে এবং পরামর্শ- 
দাতা সুবীর ভট্টাচার্য । তাদের কাছে কৃতজ্ঞ । 

বই-এর সম্পাদনা এবং অনুলিপি করতে সাহাধ্য করেছেন শ্রীমতী সাগারকা 
ঘোষ এবং রত্বা ঘোষ । তাদের ধন্যবাদ । 


বিক্রমাদিত্য 


পূর্বাভাষ 


ঝড় উঠেছে বালর সমযদ্রে। 

সারা দুনিয়া এই বাঁলর ঝড়ে কেপে উঠেছে। 

এই ঝড়কে তুচ্ছ করে এাঁগয়ে চলেছে দ:হাঁট দেশ- ইন্ইলৈ ও আরব 
দেশ। এই বাঁলর সমুদ্রের কে মালিক তা 'নয়ে ঝগড়া-বিবাদ চলছে । 

এই ঝগড়া,লড়াই আজকের নয়। যোঁদন থেকে হাতহাস রচনা শুরু 
হয়েছিল সোঁদন থেকে এই ঝগড়াশববাদ শুরু হয়েছে । কবে এর শেষ হবে কেউ 
বলতে পারে না। আদৌ এব শেষ আছে কিনা কেউ জানে না। 

পুরাণে আছে আব্রাহাম ছিলেন ঈশ্বরের মানসপূত্র । ঈশ্বর আব্রাহামের 
ভন্তিতে খুশি হয়োছলেন । একাদন তান আব্রাহামকে ডেকে বললেন £ দ্যাখো 
তোমার চোখের সামনে রয়েছে বালির রাজ্য । এ বালির রাজ্য তোমার । শুধু 
তোমার নয়, তোমার বংশধরেরাও এই বালর রাজ্যের মাঁলক হবে। মিশরের 
নীল নদ থেকে ইউফ্রৌটস নদীর এলাকা তোমার হবে । 

ঈশ্বর রায় দিলেন বটে তবে এই রায় নিয়ে দুই ভাই আরব-ইম্রাইলদের মধ্যে 
ঝগড়াীববাদ শুরু হল। আর্ত হল চক্রান্ত । একজন চন্রান্তের জাল বুনছে। 
আর একজন সেই জাল ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে । 

আর এই চন্রান্তের কাঁহনা জানতে হলে তার পটভীমকা দেবার প্রয়োজন 
আছে। 

চে বর ০ 

বলা যায় হীতিহাসের প্রথম পাতা থেকে এই লড়াইয়ের কাহিনী লেখা শুরু 
হয়েছে। 

এই বালির সমুদ্রে 'ছিল ছোট একাঁট দেশ, বলা যায় রাজকন্যা । তার ছিল 
যেমন গুণ, তেমান রুপ। এই রুপসীর নাম ছিল 'কানান'। তবে আজ সবার 
কাছে এই রাজকন্যার পাঁরচয় হল “প্যালেস্টাইন” | এই অপ্সরাকে পাবার জন্যে 
সবাই পাগল হয়োছিল। শদর: হল রাজায় রাজায় যুদ্ধ। এই লড়াইকে সূত্র 
করে রচনা হল আরব রজনীর কাহনী। আর সেই কাহিন থেকে তৈরণ হল 
“মাকড়সার জাল” । কিন্তু এই মাকড়পার জালের ক্যাহনী বলতে গেলে অতাঁতের 
স্মৃতিচারণ করতে হবে । 

জোস্ুয়া ছিলেন বাইবেলের এক বিশেষ চারন্র। একাঁদন জোম্ুয়া তার 
ছেলেদের ডেকে বললেন £ সামনেই জৌরকো শহর । তোমরা গিয়ে এ জোরকো 
গ্রামের সব খবর নিয়ে এসো। জোরকো হল বাইবেলের একটি স্ুপ্রাসদ্ধ শহর । 


৯ 
মাকড়পার জাল--১ 


ছেলেরা খবর আনতে জোরকো গেল। হরেক রকমের খবর- রাজনৈতিক, 
সামারক খবর তাদের চাই । 

জেরিকো শহরে “রেহাব” নামে এক গাঁণকা থাকত | সুন্দরী, ভরা যৌবনা । 
রেহাব জোমুয়ার ছেলেদের তার ঘরে আশ্রয় 'দলেন ! আর সেহইাঁদন জোরকো 
শহর থেকেই শুরু হল মাকড়সার জালের বুন্ীন। 

৯ সং রং 

বছর কেটে যুগ গেল । এল মোসেসের যুগ । 

সবাই বলেন এ মোসেস হলেন মাকড়সার জালের প্রধান নায়ক। 

একাঁদন ঈশ্বর মোসেসকে ডেকে পাঠালেন বললেন £ “কানানে” চর 
পাঠাও । আম জানতে চাই ওদেশে কী হচ্ছে 2 সব ধরনের খবর । এ দেশের 
জীবনযান্নার খবর । 

এই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে মোসেস বারোজন িশ্বপ্ত, কঃঠ লোক 
কানানে পাঠালেন । তাদের বলা হল “পুরো কানান দেশ ঘুরে খবর সংগ্রহ 
করে আনবে ।? 

সব ধরনের খবর, ভালো-মন্দ,» 

এই ধরনের গঃপ্তচরের কাহনী বাইবেলের প্রাত পাতায় পাওয়া যাবে। 
কারণ, খবর সংগ্রহ করে লড়াই করা ছিল প্রাচীনকালের প্রথা । 'কন্তু কানান 
নিয়ে ঝগড়াশববাদ শেষ হল না। 

খীষ্টজন্মের প্রায় ১২২৪ সালের আগের এক ঘটনা । 

প্রাচীন 'মশর থেকে একদল লোক বোঁরয়ে এল। এদের পাঁরচয় হল 
“ইন্ত্রাইলি” ৷ অবাশ্য এদের আর একাঁট নাম 'ছিল-_“হাঁবরু”, সংক্ষেপে হিব্রু । 
পরে এই 'হরুদের নাম হল ইন্রীইলি। এরা কানানে বসবাস করতে লাগল । 
এ সময়ে কানানের উপর আর এক দলের তীক্ম নজর ছিল। এদের সবাই 
1নজেদের 'ফালান্তান'” বলে ডাকত । এরাও কানান দখল করতে চায়। আর 
এদের আন্রমণে 'হব্রুরা বাধা দেয়। অতএব কানান 'নয়ে ফিলীন্তন এবং 
ইন্্রইলদের মধ্যে লড়াই শুরু হল । বাইবেলে আছে ঈ“বর কানানের শাসনভার 
[ফলান্তীনদের হাতে তুলে দিলেন । 

তারপর একাঁদন 'ফিলীন্তানদের শাসনকালের মেয়াদ শেষ হল। তবে যাবার 
আগে 'ফালান্তীনরা কানানের উপর এক "চহ" রেখে গেল। ফিলান্তান থেকে 
কানানের নতুন নামকরণ হল "প্যালেস্টাইন।” 

১ ৯ 

আর একাঁট কাহিনী । শ্রীষ্টউজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে । ইহুদী সমাট ডৌভড 
জেরুজালেম শহর দখল করে নিলেন। পরে ডোঁভড মারা গেলেন। 1সংহাসনে 
বসলেন সলোমোন। খ্রীন্টজন্মের প্রায় ৭২২ বছর আগে । এবার ।প্যালেস্টাইন 
আক্রমণ করতে এল আপারয়ানরা। এরা জেরুজালেম দখল করে নিল। এই 
যুদ্ধে অনেক ইন্রাইলি বন্দী হয়েছিলেন । পরে ব্যাবলন থেকে আর এক সেনাপতি 
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এলেন । তার নাম হল নেবুকাডনজর ৷ কিন্তু নেব্কাডনজরের সাম্রাজ্য বোশাঁদন 
ধটকল না। নেবুকাডনজরের বংশধর ছিলেন বালসাজার, অত্যাচারী । একদিন 
[তানি বম্ধুদের নিয়ে আনন্দোসবে মেতে ছিলেন । এমন সময়ে দেয়ালে এক 
অদৃশ্য হাতের লেখা দেখা দল । লেখাটি 'ছিল এই প্রকার । 1606, 71116, 
616], 00011913119. এই অদৃশ্য হাতের লেখা হল সাংকৌতিক ভাষায়, যাকে 
বলা হয় “কোড সাইফার” । আরবরা প্রথম কোড সাইফার প্রচলন করেন। 
এই সাংকৌতিক ভাষা তর্জমা করা হল। এর আসল অর্থ ছিল 0০৫ 1183 
11071105160 ১০০] 110500]0 200 0:0051)0 (0 2 6100.+ অথাং ঈশ্বর 
তোমার রাজত্বের মেয়াদ শেষ করেছেন ! তোমার রাজত্ব শেষ হয়েছে । [এই 
হল 11105 00 6০ ৯৪11-এর ইতিহাস । ] 

এবার পারস্য থেকে এক ঝাঁক সৈন্য এসে জেরুজালেম দখল করে নিল। 

তারপর এলেন আলেকজাগার ৷ 

তার মৃত্যুর পর এ রাজত্ব দুই ভাগ হল। একাঁট ভাগ হল 'সাঁরয়া, যার 
সেনাপতি হলেন সেলুকাস। এবং মিশর পেলেন “টলেমন” । পরে প্যালেস্টাইন 
নিয়ে দুই সেনাপাঁতির মধ্যে লড়াই শুরু হল। 

পরের কাহনী । 

খ্ীষ্টজন্মের ৬৩ বছর আগে রোমান সেনাপাঁত পম্পেই এসে জেরুজালেম 
দখল করে নালেন। 

পন্পেই রোমে ফিরে যাবার আগে জেরুজালেমের 'সংহাসনে এক "পুতুল 
রাজা?কে বাঁসয়ে গেলেন । এই রাঙ্গা ছিলেন ইছাদ রাজা “হেরোড”” | 

হেরোডের পর ইহ্াদ রাজ ভেঙ্গে পড়ল । এ সময়ে রোমের গাঁদতে 
বসলেন 'ভেপাসয়ান*। তান তার ছেলে টাইটাস্কে আবার জেরুজালেম 
পুনর্দখল করতে পাঞালেন। ইহ্যাদ রাজার রাজত্বের অবসান হল। 

প্রায় দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে ইহ্যাদরা 1 এবার থেকে ইহহাদদের পারবে 
ইস্রাইীল বলা হবে। কেন ইহনীদদের ইন্রাইীলি বলা হয়েছে লেখকের আসন্ন বই 
“মরুভূঁমর ঝড়”-এ বলা হয়েছে । ] প্যালেস্টাইন শাসন করতে পারেনি । কিন্ত 
১৯৪৭ সালে ইস্্রাইলিরা প্যালেন্টাইন ফিরে পেল । 

বলা হয়েছে যে বাইবেল থেকে অনেক গনপ্্রচর এবং সন্ত্রাসবাদের কাহিনী 
আমরা জাঁন। বাইবেলে একাঁট উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদ দলের নাম ছিল 
“হাগানা” । এই /হাগানা ছিল 'ইন্্াইীল সক্রেট সাভিসের পূর্বস্রী। 

ক সঃ ০ 

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে প্যালেস্টাইন তুর্কীর অধাঁনে ছিল। যুদ্ধের পর সেই 
রাজত্বের অবসান হল। প্যালেস্টাইন হল বৃাঁটশ শাসনের এক “ম্যানডে্টারি” 
দেশ। এই সময়ে যুরোপের 'বাভন্ন দেশে'ইছুদী বিদ্বেষ তাঁর ছিল। ফ্রান্সে 
ইহুদী 'বদ্ধেষ এত প্রবল ছিল যে ফরাসাঁ সৈন্যবাহনীর একজন সেনাপাঁত 
আলফ্রেড-দ্র;ফানকে গ্রপ্ুচরের আঁভযোগে আভধুন্ত করে কাঞ্গড়ায় দাঁড় 
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করানো হল। তার বিচার হল এক সাজান নাটক, কি5্বু পরে প্রুফাস নিদেিষ 
বলে প্রমাণিত হল। রাশিয়াতে ইছুদা বিদ্বেষ প্রবল ছিল । জারের শাসনকালে 
ইছদটদের জীবনে দ£ঃখ-কন্টের সীমা ছিল না। বিপ্লবের সময় অনেক ইছদী 
তাদের প্রাণ বাঁচজবার জন্যে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন । অনেক ইছদি প্রকাশ্যে 
বলশোঁভকদের প্রাতি সহানূভাতি দেখালেও গোপনে জারের গুপ্তচর বাহননী 
£ওখরানার' কাছে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে খবর দিত। একাঁট উদাহরণ হল ইভান 
আজেভ'”। আজেভ ছিলেন দু-মুখো সাপ অথাং ডবল এজেন্ট অর্থাৎ তিনি 
দূপক্ষেই খবর 'দতেন। 

আজেভ ছিলেন এক গরীব ইহুদী । প্রথমে আজেভ কেরাননর কাজ শুরু 
করোছিলেন । পরে সাংবাদিক হলেন। সাংবাদক হবার পর আজেভ অনেক 
মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতেন । সেই খবর তান ওখরানার কাছে 'বান্ু করতেন ! 
বলা হত আজেভ ছিলেন “4890€ 71০%০০৪০০৮, উত্তেজনা, আন্দোলন, 
হাঙ্গামা সৃন্টি করে ঘটনাগ্থল থেকে সরে পড়াই ছিল আজেভের কাজ। ডবল 
এজেন্ট এবং 4১৫০0 ৮£০৬০০৪৫০০:-র কাজে তার জ্যাড়দার আর কেউ ছল না। 

আবার আরব ইম্ত্রাইীল সমস্যা নয়ে আলোচনা করা যাক ৷ আমরা জান, 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইন বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল । এই যুদ্ধে 
বাটশ করৃপিক্ষ ইহা অর্থাৎ ইন্্রাইলদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়োছিল। এই 
সাহাষা পাবার পব ২রা নভেম্বর, ১৯১৭ সালে বৃটিশ সরকার (বালফুর ঘোষণা ) 
ইন্্রইলদের প্রাতিশ্রযাত দিল যে প্যালেস্টাইনে ইস্রাইলদের উপাঁনবেশ করবার 
স্যোগ দেয়া হবে । কিন্তু খুব বোশ সংখাক ইছাঁদ আগমনের অনুমাঁত দেয়া হল 
না। দীর্ঘকাল পরে আমোরকান প্রোসডেশ্ঠ ট্রুম্যান ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে 
আগমনের উপর থেকে সমন্ত বাধা 'নষেধ সাঁরয়ে নিলেন । অবাঁশ্য ইংরেজ 
সরকার ইস্রাইলদের প্রথমে কৌনয়াতে বসবাস করবার "নির্দেশ দয়োছলেন কিন্তু 
ইন্্াইলরা এই প্রস্তাবে রাজ হয় নি। 

বাঁশ বিদেশ মল্লী বালফুরের এই ঘোষণা বিতর্কের ঝড় তুলোছল । ইহুদিরা 
এই প্রস্তাবে উৎসাহবোধ করল ৷ আরবরা ক্ষুঘ্ধ হল। যাঁদও মৌখিক আলোচনায় 
তাদের বলা হল প্যালেস্টাইনে ইছঁদি আগমনে আরব স্বার্থের কোন ক্ষাত 
হবে না' 

তারপর এল য়ুরোপে হিটলারের শাসন । জর্জানীতে ইছাদ বিদ্বেষ তাঁন্র 
হল। জর্মানী থেকে ইছদী তাড়ানো শুর হল। গেন্টাপো বাহনীকে 
ঘুষ না দিলে কোন ইহছুদীর জর্মানীর বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিলনা । যেসব 
ইহুদশীরা জর্মানী থেকে বাইরে চলে এল তারা ছিল [নঃসমল, কপর্দকহধন। 

বালফুরের ঘোষণা বৃটিশ সৈন্যবাঁহনর মধ্যে উত্তেজনা স্ৃন্টি করেছিল । 
একদল বৃটিশ সেন্যবাহনশ ইহুদিদের প্রাত সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। আর 
একদল ছল ইহুদী বিদ্বেষী । প্যালেস্টাইনে আগমনের যে সংখ্যা বেধে দেয়া 
হয়োছল তার চাইতে বোঁশ সংখ্যক ইহুদি লয়ে পালেস্টাইনে আসতে শুরু 
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করল । ইহাদের প্যালেস্টাইনে অবৈধ, আইন 1বরোধী আগমনে আরবদের মধ্যে 
আলোড়ন, উত্তেজনা শুরু হল। কিছু কিছ; বৃটিশ সেনা ইছাঁদদের আগমনে 
বাধা স্ৃণ্টি করল। আবার অনেক বাঁটশ সৈন্য ইছাঁদদের বসবাস করবার সুযোগ 
দিতে লাগগল। স্থানীয় আরব বাঁসন্দাদের সঙ্গে ইছদিদের প্রায়ই ঝগড়া-ববাদ 
হত। আরবদের মনে ভয় এবং সন্পাস সৃষ্টি করবার জন্যে তিনাঁট ইস্রাইীল 
সন্তাসবাদী সংস্থা গঠন করা হল। এই তিনাঁট সল্পাসবাদী সংস্থার নাম ছিল 
হাগানা, ইরগুন জোয়াই 'লিউীমি, 'লেচী” অথবা 'ট্টার্ন গ্যাংগ” ৷ এছাড়া প্রাতাঁট 
সন্লাসবাদী সংস্থার আরো কয়েকটি শাখা-প্রশাখা ছিল। “পালামাক' ছিল 
হাগানার একাঁট অংশ । এইসব দলগ্ল প্রায়ই আইন-ীবরোধাী কাজ করত। 

ইতিহাসে আমরা যে হাগানার' পাঁরচয় পেয়োছি সেই হাগানা ছিল পৃথক 
চাঁরত্রের একাট সংস্থয়। তবে চাল্পশ দশকে প্যালেস্টাইনে হাগানা ছিল সন্মাসবাদী- 
দের মধ্যে প্রধান। বলা যায় বটবৃক্ষ, এদের বে-আইনণ লড়াই করবার, খবর সংগ্রহ 
করবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল । আবার ইংরেজদের এবং আরব সৈন্য- 
বাঁহনণর গাঁতাবাঁধর উপর নজর রাখা ছিল এদের আর একট প্রধান কাজ । এই 
কাজের জন্যের অথেরর প্রয়োজন ছিল । যুদ্ধের পরবর্তীকালে অস্ত সংগ্রহ করা খুব 
কাঁঠন কাজ ছিল না। অস্বু সংগ্রহ করার জন্যে একাঁট সংস্থার প্রয়োজন ছিল । 
তার নাম ছিল “তাস” । এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র তৈরী করার জন্যে সংস্থা 
গঠন করা হয়োছল তার নাম ছিল “রাকেশ” । 


অস্ত িনবার ব্যাপারে আমোরকান ইহারা ইন্রইলিদের বিশেষ ভাবে সাহাব্য 
করোছিল। এছাড়া অনেক বাঁটিশ --ইন্রাইলিদের বন্ধু অন্তু সংগ্রহ করবার ব্যাপারে 
ইন্ত্রাইীলদের সাহায্য করোছিল। এইসব বাঁটশ সমর্থকদের সাহায্য ছাড়া 
ইন্ত্রাইলিরা প্যালেস্টাইনে কোন কাজ করতে পারত না। এই ব্যাপারে 'দার-_- 
ইয়াঁসনে'র কাহননী শেষ উল্লেখযোগ্য । দার ইয়াসনের হত্যাকাণ্ডে বৃটিশ 
সৈন্যবাহিনধ বিশেষ বড় একটি অংশগ্রহণ করেছিল । 

হাগানার 'তিনাট ছোট ছোট শাখা 'ছল। এইসব ছোট ছোট শাখার সদস্য 
সংখ্যা ছিল প্রায় হাজার চাল্পশেক | দ.ইটি স্থানীয় ইস্ইীলদের থেকে বাছাই 
করে একটি “ইউানট” গঠন করা হয়োছল। এরা সংখ্যায় ছিল প্রায় ষোল 
হাজার। এদের চলাফেরা করার জন্যে মোবাইল ইউানট ছিল। আর একাঁট 
ইউনিটের নাম ছিল “পালমাক'। পালমাক' 'ছিল হাগানার স্ট্রাইকিং ফোর্স। 

ইরগুন জোয়াই ভিউমি গঠন করা হয়োছল ১৯৩৫ সালে। ইল্লিগ্যাল 
ইমিগ্রেশনের কাজকর্মে এরা বিশেষ পট; 'ছিল। হাগানার দলের মধ্যে মতাঁবরোধ 
হবার কারণবশতঃ এ দল থেকে কিছু সদস্য বোরয়ে এসে “ইরগুণ জোয়াই 
িউীম” গঠন করোছল। পরে ইরগুন জৌয়াই লিউামর কিছু সদস্যদের মধ্যে 
মতাঁবরোধ হবার পর আর একটি নতুন সংস্থা হল যার নাম হল “লেচি” অথবা 
“সটান” গ্যাংগ |” 

বে-আইনী অর্থাৎ ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেশনের কাজকর্ম দেখবার জন্যে হাগানা 
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একটা নতুন সংস্থা চ্ছাপন করেছিল। এই নতুন সংস্থার নাম ছিল মোসাদ 
লে আলিয়া বেথ' ৷ পরবর্তীকালে মোসাদ” একাঁট বৃহৎ গনপ্তচর প্রাতষ্ঠান 
[হসেবে বিশ্বের কাছে পাঁরচিত হয়োছল। বাঁটশ এবং আরবদের গোপন 
কাষকলাপ দেখবার জন্যে আর একাঁট নতুন সংস্থা গঠন করা হয়োছল। 
এই প্রতিষ্ঠানের নাম হল “শাই” । “শাই”শর আর একাঁট পাঁরচয় ছিল 
ইনফরমেশন সাভস+। “শাই” মোসাদের সঙ্গে হাত মাঁলয়ে কাজ করত। 

'শাই'র এজেন্টরা প্যালেস্টাইনের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। এরা ছিল সৎ, 
সাহসী, কর্মঠ, ও দক্ষ, দ্রুত গাঁততে কাজ করা ছিল এদের একাঁট 'বশেষগ্ণ । 
'শাই'র আর একাঁট কাজ ছল “ভয়েস আব্‌ ইস্ত্রাইল” রোডও স্টেশন পাঁরচালনা 
করা। 

নতুন ইন্্রাইল রান্ট্র গঠন করার ব্যাপারে ডেভিড বেন গুইরেনের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এবং বলা যায় স্মরণীয় । 

থিয়োডোর হেরজেল যখন নতুন ইন্্রাইল রাষ্ট্র গঠনের কাজকর্ম নিয়ে 'বাভন্ন 
দেশের সরকারের কাছে দরবার করাছলেন তখন তার দুইজন শিষ্য ছিল। 
একজনের নাম ছিল ডোভড, অন্যজনের নাম ছিল শালমোর । শালমোর বন্তব্য 
ছিল সন্দাসবাদ নীতকে আদর্শ করে নতুন ইন্ত্রাইল রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে 
না। ডেভিড শালমোর এই য্যান্তকে সমর্থন করতেন না। তার বন্তব্য ছিল 
সল্মাসবাদ নীতি গঠন না করলে নতুন ইপ্রাইলি রাষ্ট্র গঠন করা সন্তব হবে না। 
এরপর শালমোব প্যারসে চলে গেলেন । ডোঁভড প্যালেস্টাইনে রয়ে গেলেন! 
হীতহাসে তান 'ডোভড বেন গুইরন' নামে পাঁরাচত ছিলেন। 

ডৌভড বেন গুইরন দৃরদার্শ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরোছলেন নতুন 
ইস্্রাইলি রাষ্ট্র গঠন 'করতে হলে কঠোর পারশ্রম এবং সংগ্রাম করতে হবে। 
কঠোর সংগ্রাম করার জনো অস্দের দরকার এবং শন্লুর কাহকলাপের গোপন 
খবর বার করবার জন্যে উপয্দস্ত 'স্পাই" প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে । এই 
কাজের জন্য প্রচুর অর্থের দরকার । তন স্থির করলেন আমৌরকান ইহাদদের 
কাছে অর্থ সাহাব্য চাইবেন। কারণ, আমৌরকান ইহ্াদরা বেশ ধন ছিলেন । 
তারা ডেভিড বেন গুইরনকে অথণদয়ে সাহায্য করলেন। এই অথই হল হাগানা, 
ইরগ?ন জোয়াই লিউম এবং ন্টার্ন গ্যাংগের লড়াই করবার পজি। 

এবার প্রশ্ন হল কোন দেশ থেকে অস্ত কেনা যায়। রাশিয়ার উপগ্রহ 
দেশগুলির কাছে ধন দেয়া হল। যুদ্ধের পরবর্তীকাল। এইসব দেশগুীলর 
'ডলারে'র অভাব ছিল। চেকোগ্নোভাকয়ার অর্থের ভাগার শূন্য ছিল। 
তাদের ডলারের দরকার 'ছিল। ঠিক হল চেকোশ্নোভাঁকয়া হাগানার কাছে 
অন্ন বান্ধু করবে। মস্কো এই প্রন্তাবে কোন আপাতত করল না। এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪৮ সালে নতুন ইন্াইলি গঠন হবার পর রাশিয়াই 
সর্বপ্রথম ইসরাইলকে স্বীকৃতি 'দিয়োছল। হাগানা এবং ইরগুন বিদেশ থেকে 
অম্ত কনে সেই অন্ত স্মাগল করে প্যালেস্টাইনে নয়ে আসতে শুর করল। 
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কিছু কিছু বৃটিশ পালিশ বাহিনী এইরুপ আর্মস স্মাগালং-এর কাজে বাধা দিতে 
শুরু করল । তবে বৃটিশ সেনাবাহনীদের মধ যারা ইন্রাইলিদের বন্ধ; ছিল 
তারা এই আর্সস স্মাগালং-এ সাহায্য করতে লাগল। 

এবার খবর সংগ্রহের কাঁহনীর একটা ছাঁব দেয়া দরকার । কারণ, শত্রুর 
সঙ্গে লড়াই করতে হলে শন্রুর চলাফেরা, কাজকর্মের সব ধরনের খবরের প্রয়োজন 
ছিল | শত্রু কী ধরনের হাঁতয়ার নিয়ে লড়াই করছে এবং কোন দেশ থেকে অস্ম 
সংগ্রহ করছে । 

এসব কাজে শাই” ছিল এক উপযুস্ত দক্ষ, প্রাতিষ্ঞান। বিশেষ করে 
কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের কাজে 'শাই'-র জযড়দার ছিল না। এঁদকে বৃটিশ 
সৈন্যবাহিনীর মধো যারা ইস্রাইীলিদের বন্ধ: ছিল তারা গনয়ামতভাবে ইন্ত্রাইীলিদের 
কাছে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর এবং বাঁটিশ সরকারের সব গোপন খবর এনে 'দিত। 
এছাড়া বাটি সৈন্যবাহনী যাঁদ কখনও হাগানা, ইরগুন জোয়াই লিউম কিংবা 
ন্টান* গ্যাংগের শাবরে গিয়ে হানা দিত সেই খবরও ইন্্রাইীল গাঁরলাদের দেয়া 
হত। বৃটিশ প্ালশ ইন্্রাইীলদের আস্তানায় ঢুকে দেখত খাঁচা খালি, পাঁখ উড়ে 
গেছে । এই ধরনের ঘটনা আকছার হত । এ ছাড়া 'শাই” টোঁলফোন লাইন ট্যাপ 
করে বাঁটশ সৈন্যবাহনীর গাঁতাবাধর খবরাখবর সংগ্রহ করত। বাঁশ 
সৈন্যবাহনীর কাদের আলাপ-আলোচনা শুনত । এখানে 'শাই'-র কর্মদক্ষতা 
সম্বন্ধে কয়েকাট উদাহরণ দেয়া দরকার | 

জন 'স্মথ ছিলেন বাঁটশ সেনাবাহনীর একজন বড় কনেল। ইন্রাইলিদের 
প্রাত তার যথেন্ট সহানুভঁতি ছিল। একাঁদন জন 'স্মথ তার দপ্তরের দেরাজ 
খুলে একাঁট বড় কালো মেটা ফাইল দেখতে পেলেন । এঁ বইতে পাঁচ হাজার 
হাগ্ানা এবং “পালমাকের' গাঁড়লা ভলাশ্টিয়ারের নাম লেখা ছিল। পালিশ 
এইসব ভলাণ্টয়ারদের সন্দেহ করত । এই বই'র সঙ্গে ছিল একটা ছোট 
'কভার' । কভারের উপর লেখা ছিল “অপারেশন ব্রডপাইডের* মূল বন্তবা। 
লেখা ছিল কবে, কখন এবং কোথায় বাঁটশ পুলিশ বাহনী হানা দিয়ে এদের 
গ্রেপ্তার করবে । 

জন স্মিথ এই গোপনীয় ফাইলাঁট দেখবার পর আর কোন সময় ন্ট করলেন 
না। 'তাঁন 'শাই'র এজেণ্টদের কাছে এই গোপনীয় ফাইল এবং কভার তুলে 
দলেন। 'শাই”-র এজেণ্টরা সারা রাত্রি ধরে কাজ করে এ কালো বহীটর প্রাতিটি 
পাতা ফটো কাঁপ করে রাখল । পরের দিন সকালে ফাইলাট যথাস্থানে রেখে দেয়া 
হল। এই ফাইল যে কাঁপ করা হয়োছিল এ কথা কেউ জানতে পারল না। 

ইতিমধ্যে ফাইলের উল্লোখত নাম অনুযায়ী বৃটিশ পুলিশ বাহনাঁ হাগানা, 
ইরগৃন জোয়াই লিউীমর শাবরে হানা 'দিয়ে কিছুই পেল না ?কংবা কাউকে 
ধরতে পারল না। এখানে বলা প্রয়োজন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিশেষ পাঁরশ্রম 
করে বৃটিশ পৃলিশ ফাইলে সন্দেহজনক 'শাই'দের নাম সংযোজনা করোছিল। 
হাগানা, ইরগুন, জোয়াই 'লিউামর সদসারা প্রায় সবাই পাঁলয়ে গিয়েছিল। 
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আর একটি কাহনী। 

তেল আভিভ। 

শহর আনন্দ-উৎসবে ভরপুর ৷ 

এমন সময় এক বৃটিশ মেজর এসে উৎসবের কর্তাকে বললেন £ আম স্থানীয় 
হাগানার কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই । 

বাটশ মেজরের আবেদন শুনে উপস্থিত আঁতাঁথরা সবাই অবাক হল। নিশয় 
এই প্রস্তাবের ভিতর কোন কারসাঁজ আছে । সাধারণতঃ বাঁটিশ সৈন্যবাহিনীর 
কথা ইন্ত্রাইলিরা বিশ্বাস করত না। 

বঁটিশ মেজরের গলায় অনুরোধের সুর ছিল। মেজর সাহেব বললেন £ 
দেখুন, আমার এই ব্যাপারাঁট বিশেষ জরুরী । আমার কাছে প্রাতাঁট সেকেগু 
মূল্যবান। এই খবর দিতে দেরী হলে হাগানার 'কছু সদস্য বপদে পড়বে। 
তেল আভভে 'শাই”-র কা আমার বন্ধু । কিন্তু আমার তেল আঁভভে বর্তমানে 
যাওয়া সম্ভব নয়। ওখানে গিয়ে এই খবরাট দেবার অনেক অস্থবিধা আছে । 

এবার স্থানীয় উৎসবের কর্তা হাগানার কর্তার কাছে গিয়ে মন খুলে সব কথা 
বললেন । হাগানার কর্তা এসে বাঁটশ মেজরকে 'জজ্ঞেস করলেন £ বলুন, 
কী বলবেন? 

বাঁটিশ মেজর বললেন ৪ বৃটিশ কর্তারা একাঁট প্ল্যান | অপারেশন ব্লডসাইড | 
করেছে । সেই প্ল্যান অনুযায়ী আজ রান্রে তারা হাগানার এবং ইরগুন 
জোয়াই লিউমর সদসাদের বাড়তে হানা দেবে । ওদের সাবধান করে বলুন, 
ওরা যেন এক্ষ্যান পালিয়ে যায়। 

হাগানার কর্তা এবার তেল আ'ভভের একাঁট বাড়তে টেলিফোন করলেন । 
টেলিফোনে বলা হল £ আমার ছেলে অন্ুস্থ। আপাঁন আঁবলম্বে এ্াম্বুলেন্স 
পাঠান। 

এ্যান্বখলেম্প চলে এল । 

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেধে হাগানার কর্তা তেল আ'ভভে 'শাই”-র বড় কতার 
কাছে গেলেন। 'শাই'র-বড় কর্তার নাম ছিল 'ইসার হেরেল” ৷ ইসার হেরেল 
মন দিয়ে সব কথা শুনলেন। এবার তান হাগানার অনেক বড় বড় কাদের 
অনুরোধ করলেন । বললেন £ পালিয়ে যান, প্ালশ আসছে । 

অনেকে পালিয়ে গেলেন । 

যারা পাঁলয়ে যেতে পারলেন না তারা ধরা পড়লেন । 

খা সঃ 

এবার 'শাই'-র কঠা 'ইসার হেরেল' সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলা দরকার । 
'ইসার হেরেল' কে ? 

ইসার হেরেলের জন্ম হয়োছল ১৯১২ সালে, মধ্য রাশিয়ায় । জন্মের সময় 
তার নাম ছিল ইসার হালপোরন । পাঁরবারাঁট ছিল গোড়া পন্থী ইহাদ । এই 
পারবার রুশ বিপ্লবে কোন অংশগ্রহণ করেনি । বলশোঁভক সরকার হাতে ক্ষমতা 
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পাবার পর তার পারবারের ব্যবসা 'ছানয়ে িয়োছল । 'বিশ দশকের শেষ ভাগে 
তার পাঁরবারের অনেকেই এসে প্যালেস্টাইনে বসবাস করতে শুরু করল। এই 
সময়ে ইসার হেলপোঁরন তার নাম পাল্টে ইসার হেরেল করেন৷ 

প্যালেস্টাইনে এসে ইসার হেরেল কৃঁষিকার্থ করতে শুরু করেন। হাতে 
কিছু পয়সা জমাবার পর ইসার হেরেল তার পাঁরবারের অন্য সদস্যদের 
প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসেন । 

১৯৪২ সালে ইসার হেরেল হাগানায় যোগ দিলেন। ১৯৪৪ সালে তান 
'শাই' র একজন বড় কা হলেন। 

বেন গুইরন ইসার হেরেলকে স্থনজরে দেখতেন । কারণ, ইসার হেরেল 
প্রীতাট খবরের মূল্য যাচাই করতে পারতেন এবং গুরুত্ব বুঝতে পারতেন। 
বেনগুইরন ইসার হেরেলকে কাউন্টার ইনটোলজেন্স অথ আই-বী'র কতা হিসেবে 
নিয়োগ করলেন । পরে তাকে মোসাদের বড় কর্তা করা হয়েছিল । 

ইসার হেরেল যখন আই-বী'র করা হলেন তখন প্যালেস্টাইনে মুনাইটেড 
নেশনসের সুইডিশ 'ডিপ্লোম্যাট কাউণ্ট বারনাডোটকে হত্যা করা হল। সুইডিশ 
রাজপারবারে কাউন্ট বারনাডোট ছিলেন একজন গণ্যমান্য ব্যাস্ত । "দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় কাউণ্ট বারনাডোট অনেক ইহুদশীকে জর্ানী থেকে পালিয়ে যেতে 
সাহায্য করেছিলেন । 

১৭ই ডিসেম্বর কাউণ্ট বারনাডোট দামাস্কাস থেকে প্যালেস্টাইনের পথে রওনা 
হলেন । পরে তান জেরুজালেমে গভর্নর ডাঃ জোসেফের সঙ্গে দেখা করতে 
গেলেন। গভনরের বাড়ীতে "যাবার পথে স্টান“ গ্যাংগের সদস্যরা তাকে হত্যা 
করল। অনেকে বললেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ইরগুন জোয়াই 'িডীম জাঁড়ত 
ছিল। 

কাউণ্ট বারনাডোটের হত্যাকাণ্ড পাঁথবীর সর্ববই আলোড়ন স্ৃন্টি করল। 
এবার বেনগুইরন ইরগুন জোয়াই উম এবং ল্টার্ন গ্্যাংগকে তাদের পাট 
চাকয়ে 'দিয়ে ইন্ত্রাইলি ডিফেন্স ফোর্সে যোগ দিতে বললেন । বেনগুইরন সব 
সল্মাসবাদশ দলকে স্পন্ট করে বললেন । যে, তাদের আর স্বাধীনভাবে কাজ করা 
চলবে না। ইরগুন জোয়াই িউমি এবং ক্টার্ন গ্যাং-এর মধ্যে অনেক দক্ষ, কর্মঠ 
সদস্য ছিল। বেনগনইরন স্পন্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে নতুন ইসমাইল রাষ্ট্র গঠনে 
এইসব কর্মঠ লোকের প্রয়োজন হবে। ইরগ্দন জোয়াই 'লিউাম তাদের নিজেদের 
পারচয়কে অস্বীকার করে কাজ করতে আপাতত জানায় । বেনগুইরন প্রথমে 
তাদের দাবীকে প্রায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন । পরে তান চিন্তা করে দেখলেন 
যেইরগুন জোয়াই 'লিউমিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে অনেক অন্থাবধা 
স্থপ্টি হতে পারে । বিশেষ করে সৈন্যবাহনীর মধ্যে । 

এইসব সাত পাঁচ চিন্তা করবার পর বেনগুইরন উপলাম্ধ করলেন যে গোপন 
খবর সংগ্রহ এবং সন্পাঁসবাদের কাজ করবার জন্যে ইন্্রাইলে একটি নতুন স্পাই 
প্রাতিষ্ঠান গঠন করা দরকার ৷ এই নতুন স্পাইং প্রাতষ্ঠানকে ?তন ভাগে ভাগ করা 
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হল। একটি শাখার নাম হল “শেনবেত” | অথাঁধ আই-বা'র দপ্তর । এর কাজ 
হবে ইপ্রাইলের অভ্যন্তরের খবরাখবর সংগ্রহ করা । বিশেষ করে ইপ্রাইলে যে সব 
বিদেশি স্পাইরা কাজ করছে তাদের সম্বন্ধে আরো খবর নেয়া দরকার । 

আমোঁরকা এবং বিদেশ থেকে সৈন্যবাছিনীর খবর সংগ্রহ করবার জনো একটি 
নতুন প্রাতষ্ঠান গঠন করা হল যার নাম হল “আমান” । এই বাঁহনীর কাজ হল 
শুর সৈন্যবাহনশর গাঁতাবাধর উপর নজর রাখা এবং তাদের খবরাখবর সংগ্রহ 

করা। বিদেশ থেকে বাভন্ন খবর সংগ্রহ করবার জন্যে একটি সংস্থা গঠন করা 
হল যার নাম হল “মোসাদ” । 

এই তিনাট. সংস্থার মধ্যে মোসাদ'ই ছিল সবচাইতে শান্তশালী এবং 

সবোঁংকৃষ্ট । কেন মোসাদ শীন্তশালী হয়োছিল এবং সবার দৃ্টি আকর্ষণ করোছল 
সৈই কথা বম্তৃত করে পরে বলব । 

এবার 'শাই*-কে কবর দেয়া হল। এই কবর দেবার কারণ জানতে হলে 
আমাদের কয়েকাট রোমাণ্চকর কাঁহনী বলতে হবে । 

“শাই” গঠন করার সময় তার কর্তা ছিলেন 'ইসার বোর । বাঁভন্ন করণে ইসার 
বোর বেনগুইরনের চক্ষুশূল হয়ে দাড়য়ৌোছলেন । কারণ, ইসার বোর কয়েকাট 
হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়োছলেন । এইসব হত্যাকাণ্ড ছিল রাজনৌতিক এবং 
বেনগুইরন এর দরুণ বেশ বিব্রত হয়ে পড়োছলেন। 

একাট হত্যাকাণ্ডের কাহনী । 

হাইফা শহর, ১৯৪৮ সাল। 

পুলিশ খবর পেল মাউণ্ট কারমেলের কাছে একজন আরবের মৃতদেহ পাওয়া 
গেছে । বূলেটে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত ছিল। 
পুলিশের তদন্তে জানা গেল যে মৃত আরবের নাম হল আলি কাসেম । 

বিচিত্র লোক আলিকাসেম। তার চরিত্র ছিল রঙ্গীন। জাঁবনে তিনি 
অনেক ইগ্রাইলিদের মৃতার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন । অবশ্যি প্রতিটি জাঁবন 
রক্ষা করবার জন্যে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন । লোকে বলত 

আলিকাসেম ছিলেন দুমুখো সাপ অথাং ডবল এজেন্ট । 

আিকাসেমের এই ডবল এজেন্টের কাজকর্মের খবর বেশাঁদন গোপন রইল 

না। আঁলকাসেমের অবর্তমানে আরবরা তার বিচার করে তার মৃতুাদণ্ডের রায় 

দিল। কন পরে হঠাৎ একাঁদন খবর পাওয়া গেল আলিকাসেম নিখোঁজ হয়েছে। 

এবং তাকে 'কড:ন্যাপ করা হয়েছে । কিছহীদন পরে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। 
এবার তদন্ত শুরু হল। 

প্রথম প্রশ্ন হল £ আল কাসের্জ কে? 

পরে আর একাঁট গুজব শোনা গেল যে 'শাই-র কর্তা ইসার বোর এই 
হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছেন। 

জানা গেল যে ইসার বোরর লোকেরা তাকে িডন্যাপ করে নিয়ে কোন এক 
ণনর্জন স্থানে খুন করেছে । 


৯৮ 


খবরাঁট শুনে বেনগুইরন বিশেষ বিচাঁলত হলেন । ইস্রাইল এক নতুন রাষ্ট্র। 
এই ধরনের অন্যায় কাজ ইসরাইলে করা সম্ভব একথা বেনগুইরন ভাবতেও পারলেন 
না। তান পুরো ঘটনার তদন্তের আদেশ দিলেন। তদন্তের রিপোর্টে জানা 
গেল ইসার বোর হলেন দোষী । 
তারপর ইসার বোরির বিরুদ্ধে আর একাঁট গুরুতর আভযোগ পাওয়া গেল। 
একাঁদিন ডোঁভড বেনগুইরনের দপ্তরে শাওল আযাঁভন্ার নামে একি লোক 
এসে হাঁজর হূল। এই লোকাঁটর কাছ থেকে জানা গেল বৌরর 'বিরুদ্ধে বেশ 
গুরুতর আভযোগ আছে। 
কী ধরনের আভযোগ ১ বেনগুইরন জিজ্ঞেস করলেন। 
এবার বেনগুইরনকে কিছ? কাগজ দেয়া হল। এই সব কাগজ থেকে একটি 
তথ্য প্রকাশিত হল যে ইসার বোর যোদন “শাই” দপ্তরের পারচালনার ভার 
নিয়েছিলেন সোঁদন ইসার হে'রলকে ডেকে পাঠয়োছিলেন। 
কৌতূহলী ইসার হেরেল জিজ্ঞেস করলেন £ কেন তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে । 
“আম জানতে চাই শাই'র দপ্তরে 'আবা ছগসির নামে কোন ফাইল আছে কনা 2” 
ইসার বোর প্রশ্ন করলেন। 
'আবা হাঁস কে? 
আবা হাঁস ছিলেন নতুন ইস্রাইীল রাস্ট্রের একজন সমাজবাদী নেতা । ইন্্রাইলে 
ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেশনের কাজে তান ছিলেন পালমাকের একজন বড় মাপের 
িঠার। ইসরাইল শরণাথাঁরা যখন বৃটিশ সরকারের তৈরী করা প্যালেস্টাইনের 
বেড়াজাল টপকে আসতে শুরু করোছিল তখন বাঁটশ সরকার "স্থির করেছিল 
যে তাদের নৌবাহনীর বেঞ।জাল আরো শন্ত ও মজ্ববূত করতে হবে। কোন 
প্রকারেই ইসরাইলি শরণারথ্রা যেন প্ালেস্টাইনে এসে বসাত স্থাপন করতে না 
পারে । এবার পালমাক স্থির করল কেন এক ননাদন্ট দিনে, 'নার্দন্ট সময়ে 
বৃটিশ নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ করতে হবে। পরে জানা গেল বৃটিশ নোৌবাহিনাঁর 
কর্তৃপক্ষ এই আক্রমণের কথা জানতে পেরেছে । কাঁকরে বুটিশ সরকার এই 
খবর পেল । 
নিশ্চয় পালমাকের ভেতর কোন বিভীষণ কাজ করছে ! আবা ছপিকে সন্দেহ 
করা হল । কারণ, বলা হল আবা হু'সির গঙ্গে বৃটিশ নৌবাহনীর কতৃপক্ষের সঙ্গে 
[বিশেষ বন্ধ,ত্ব আছে। ৰ 
এসব ছিল আন্দাজ-অনুমান। অনেকে বললেন £ আবা ছাঁস হলেন 
[বশ্বাসঘাতক। 
ইসার বোর এই তদন্তের কাজ ইসার হেরেলের হাতে তুলে দিলেন। 
কঃ সং সা 
প্রায় চারমাস পরে এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হল। 
একাঁদন ইসার বোঁরর এক 'মালটার পুলিশ হাইফা শহরের ইডেন হোটেল 
গিয়ে হাঁজর হল । | : 


'দিনাট ছিল স্মরণীয়, নতুন ইস্্রাইলি রাষ্ট্রের জন্মাদবস । মিলিটারী পুলিশ 
এসে বলল, “আমরা জ্‌লস আমন্টারকে ধরতে চাই 1” 

দলের মধ্যে একজন এাঁগয়ে এলেন। 

বললেন £ আমার নাম জুলস আমন্টার। বলুন কী চাই ? 

জুলস আমস্টার পুলিশের মুখে তার নাম শুনে হকচাঁকয়ে গেলেন। মান 
চারাদন আগে জুলস আমন্টার লড়াই ক্ষেত্র থেকে ফিতে এসেছিলেন । তাই তার 
অবাক হবার বিশেষ কারণ ছিল। 

চলুন আমার সঙ্গে, এই বলে প্ালণ জুলস আমন্টারকে থানায় 1নয়ে গেল। 
সেখানে তার উপর ভাষণ অত্যাচার করা হল । মেরে তার হাত পা ভেঙ্গে দেয়া 
হল। শুধু মেরেই পুলিশ সন্তুষ্ট হল না। ইসার বোর এবার বেনগুইরনকে 
দুটি ডকুমেন্ট দলেন, বললেন £ আমরা হাইফা পুলিশের কাছ থেকে দুটি 
ডক্তমেন্ট খুজে পেয়েছি 

বেনগুইরন ডকুমেন্ট দুট পড়ে অবাক হয়ে ?গয়োছলেন । কারণ, ডকুমেন্ট দুটি 
ছিল টোলগ্রাম। এই টোৌলগ্রাম দুটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের কাছে 'ছিল। 
টেলিগ্রামে লেখা ছিল পালমাক বাঁটশ সৈন্যবাহনীর বেড়াজালকে আঁতন্রম করে 
কিছ; ইন্ত্রাইীল শরণার্থীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসা হবে । বেনগুইরনের মনে 
আর কোন সন্দেহ রইল না যে এ চাঁঠ দুটি আবা হুসই লিখোঁছলেন। বেনগুইরন 
বুঝতে পারলেন যে পালমাকের সৈন্যদের উপর কেন বৃঁটিশ সৈন্যবাহনী আব্রমণ 
করেছিল । এই ঘটনার আরো িছদন পরে এক তরুণ যুবক এসে হাগানার 
শাবরে ঢুকল । ছেলেটির নাম ছিল আব্রাহাম ! আব্রাহাম ছিল এক পেশাদার 
জালিয়াং। ডকুমেণ্ট জাল করতে তার জ্যাড়দার আর কেউ ছিল না। আব্রাহাম 
তার দপ্তরের কাদের গিয়ে বলল £ কিছদন হল আম একটি গভীর বিষয় 
নিয়ে চিন্তা করাছি। প্রশ্নাট আমার মনকে পাঁড়া দিচ্ছে। তাই বিষয়াট নিয়ে 
আমি আপনাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে এসোছি। 

আপনার সমস্যা কী শন? হাগানার কতা জিজ্ঞেস করলেন। 

আব্রাহাম তার স্বীকারোন্তি করতে লাগল। 

[তান বললেন ঃ 'কছাদন আগে ইসার বোর আমাকে ডেকে পাঠিয়োছলেন। 
বোৌর আমার হাতে দুটি টোলগ্রাম দিয়ে বলৌছলেন £ এই দুটি টোলগ্রামের হুবহু 
নকল আমার চাই। টোলগ্রামের ভাষার িছ্‌ অদল বদল আমাকে করতে হবে। 

-বঙ্গেশ্দুমার বোর আমাকে বললেন £ টোলগ্রামের ভেতর যেন 






/ ঃ ঃ হাঁ দুটি ইসি জাল। 
| ১ আন্লাহাম একথা কথা সু করল। আম টোলগ্রাম জাল করে ইসারবোরকে 
5 | গ্রাম দুটি নিয়ে কী কাজ করোছলেন জান না। 


. বও॥৪ 


বেনগুইরন এই খবর শুনে সতত হলেন । 'তাঁন স্থির করলেন আঁবলঙ্বে 
ইসার বোরকে তাড়াতে হবে, 'শাই”-র সঙ্গে বোরর সমন্ত সম্পক ছিন্ন করতে হবে। 

'শাই”র সঙ্গে ইসার বোৌরর সম্পর্ক ছিন্ন করা হল। 

4 রঃ সঃ 

৩০শে জুন, ১৯৪৮ 

তেল আভভ, ৮৫নং বেন এহদা স্ট্রট । 

বারান্দার দরজার ফলকে লেখা আছে কনসালটাশ্স সারভস” কিন্তু দপ্তরের 
ভেতর বসে আছেন শাই'র উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা । 

সবাই শাই*র কতা ইসার ঝোঁরর জন্যে প্রতীক্ষা করাছলেন । বোর প্রধান 
মন্ত্র ডোভড বেন গুইরনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন । 

1কছংক্ষণ বাদে ইসার বোর এসে সভায় হাঁজর হলেন। শাই'র বড় বড় 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 'নয়ে আজকের বৈঠক । 

বোর এসে প্রথমে কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ খবর দিলেন । ডোঁভড বেন গুইরন 
ইনটেলিজেন্স সাভরস সম্বন্ধে কতগ্‌লি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইম্তরইল 
ইনটেলিজেন্স সাভসকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হবে। ইস ্রাইল 
ইনটোলিজেদ্সের এই িনাঁট শাখাই হল গুরত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য | 

ঠক করা হয়েছে 'মাঁলটারী ইনটোলজেশ্সের কাজকর্ম দেখবে £আমান' । 
আমান, কমাগডার ইন চীফ, 1ডফেন্স 'মানষ্টারের অধীনে কাজ করবে। 'বাভন্ন 
ধরনের সামারক খবর, 'বাঁভন্ন আরব দেশের সরকার কী ধরনের অস্ত এবং কোন 
দেশ থেকে কিনছে এবং আরব সৈন্যবাহনীর গাঁতাবাঁধর এবং কোথায় কোথায় 
সৈন্যবাহনী মোতায়েন করা হণ্জে তার খবরাখবর আমান সংগ্রহ করবে। এ 
ছাড়া দেশের সৈন্যবাঁহনর 'সাঁকউীরাঁটর খবর আমান সংগ্রহ করবে। 

আই-বী” অথাৎ কাউণ্টার ইনটোলজেছ্সের নাম করা হল “শেন-বেত”। 
আই-বী'র কাজ 'ছিল কাউণ্টার এসাঁপত্তনেজ অথণৎ দেশের ভেতরের খবর সংগ্রহ 
করা, বাভন্ন রাজনোৌতক এবং কময্যানন্ট পার্টি এবং সরকার 1িরোধা দলের খবর 
সংগ্রহ করা ছিল এদের কাজ। 

[বিদেশি পর্যটকদের উপর তীক্ষ নজর রাখবার দায়িত্ব শেন-বেত'কে দেয়া 
হয়েছিল । 

তৃতীয় ইনটোলজেন্স সাঁভ'সের শাখার নাম হল 'মোসাদ' | এদের কাজ 
হল বিদেশ থেকে খবর সংগ্রহ করা। 'মোসাদ" প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ 
করবে । 

চার নম্বর শাখার নাম হল “স্পেশাল ব্রা” । এরা “শেন বেতের" সঙ্গে একন্ 
হয়ে কাজ করবে । পাঁচ নম্বর শাখার নাম হল “রিসার্চ 'ডাঁভিশন অব দি ফরেইন 
মানাস্ সাধারণতঃ এই দপ্তর এম্বাপডার, মালটারী এটাচী অথণং ইনম্রাইীল 
প্লোম্যাট কিংবা দেশী ডিপ্রোম্যাটদের চুর করা রিপোটগ্দীল পাঠ করে 
এবং তাদের মূল্য যাগাই করবে। 


১৯ 


এই পাঁচাট সংস্থার মধ্যে মোসাদ, শেনবেত এবং আমানই সবচাইতে 
উল্লেখযোগ্য । 

এবার বরিস গুরিয়েলে নামে এক বিখ্যাত ম্পাই'র কথা বলতে হবে। 
যুদ্ধকালীন সময়ে তান নাৎসী জর্মানঁতে বন্দী হয়োছলেন। পরে ইংরেজ 
সৈন্যবাহনী জর্ধানী পুর্নদদখল করে নেবার পর 1তাঁন প্যালেন্টাইনে ফিরে 
এলেন। [তান ইন্ত্রাইলে এসে বিদেশ মল্ণালয়ে স্থান পেলেন। 

কারণ, বিদেশ মন্ত্রী মোশে শারেট তার দপ্তরের জন্যে একাঁট 'পাঁলটিক্যাল 
সার্চ ডিপার্টমেন্ট" গঠন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । তানি বারশ গারয়েলকে 
এই শাখার একজন বড় কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলেন । তাকে বলা হল 
রাভেন শিলোয়াকের অধীনে কাজ করতে হবে । 

এ সময়ে রাভেন শিলোয়াক ছিলেন বিদেশ মল্ুণালয়ের 'একজন বড় পরামর্শ 
দাতা । গাীরয়েলের কাজ ছল পালাটক্যাল ডিপার্টমেণ্ট এবং বিদেশ মন্তণালয়ের 
মধো যোগাযোগ রক্ষা করা । গারয়েল নিজস্ব এক দপ্তর খুললেন, এ কাজের 
জন্য তাকে অনেক ক্ষমতা দেয়া হল। গীরয়েলের একটি বিশেষ কাজ ছিল 
শবদেশ থেকে রাজনোতক এবং সামারক খবর সংগ্রহ করা। আমান এবং 
শেনবেতের কাজ ইস্রাইলের চৌহাঁদ্দর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পাঁলাটক্যাল 
ণডপাটমেন্টের কাজ বিদেশে করা হত। 

ইসার বোঁরর পতনের পর 'ভীভিয়ান হেরজেনকে আমানের বড় কর্তা করা 
হল। হেরজেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাঁটশ মিলিটারী ইনটেলিজেন্সর কাজ 
করতেন। তান পরে শাই'র একজন বিশেষ গুপ্তচর হসেবে কাজ করতেন 
পরে ইসরাইল নতুন রান্ট্র হবার পর হেরজেন বোরর সহকারী [হসেবে কাজ করতে 
শুরু করলেন। বেন গুইরন আমানকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য তাকে অনেক 
সুযোগ 'দিয়োছলেন । বেনগুইরন হেরজেনের প্ল্যানকে অনুমোদন করবার পর 
হেরজেনকে আমানের বড় কতা 'হসেবে নিয়োগ করা হল। পরে হেরজেনের 
চেষ্টায় ইম্ইলের 1তনাঁট বড় স্পাই প্রাতষ্ঠান_ আমান, শেনবেত এবং রাজনোৌতক 
দপ্তরকে একত্র করে একাঁট বড় প্রীতষ্ঠান গঠন করা হল। এই প্রাতিষ্ঠানের বড় 
কর্তা হল গিলোয়াক। তার অধীনে রইল আমান, শেন বেত এবং পাঁলাটক্যাল 
[ডপার্টমেন্ট । 

১৯৫১ সালে পাঁলাটক্যাল ডিপার্টমেন্টের কাজ 'নয়ে সমালোচনা করবার পর 
এই দপ্তরকে আরো শীস্তশালী করা হল। অনেক আলোচনার পর 'চ্ছর হল 
পাঁলাটক্যাল 'ডপার্টমেন্টকে কবর দেয়া হবে। তার পরিবতে যে নতুন সংস্থা 
গঠন করা হল তার নাম হল সেপ্দ্ল ইনীন্টাটউট ফর ইনটেলিজেন্স এ্যাণ্ 
স্পেশাল মীশন। হু ভাষায় এর নাম হল 'মোসাদ' । আজ দানয়া শুদ্ধ 
সবাই মোসাদের নাম জানে । 

পালাটক্যাল ডিপার্টমেন্ট তুলে দেবার পর গুইরেলের অধীনে যেসব 
কর্মচারীরা কাজ করছিল তাদের মধ্যে আলোড়ন, আন্দোলন, বলা যায় বিদ্রোহের 


৬ 


ঢেউ উঠল। 

সবাই সরকারের এই সদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিতে রাঁজ হল না। কিন্ত 
শিলোয়াকে পাঁলাটক্যাল ডিপার্টমেন্টের এই 'বিদ্রোহকে সহজে মেনে নিতে পারল 
না। কারণ, 'তান "স্থির করোছলেন যে পলিটিক্যাল ডিপাটমেন্টের ওদ্ধত্য সহ্য 
করা হবে না। তান পাঁলাটক্যাল ডিপার্টমেণ্টকে তুলে দেবার জন্য বদ্ধ পারকর 
[ছিলেন । তান স্পন্ট ভাষায় সবাইকে বললেন যে বিদ্রোহীদের শান্ত দেয়া 
হবে এবং তাদের অন্য কোন সরকার দপ্তরে স্থান দেয়া হবে না। 

এরপর আর কোন গোলমাল হল না। 

৫ সং ্ঘ 

১৯৫১ সালের পর থেকে শিলোয়াক মোসাদের বড় কতা হলেন। এই সময়ে 
মোসাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য তৈরী হণ “মোসাদ লে আলিয়া বেত” ' এর 
বড় করা হলেন শাওল আাভনুর । তার কাজ হল বিদেশ থেকে এঁ দেশের 
আইন-কানুন ভেঙ্গে ইহাীদদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসা । 

বেন গুইরন ইনটোলজেন্সের কাজ শলোয়াকের হাতে তুলে দিয়োছলেন । 
কারণ শিলোয়াকের উপর তার দৃঢ় বি*বাস ছিল । 'শিলোয়াকের জন্ম হয়েছিল 
পৃরাতন জেরুজালেমে । তার বাবা ছিলেন ইহাদ পুরোহত । তান অল্প 
বয়স থেকে রাজনোৌতক কাজকর্ম করে সবার দুন্টি আকর্ষণ করোছলেন । তান 
কিছুদন সাংবাঁদকের কাজও করেছিলেন। তারপর কিছা্দন দামাস্কাস 
এবং ইরাকে জীবন কাঁটয়োছলেন। তিনি প্যালেস্টাইনে ফিরে আসবার পর 
ওয়ার্কার্স যুনিয়নের পালাটক্যাল 'ডাভশনে কাজ করেছিলেন । ১৯৩৯ সালে 
[তিনি বেন গুইরন এবং চেইম ওয়াইভম্যানের পরামর্শদাতা হলেন । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর তিন মোশে শারাট্ের প্রধান পরামর্শদাতা হলেন। বলাযায় 
[তান হলেন মোশে শারাটের ডান হাত । 

যুদ্ধের পর শিলোয়াক বেনগুইরনের সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিলেন । 
সেইখানে গিয়ে ধনী ইহুদীদের কাছে হাত পাতলেন। এ টাকা 'দিয়ে গাঁড়লা 
যুদ্ধের জন্য অস্ত্র কনলেন। 

ইসার হেরেল শিলোয়াককে খুব উচু মাপের ইনটেলিজেন্স আফসার বলে 
গণ্য করতেন না। অবাঁশা 'শলোয়াক যখন মোসাদের বড় কর্তা হলেন তখন 
[তাঁন ?শলোয়াকের সঙ্গে সহযোগিতা করবার পুরো আম্বাস 'দিলেন। 

শলোয়াক মোসাদের কর্তা হবার পর তার এই প্রাতিষ্ঞান বেশ কয়েকাঁট 
কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়ল। সেই কেলেঙ্কারীর হাত থেকে শিলোয়াক 
ছাড় পেলেন না। 

প্রথমতঃ আমাদের বাগদাদের কেলেঙ্কারীর কাণহন' বলতে হবে। 

সং ১ নর 

তেল আভভে "স্প্রঙ্গ' তৈরী করবার একটা ফ্যান্টরী ছিল। সেই কারখানার 

ম্যানেজারের নাম ছিল ইয়াকোভ ফ্লাঙ্ক। 


ষ্৩ 


একদিন শিলোয়াকের দুইজন প্রতিনিধি এসে কোম্পানীর ম্যানেজার 
ইয়াকোভ ফ্রাঞঙ্কের সঙ্গে দেখা করলেন। শিলোয়াকের প্রতিনিধি আপনার 
সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। কারণ 2 জান না। 

ফ্রাঙ্ক গিয়ে শিলোয়াকের সঙ্গে দেখা করলেন। বলুন, আমাকে 
ক? প্রয়োজন? শিলোয়াক ফ্রাঙ্কের ফাইল খুলে বললেন £ ফ্রাঙ্ক, তুমি কোন 
এক সময়ে “ইল্লিগ্যাল হীমগ্রেশনের কাজ করেছিলে 2 তখন তোমার পদবাঁ ছিল 
মেজর” । যাই হোক আম তোমার মত একজন উপয্ন্ত লোক খুজাছ। 

বলুন আমাকে কী করতে হবে 2 কৌতূহলণ হয়ে ফ্লাঙ্ক 1জজ্ঞেস করলেন । 

তোমাকে একবার ইবাকে বেতে হবে । বাগদাদে আমাদের যে এজেণ্ট আছে 
আমরা তাকে বদাঁল করত চাই." 

এবার ফ্রাঙ্কের ভাববার পালা । ভেবে বলল £ বাগদাদে আম যেতে রাজ 
আছ । তবে একটা শে । 

£ তোমার শর্ত কী শুনি 2 

£ আমাকে কাজ করবার পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে। 

£ আপাত্ত নেই । শিলোয়াক জবাব দলেন। কছাাদন দ্রোনং নেবার পর 
ফ্রাঙ্ক বাগদাদে গেলেন । 

প্রথমে তান ইরানে গেলেন । ওখানে গিয়ে আলিয়া বি'-র [ ইল্লিগ্যাল 
ইীমগ্রেশনের দপ্তর |] কতা 'জয়ন কোহেনের সঙ্গে দেখা করলেন । ফ্লা্ক জয়ন 
কোহেনকে জিজ্ঞেস করলেন £ একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। আম ঠিক 
বুঝতে পারছি না আমি কোন দলের সঙ্গে কাজ করছি । “আলয়া বির সঙ্গে 
না শিলোয়াকের সঙ্গে। না গুরিয়েলের পাঁলাটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে না 
সাঁলটারণ ইনটোলিজেচ্সের সঙ্গে । সব কছুই আমার কাছে ধাঁধা লাগছে । 

কোহেন অবাঁশ্য এর কোন স্পন্ট জবাব 'দিতে পারল না। 1কংবা চাইল না। 
কারণ, কোহেন জানত এই সময়ে ইন্ত্রাইীল ইনটোলজেছ্স সাঁভ“সে গোলমাল, 
[বিশৃঙ্খলা চলাছল । এছাড়া কার ক কাজ ?কংবা কে কোন কাজ করছে একথা 
সে ভাল করে জানত না। কোহেন একটা অস্পন্ট জবাব দিল £ আম এর 
[বন্দুীবসর্গও জান না। 

ইরানে পেঁণীছে ফ্রাঙ্ক তার পাশপোর্ট পাঁরবর্তন করল । তার নতুন নাম হল 
ইসমাইল তাসবয়স । পেশা কার্পেট মার্চেটে। ফ্লাঙ্ক এই নতুন পাঁরচয় পেয়ে 
ক্ষুণ্ন হলেন । কারণ, ফ্লাঙ্কের ইচ্ছে ছিল তাকে কানাডিয়ান পাশপোর্ট দেয়া হক। 
1কন্ু পাশপোর্টে তার নতুন পাঁরচয় হল আরব ব্যবসায়ণী। ফ্রাঙ্ক স্বীকার করলেন 
যে, তান ?নখহত আরবী ভাষা বলতে পারেন না। এই পাঁরাস্থিতিতে ফ্রাঙ্ক 
প্রথমে শ্থির করলেন তান আবার ইস্্রাইলে ফিরে যাবেন। কিন্তু তার দেশপ্রেম 
এত গভীর ছিল যে 'তান স্থির করলেন বাগদাদেই তান নতুন পারচয় নিয়ে 
কাজ করবেন । যথাসময়ে ফ্রাঙ্ক বাগদাদে গিয়ে পে হলেন । 

এ সময়ে বাগদাদে ইস্াইীলি ইনটোলজেন্স সাভ“সের কতা ছিলেন বেন 
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পোরাত। এক বাচত্র চারত্র। বেন পোরাত ফ্লাঙ্ককে দেখে বেশ অবাক হলেন । 
কারণ, বাগদাদে তান ফ্রা্ডকে দেখবার আশা করেন নি। এছাড়া বেন পোরাত 
জানতেন না যে তাকে বদাল করা হয়েছে । কারণ, তান তেল আ'ভিভ থেকে” 
বদীলর কোন নিদেশি পান নি। 'কন্তু ইরাকে পা ?দয়েই ফ্রাঙ্ক বুঝতে পেরে- 
ছিলেন যে বেন পোরাতের, স্পাইং নেটওয়ার্কে গোলমাল আছে । এঁদকে বেন : 
পোরাত সহজ ভাষায় বললেন যে তান তার কাজের দায়িত্ব ফ্লাঙ্কের হাতে তুলে 
দতে চান না। 

ফ্রাঙ্ক এক বিরাট সমস্যায় পড়লেন । 

কী করবেন তান ?ঃ 

বেন পোরাত শু আঁলয়া বব" হীমগ্রেশনের কাজকর্ধ দেখতেন না । তান 
বাগদাদের এক বরাট স্পাই চক্র পাঁরচালনা করাঁছলেন। বাগদাদের ইহুদি 
কালচারাল সেপ্টারে তার নাম ছিল জ্যাক হাবব। কিন্তু তার আর একটা নাম 
ছিল শনসম মোসে । 

এরপর ফাঙ্কের আর করবার িহুই ছিল না। এহাড়া আর একাঁট ঘটনায় 
ফ্রাঙ্ক বিশেষ 'ান্তত হলেন । বেন পোরাত ফ্লাঙ্ককে বাগদাদের বিখ্যাত হোটেল 
'সামরামশ' এ ?নয়ে গেলেন; সেই হোটেলে থাকবার অস্ুবধা ছিল কারণ 
পুঁলশ প্রায়ই এখানে এসে বিদোৌশদের পাশপো্ট চেক করত। সামরামিশ 
ছল একাঁট আন্তজাতক হোটেল । 

অনেক চন্তা-ভাবনার পর ফ্রাঙ্ক ছ্ছির করল যে এই' অবস্থায় ইরাক থেকে 
পালিয়ে যাওয়াই হবে বাদ্ধমানের চাজ। 

কন এ সময়ে কোন ইহুদীর ইরাক থেকে বোঁরয়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ 
ছিল না। 'এাঁক্সট' ভিসা পাবার জন্যে প্রচুর টাকা ঘুষ দিতে হত । অনেক টাকা 
খরচ করে ফ্রাঙ্ক বাগদাদ থেকে ইন্তানবূলে গেলেন । কিন্তু ইন্তানবূলে ইত্তরাইীলি 
কন্সুলেট ফ্লাঙ্ষের আসল পাঁরচয় জানত না। তারা ফনঙ্ককে ইন্রাইলে যাবার 
ভিসা দিতে অস্বীকার করল । অনেক চেষ্টার পর ইনম্ত্রাইলে যাবার ভিসা 
1মলল । 

তৈল আভভে পেশছে ফ্রাঙ্ক 'শিলোয়াকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । 
1শলোয়াক কোন অজ্ঞাত কারণে তার সঙ্গে দেখা করতে অদ্বীকার করলেন । 
ফাঙ্কের সঙ্গে এই দহুর্বযবহার কেন করা হয়োছিল তার সাঁঠক কারণ জানা 
যায়'ন। 

এবার জানা দরকার বেন পোরাত কে ? বেন পোরাতের কাজ ছিল বাগদাদ 
থেকে ইহুদশদের তেল আঁভিভে ফেরৎ পাঠানো । বলা যায় 'ইিগ্যাল ই মিগ্রেশন* 
ছিল তার কাজ। 

ইরাক ছিল তেল আভিভের কাছে এক গুরুপূর্ণ দেশ। এখানে ইন্রাইলি 
এজেণ্টের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইরাক ইস্রাইীলদের আন্তত্ব স্বীকার 
করে নিতে অস্বীকার করোছিল। দুই দেশের মধ্যে কোন কুটনোতিক সম্পর্ক ছিল 
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হানার তাল ৩ 


না। এছাড়া যুদ্ধের পর ইরাক ইপ্রাইলির সঙ্গে কোন সাঁঙ্ধপন্নে সই করতে 
অগ্বীকার করেছিল । তাই বাগদাদ থেকে সরকারের অনুমাত [নয়ে ইছদীদের 
পাঠানো খুব সহজ কাজ ছিল না। কঠিন বলেই এই 'হইীলিগ্যাল হীমগ্রেশনের 
কাজ করবার জন্যে ইরাকে বেন পোরাতকে পাঠানো হয়েছিল । 

বেন পোরাতের আর একাঁট কাজ 'ছুল ইরাকে ইম্ত্রাইলি স্পাই চক্র গঠন করা । 
বেন পোরাত অনেক 'দিন থেকে বাগৰাদে বসবাস করাছিলেন। সমন্ত বাগদাদ 
শহরের আলগাঁল ছল তার হাতের মুঠোয় । 

বেন পোরাতকে তেল আভভ থেকে এত তাড়াতাঁড় পাঠানো হয়েছিল যে 
তাকে স্পাইংর কাজে বিশেষ কোন প্রাশক্ষণ দে'য়া হল না। ইরানে এসে বেন 
পোরাত তার পাশপোর্টএর নাম পাঁরবর্তন করলেন। তার নতুন নাম হল নসম 
মোসে। পরে বাগদাদে এসে বেন পোরাত বহু সংখাক জাল পাশপোট: ব্যবহার 
করোছলেন । এবং ইহুদীদের বাগদাদের 'বমানবন্দরে পেছে দেবার দায়ত্ব ছিল 
বেন পোরাতের। এরপর থেকে বেন পোরাত £?কংবা নিসম মোসে আর একাঁট 
নতুন জাল নাম ব্যবহার করতে লাগলেন। তার এই নতুন নাম ছিল জ্যাঁক 
হাঁবব। 

এই সময়ে বাগদাদে বহু ইসরাইলি স্পাই কাজ করত । তবে একের সঙ্গে অন্যর 
কোন সম্পর্ক ছিল না। এইসব ইন্ত্রাইলি স্পাইদের মধ্যে একজন স্পাই”"র নাম 
ছিল 'রডাঁন' । রডাঁনর বাঁটশ পাশপোটট ছিল এবং এ পাশপোর্টে তার নাম ছিল 
[পটার ইয়ানভ । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রডনি ভারতে ছিল । তখন তার 
নাম ছিল “হন্দু” | 

১৯৫১ সালে বাগদাদে আর একজন ইন্ত্রাইলি এসে উপাস্থত হল । পাশপোর্টে 
তার নাম ছিল জালহন। তার আসল নাম ছিল ইহদা তাগার। কোন এক 
সময়ে তাগার ইন্ত্রইীল সৈন্যবাঁহননতে কাজ করত । রডাঁনকে বলা 
হয়েছিল তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দে'য়াহবে। পরে তাকে তাগারের 
অধীনে কাঙ্জ করতে বলা হল । তাগার এবং বেন পোরাত প্রায়ই নিজন স্থানে 
দেখা করত। এদের কাজকর্ম নিয়ে দুজনের মধ্যে গভীরভাবে আলাপ- 
আলোচনা হ'ত । 

একদন এক পালেস্টানয়ান তাগাবরের মুখোষ খুলে দিল। সেইরাকী 
সরকারকে স্পন্ট ভাষায় বলল £ 'তাগার হলেন ইমত্রীইলি। ক্রমে ন্রমে ইরাকী 
পুলিশ তাগারের আসল পাঁরচয় জানতে পারল । 

এই প্যালেস্টানিয়ানের নাম ছিল 'আসাদ'। সে এক হ্ছানীয় স্টোর 
[ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। একাদন তাগার কাঁফ খেতে এক কাঁফ হাউসে গিয়ে 
উর্পান্থত হল । তাগারের সঙ্গে আসাদের মুখোম্াখ দেখা হল। আসাদ 
তাগ্ারকে ভালো করে চিনত । 

সোঁদন তাগার কাঁফ হাউস থেকে চলে গ্িয়োছল। এবার আসাদ গিয়ে 
পীলশকে বলল £ আম বাগদাদে এক ইম্রাইলি স্পাইকে দেখোঁছ। পালিশ 
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.াসাদকে বলল £ এরপর আর যাঁদ কখনও এ ইন্্রাইীল স্পাইকে দেখো তবে 
আমাদের জাঁনও। 

জানাতে দেরী হল না। কারণ, এ সময়ে বাগদাদের বাজারে একটা গুজব 
ছল ইন্াইীল স্পাইরা বাগদাদের চারপাশে ঘুরছে । 

একাঁদন তাগারের একাঁট আরবীক টাইপরাইটার 'কিনবার প্রয়োজন হল। এ 
কাজের জন্যে সে বেন পোরাতের সাহায্য নল। দ:জনে গিয়ে বাগদাদের বখ্যাত 
উড়জাঁদ ভিপার্টমেন্টাল স্টোরসে হাঁজর হল। সোঁদন টাইপরাইটার 
বানর কাউন্টারে আসাদ বসোছল। আসাদ ওদের দেখবার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে 
পুলিশের কাছে গেল এবং পঁলশকে খবর দিল যে সে আবার ইন্্রাইলি স্পাইদের 
দেখেছে । পলিশ এবার িপার্টমেপ্টাল স্টোরসের গেটের সামনে এসে দাড়াল। 
পরে জেরা করবার জন্যে তাদের থানায় ?নয়ে যাওয়া হল। 

স্পাই-র সবচাইতে বড় কাজ হল িপনে স্থির থাকা । থানায় 'গয়ে বেন 
পোরাত 'বচালত হলেন না। কারণ এর আগেও বেন পোরাত ইরাকা প্দালশের 
থানায় গগিয়ে ধণাঁ দয়োছলেন। 'কন্তু পুলশ কোনদিনই বেন পোরাতকে 
গ্লেপ্তার করবার সুযোগ পায়ান । এবারও বেন পোরাত জানতেন তার পরবতাঁ 
পদক্ষেপ কী হবে? প্রথমতঃ তার কাছে তার বরোধী প্রমাণপন্র অথা স্পাই-র 
কাজকর্মের সব কাগজপন্র নম্ট করা হল। তার কাছে ১৯৪৯ সালে আরব-_ 
ইস্াইল যুদ্ধের প্রেস 'ক্রাপং ছিল সেইগর্ণল ধ্বংস করতে হল। এছাড়া একটা 
কাগজে তার স্পাই সহকর্মীদের নাম লেখা ছিল সেই কাগজাঁট তান ছ'ুড়ে 
ফেললেন । আর 'তাঁন এই কাগজ ছণুড়ে ফেলবার জন্যে এক আঁভনব পন্থা 
অবলম্বন করোছলেন । পকেট থেকে রূমলে বার করবার সময় এ কাগজাঁট 
ছণুড়ে ফেললেন । 

এইসব আপ্গাত্তকর কাগজ ছ'দড়ে ফেলা দেবার পর বেন পোরাত 'নীশন্তবোধ 
করলেন। পরে পৃীলশের কাছে এক জবানবন্দীতে বেন পোরাত বললেন £ আম 
ইহুদী কালচারাল সেপ্টারের একজন সামান্য কর্মচারী । এই লোকাঁটর 
সঙ্গে আমার কোন পাঁরচয় নেই। কাল রাত্রে এক সাংদ্কাতক অনঃ্ঠানে তার 
সঙ্গে আমার দেখা হয়োছল। লোকটি আমাকে 'জাঁনস কিনবার জন্যে তাকে 
সাহায্য করতে অনুরোধ করোছল। তাই এ জানস কনবার জন্যে আম 
শডপার্টমেণ্টাল স্টোরে গিয়েছিলাম । এছাড়া আমার বলবার আর কিছ; নেই । 

তাগারকে আলাদা করে প্রশ্ন করা হল। কিন্তু সে মুখ খুলল না। 

এবার পুলিশ তাগারের মুখ থেকে কথা বার করবার জন্যে এক নতুন পন্থা 
অবলম্বন করল। তারা তাগারের মদখে একাঁট কালো মুখোষ পাঁড়য়ে দিল । 
সাধারণতঃ স্পাইদের গল করবার আগে তাদের কালোমখোষ পড়ান হয়। 
প্ীলশ তাগারকে গাল করবার জন্যে একট মাঠে 'নয়ে গেল। তব তাগার 
তার মৃখ খুলল না। উপায় না দেখে গণলশ আবার তাগারকে জেলখানার 
' সেলে 'ফাঁরয়ে আনল । 
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একাঁদন জেলখানায় তাগারের কাছে এ প্যালেস্টানয়ান আসাদকে নিয়ে 
আসা হল। এবার তাগারের বুঝতে অস্থাবধা হল না যে তার পারচয় গোপন 
রাখা যাবে না। তাগার স্বীকার করল সে কোন এক সময়ে ইন্ত্রাইীল 
সৈন্যবাহনীতে কাজ করত । 

তাহলে আপান বাগদাদে কেন এসোৌছলেন 2 পরীলশ প্রশ্ন করল । 

£ আম বাগদাদে একাঁট ইহদণী মেয়েকে বিয়ে করতে এসেছিলাম | 

পৃীলশ অবশ্য তাগারের এই কথা আদৌ বি*বাস করতে পারল না। তবু 
ইরাকী পুঁলশ তাগারের মূখ থেকে আর বোঁশ কথা বের করতে পারল না। 
তাগার যে বোর্ডং হাউসে থাকত পুলশ সেই বাঁড়তে গিয়ে হানা দিল। 
তার ?জানসপন্ধ সবাক তছনছ করে সার্চ করা হল। পরে দেয়ালের গোপন 
স্থান থেকে কছু গোপনীয় কাগজ উদ্ধার করা হল। তাগার এইসব কাগজপন্ত্ 
ইরাকের ন্যাশনাল এসেম্বলীর কিছ; সদস্যদের কাছ থেকে পেয়েছিল। এইসব 
কাগজে ইহবদশ ব্যাঙ্কার সৌলম মুখালিসের নাম লেখা 1ছল । 

ইতিমধ্যে বেন পোরাত জেলখানার প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে তারই একজন বিষ্বন্ত 
লোককে দিয়ে মুখালসকে খবর পাঠালেন £ পাঁলয়ে বাও। পীলশ আসছে। 
1বপদ হতে পারে । 

£ এত রাত্রে! সোঁলম মুখালসের কণ্ঠে ছিল বিস্ময়ের সুর । তোমরা 
স্বপ্ন দেখছো? প্ীলশ এত রাত্রে আমার বাঁড়তে আসবে না। আম কাল 
সকালের প্লেনে লগ্নে পালিয়ে যাব। 

কন পাঁলশ দেরী করল না। একটু বাদে প্যালশ সোলম মুখালসের 
বাড়তে এসে হানা দিল এবং তাকে গ্রেপ্তার করল। 

সৌলম মুখাঁলসের গ্রেপ্তারের পর ইসরাইল স্পাই চক্রের আরো কিছ? লোক 


ধরা পড়ল। 
রডাঁন নিজেকে বাঁটশ নাগাঁরক বলে পাঁরচয় দল । বেন পোরাতকে রডাঁনর 


সেলে 'নয়ে যাওয়া হল। 

একে চেনো 2 পীলশ বেন পোরাতকে 1জজ্ঞেস করল । 

বেন পোরাত ছিলেন প্যীলশের জেরায় আঁভজ্ঞ । তান এর জবাবে বললেন 2 
না। তারপর প:ীলশ বেন পোরাতের উপর অমানুষক অত্যাচার শুরু করল। 
[তান পাঁলশের কোন প্রশ্নেরই জবাব দলেন না। বেন পোরাত বার বার একই 
জবাব দিলেন £ আম একে 'চাঁন না। 

এরপর পীলশ বেন পোরাতকে আটক করে রাখবার কোন কারণ খুজে 
পেল না। এঁদকে বেন পোরাত পালশকে যে জবাব 'দিয়োছিল তাগারও একই 
জবাব 'দিয়োছিল। 

বেন পোরাতের বন্ধ;, সহকমর্ঁরা স্থির করল যে বেন পোরাতকে বাগদাদ 
থেকে স্মাগল করে বের করে নিয়ে যেতে হবে। 

তাকে স্মাগল করে 'নয়ে যাবার দন, তাঁরখ 'দ্থির করা হয়োছল। কিন্তু বেন 
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পোরাত বন্ধদের প্র্যানে বাঁধা দিলেন, বললেন £ আমার বাগদাদের বাইরে যাবার 
কোন ইচ্ছাই নেই। 

পুলিশ প্রাতাঁদন ইস্রাইলি স্পাইচক্রের অনান্য লোকদের জেরা করাছিল এবং 
অত্যাচার করে তাদের মুখ থেকে কথা বার করার চেস্টা করাছল। এইসব 
লোকদের জেরা করে তারা একাঁট কথ। জানতে পারল যে নিসম মোসে এবং 
জ্যাক হাঁবব একই লোকের নাম। অবাঁশ্য বেন পোরাতের সঙ্গে নিসম মোসের 
কোন সম্পর্ক আছে একথা জানা গেল না। 

তব কারুর মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে বেন পোরাতের মাথার উপর 
তরবার ঝুলছে । 

৯ ঈ সং 

কিছযাদন পরে বেন পোরাত ম্পান্ত পেলেন। কিন্তু ছাড়া পাবার দাঁদন পরে 
পুলিশ আবার মাঝরান্রে বেন পোরাতের বাড়তে হানা দিল। 

কীচাই?ঃ বেন পোরাত জিজ্দেস করলেন। এইরপ অবদ্থায় বেন পোরাতের 
পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না । 

পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট দেখাল । 
£ কী কারনে আমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ঃ বেন পোরাত 'জজ্দ্রেস করলেন। 

£ কারণ কিছুই নয়, এক মোটর দুর্ঘটনা । 

£ কার ঃ 

বেন পোরাত বেশ অবাক হয়েই এই প্রশ্ন করলেন। 

£ কার আর হবে? আপনার। দুবছর আগে আপান হাই স্পীডে গাঁড় 
চ[লিয়ে রান্তার ট্রাঁফকের আইন ভেঙ্গেছিলেন। এবার আপনার ট্রাফক নয়ম 
ভঙ্গের জন্য বিচার করা হবে। 

বেন পোরাতকে থানায় 'নয়ে যাওয়া হল। 

[বিচারে তার দুবছরের জেল হল । 

এঁ সময়ে ইরাকী কাউণ্টার ইনটোলিজেম্স আর একাঁট মূলাবান খবর পেল। 
এখবর থেকে জানা গেল জ্যাঁক হাবিব এবং সম মোসে একই ব্যান্ত। কিন্ত 
কাউন্টার ইনটোলিজেন্স জানতে পারে নি যে তারা যাকে খজছে তিনি 
বাগদাদের জেলখানায় আতাঁথ হয়ে বসে আছেন । 

দুবছর পর। যোদন বেন পোরাতের জেলখানা থেকে ছাড়া পাবার কথা 
তার কয়েক ঘণ্টা আগে জেলখানার এক প্রহরী এসে খবর দিল ইরাকী পুলিশ 
আপনার সন্ধান অথাৎ আপনার আসল পাঁরচয় জানতে পেরেছে । আপান এক্ষুনি 
ইরাক থেকে পালিয়ে যান। 

বেন পোরাতের প্রধান চিন্তা হল কী করে পুলশের বেড়াজাল থেকে 
বেরিয়ে আসা যায়। কারণ যখন বেন পোরাত হাজতে ছিলেন তখন পালিশ 
- তার সাত্যকারের পাঁরচর. জানতে পেরেছে । বেন পোরাতকে গ্রেপ্তার করে 

ফংগার প্রিন্ট ব্যরোতে নিয়ে যাওয়া হল । ৃ্‌ 


০) 


বেনপোরাত জানতেন যে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেবার পর তার আসল পরিচয় আর 
অজানা থাকবে না। এবার বেনপোরাত এক বেপরোয়া কাজ করলেন। 

ফিঙ্গার 'প্রন্ট বাারোতে যেতে হ'লে বাগদাদের 'স্রষমূখ' নামে এক 
জনমূুখর রান্তা দিয়ে যেতে হয়। যাবার সময় হঠাৎ এক ছোট গাল "দিয়ে 
বেনপোরাত পাঁলয়ে গেলেন । পুলশ জানত বেনপোরাত ছাড়া পাবেই। 
আজ না হয় কাল। তাই তারা বেনপোরাতের পলায়নের ব্যাপারটা নিয়ে অতো 
বেশি চিন্তা ভাবনা করল না। 

বেনপোরাতের পলায়নের খবর পেয়ে আই* বাঁ* স্তীন্তত হল। অসম্ভব, 
আঁবশ্বাস্য । বেনপোরাতও যে তাদের খাঁচা থেকে পালিয়ে যাবে ইরাকী 
ইনটেলিজে*স কখনও কল্পনা করোন। বেনপোরাত কোথায় পালিয়ে গেল ? 

ইতিমধ্যে তেল আভিভে মোসাদের কারা বেনপোরাতের পালিয়ে যাওয়া 
নিয়ে একটি নক্সা তৈরী করোৌছলেন ৷ সেই নক অনুযায়ী এক আরব ট্যাক্সী 
ড্রাইভার বেনপোরাতকে নিয়ে বাগদাদের বিমানবন্দরের পানে রওনা 'দিল। 
ট্যাক্সীর দ্রাইভার অবশ্য বেনপোরাতের আসল পাঁরচয় জানত না। গাঁড়তে 
উঠবার সময় বেনপোরাত মাতালের আঁভনয় করোছল। তার এই আঁভনয় এত 
সুন্দর হয়োছল যে ট্যাক্সী ড্রাইভারের মনেও সন্দেহ হয়ান যে বেনপোরাত 
হলেন একজন 'াবদৌশ গুপ্তচর । বিমান বন্দরের কাছে এসে তাকে ছেড়ে 
দেয়া হল। 

এয়াপোর্টের চারাদিক তার 'দয়ে ঘেরা ছিল । অবাঁশ্য কিছাদন আগে 
তারের একাঁট জায়গা কাটা হয়োছিল। বেনপোরাত তারের এ কাটা স্থান দিয়ে 
বিমানবন্দরের ভেতরে ঢুকে গেলেন । যে প্লেনাট বেনপোরাতকে নিয়ে যাবার কথা 
ছিল একট; বাদে এ গ্লেন গর্জন করে উঠল । তারপর প্লেনের হেডলাইট জবলে 
উঠল। এ আলোয় 'বমান বন্দরের এবং কন্ট্রোল টাওয়ারের লোকেরা জানতে 
পারল না রানওয়েতে কী হচ্ছে। ঠিক এ সময়ে প্লেনের একাঁট দরজা 'দিয়ে, 
বেনপোরাত বিমানে ডুকে গেলেন । 

ইরাকা কাউন্টার ইনটোলজেম্স বেনপোরাতকে আর খুজে পেল না। 

এইখানেই বাগদাদের ইন্রাইীল স্পাই ক্ক্যাপ্ডালের কাঁহন শেষ হল না। 
এবার দলের অনানাদের কাহনী বলা ষাক। 

বেনপোরাতের দলের একটি আঠারো বছরের ছেলের নাম ছিল সালাম 
সালেক ইছাঁদ। সালাম সালেক 'ছিল ইরাকে ইছাদ গপ্রচর বাহনীর একজন 
কমাঁ। সালাম সালেক খবর পেয়োছল ইরাকী পলিশ তাকে খুজে 
বেড়াচ্ছে । সালাম সালেক পদের আশংকা করল। 'কন্তু পালয়ে যাবার 
সুযোগ থাকা সত্তেও সালাম সালেক বাগদাদ থেকে পালিয়ে যেতে দেরী করল। 
কারণ সে দার্জর কাছে একটি স্থাট বানাতে 'দিয়েছিল। অতএব পলশ তাকে 
সহজে গ্রেপ্তার করল । 


প্ালশের চাপে পড়ে সালাম সালেক অনেক কথা বলল । সে দলের, 
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অনান্য সদস্যদের নাম-ঠিকানা বলল ! পূলিশ সালাম সালেকের ঘরও তল্লাশি 
করে অনেক আপাঁত্তকর কাগজপন্র পেল। 

ইউসুফ বাজার নামে দলের একজন সদস্য ছিল। সালাম সালেক এবং 
ইউস্থফ বাজার জানত বেন পোরাতের চক্র কোথায় কোথায় অস্ন লঃকিয়ে 
রেখেছে । আর অস্ক ল্কয়ে রাখবার সাজা ছিল প্রাণদণ্ড। 

এরপর ইরাকে আরো একুশজন ইস্রাইীল স্পাইদের ধরা হল। সবারই 
িবগারে সাজা হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ।, 

একাঁদন ইরাকের নতুন শাসন কা আব্দল কাঁরম কাসেম তাগারকে ডেকে 
পাঠালেন । কাসেম তাগারকে জিজ্ঞেস করলেন, যাঁদ আরব-ইম্ত্রাইলি ষ্‌দ্ধ হয় 
তাহলে আপান ক করবেন 2 আপাঁন কা ইরাকের বিরুদ্ধে যহ্দ্ধ করবেন £ 

দেশে ফিরে গেলে আমার প্রধান কাজ হবে, দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করা। আম এই লড়াই বিবাদের নি্পান্ত চাই । তবে, যাঁদ লড়াই হয়, তাহলে 
আম ইসরাইলের হয়ে লড়ব! তাগারের জবাব শুনে আবদল কাঁরম কাসেম 
সন্ুন্ট হয়োছলেন । তাগারকে মযুন্তি দেয়া হল। 

বি সা সঃ 

বাগদাদের এই ঘটনার পর বেনগুইরন ইশ্রাইলি ইনটোলিজেশ্স সাঁভ“সকে 
নতুন করে গড়ে তুলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । 

এঁ সময়ে ইনটোলিজেন্স সাঁভসের মধ্যে শেন বেত 'ছিল সবচাইতে শীন্তশালী। 
তারপর ছিল মোসাদ এবং আমান। 'কন্বু বাগদাদের এই কেলেগ্কারীর পর 
ইস্্ছীলি ইনটেলিজেশস সাভসের মধ্যে প্রাতদ্বান্বতা ঝগড়া-বিবাদ 
শুরু হল। 

ইস্ত্ইীলি ইনটোলিজেশস সা।ভসের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য । একজন 
হলেন ইসার হেরেল এবং দুই শিলোয়াক । একাঁদন ইসার হেরেল শিলোয়াককে 
বললেন £ আপান মোসাদ পাঁরচালন। করার জন্যে অনুপযস্ত। আপনার 
পদত্যাগ করা উচিত। ইতিমধ্যে ইন্াইলি ইনটেলিজেন্স সাভ“সের মধ্যে 
অনেকেরই বন্তব্য ছিল গিলোয়াক ইনটোলিজেনস সাঁভসের কাজ করবার জন্যে 
অনুপযূুত্ত। 

এরপর শিলোয়াক একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন যা সবার মনে 
অসন্তোষ সৃঘ্টি করল । ১৯৫২ সালে 1শলোয়াক আলিয়া ব'-_যার প্রধান 
কাজ ছিল ইলিগ্যাল ইমিগ্রেসনের কাজকর্ম দেখাশোনা করা--তার ঝাপ. বন্ধ 
করবার নিদেশ দিলেন । এই সিদ্ধান্ত অনেকের মনে অসন্তোষ সষ্টি করল। 
তাদের বন্তব্য ছিল হয়ত মোসাদ 'আঁলয়া বির অগাধ সম্পাত্ত গ্রাস করবার 
চেম্টা করছে। 

এখানে উল্লেখ করা দরকার 'আলিয়া বি"র প্রচ্র সম্পাত্ধ ছিল। পাথবাঁর 
ধনী ইহুদি, ধনী সংস্থা ইম্রাইীলি ইলিগ্যাল হীমগ্রেশনের কাজের জন্যে 
“আলিয়া ি”-কে প্রচুর অর্থ দান করতেন। শিলোয়াক যখন ঘোষণা করলেন 
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'আলরা ি'-র কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন ইন্্রাইীল ইনটেোলিজেশ্স 
সাভি“সের মধ্যে গুঞ্জন, আলোড়ন শুর; হল । 

জনেকে িলোয়াকের পদত্যাগ দাঁব করলেন। 'শিলোয়াক বেনগুইরনের 
কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। তার এই পদত্যাগের পন্রে [তিনি প্রস্তাব 
করলেন ইসার হেরেলকে মোনাদের কতা করা হক। 

বেনগুইরন শিলোয়াকের পদত্যাগ গ্রহণ করলেন । শিলোয়াক এবার থেকে 
হলেন বেন গুইরনের পরামর্শদাতা। ইসার হেরেল হলেন শেনবেত এবং 
মোসাদের বড় কতা । 

ইসার হেরেল মোসাদের বড় কর্তা হবার পর আরব দেশগহ্িতে এক বিরাট 
রাজনৈতিক পাঁরবর্তন হল । 

এই পাঁরবর্তনের প্রথম কাঁহন? হল হীজণ্টে সম্রাট ফারুকের রাজত্বের অবসান 
এবং গামাল আবদ-ল নাসরের যুগ শুরু হল এবং তার প্রভাব সমশ্ 
আরব দেশগহালর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল । 

নাসরের উথ্থান সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এ সময়ে আরব দেশগাীলর 
রাজনৈতিক পারীস্থীতির একটা ছোট ছবি আঁকতে হবে। 

এই রাজনৈতিক ছবিতে রয়েছে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজশনের 
গঠন, বাথ পাঁট“র জন্ম, এবং ?সারয়া-ইঁজপ্টের মিলন এবং পরে তাদের বন্ধ-ত্তবের 
অবসান, প্রথম [ ১৯৫৬ ] হীঞপ্ট ইস্াইলি যুদ্ধ, ইজগ্টের চেকোশ্লোভাকিয়া 
থেকে চেক আর্মস ক্লুয় এবং আসোয়ান ড্যাম তোঁর এবং সবশেষে ১৯৫৬ সালে 
ন্বতয় আরব-ইস্রাইীল যুদ্ধ । এই সব ঘটনার প্রধান নায়ক ছিলেন ( একমান্ন 
1সারয়ার বাথ পাটির গঠন ছাড়া) গামাল আবদল নাসর। নাসর তার 
শাসনকালে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে এক রাজনোতিক তুফান স্থা্ট করোছিলেন এবং তার 
উদয় পশ্চিম জগতের দেশগুলির সরকারের মনে আতংক স্ৃন্টি করেছিল । 
আর ইস্াইলের শাসকের মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়োছল । 

কারণ, পণ্সাশ-যাট দশকে আরব রাজ্যে, মরুভামতে শুধু একটি নাম 
শোনা যেতো গামাল আবদ.ল নাপর ।' 

এরপর ইসার হেরেল এবং বেনগুইরন বুঝতে পারলেন যাঁদ ইম্রাইলকে 
আরবদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয় তাহলে শেনবেত, মোসাদ এবং আমানকে 
আরো শীস্তশালী, দুঃসাহসী সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আর একটি 
ব্যাপারে বেনগুইরন বিশেষ ঝোঁক দিলেন। আর সেই বিষয়টি হল ফাদ্সের 
সাহায্য 'নয়ে ইঞ্ীইলের এটম বোমা বানাবার প্রচেন্টা। 

আমাদের প্রথম এবং প্রধান আলোচনার বিষয় হল গামাল আবদংল নাসর । 
গতাঁন কে ছিলেন এবং কী কৌশল অবলম্বন করে তিন হীজগ্টের শাসনকতঠা হলেন 
এবং হলেন অসংখ্য, অগুনাতি আরব জনগণের এক স্বগন এবং এক আরাধনার 
দেবতা তার পাঁরচয় দে'য়া দরকার । 

নাসরের কাহনী বলবার আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালীন এবং ঠিক 
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তার পরবতাঁকালে এ দেশে ইংরেজ সরকারের আধপত্যের কিছ; আভাষ দেয়া 
দরকার । 

১৯৪২ সালে জমনি জেনারেল রমেল যখন কায়রোর আঁভমুখে তার সৈন্য- 
বাঁহনী নিয়ে এীগয়ে আসাঁছলেন তখন হীঁজপ্ট প্রায় হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল 
বাটিশ সরকার ৷ স্য়েজ ক্যানালের এক বড় অংশীদার ছিল বুটেন। 

রমেল কায়রোর পানে এাগয়ে আসছেন এ খবর পাবার পর সারা কায়রোতে 
আতংক স্থান্ট হল। বৃঁটশ এম্বাসী তার গোপনীয় কাগজপন্র পুড়িয়ে ফেলতে 
লাগল । বলা দরকার কায়রো ছিল মধ্যপ্রাচ্যে বঁটিশ হাইকম্যান্ডের 'শাবর । 
এখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ জেনারেলেরা ওয়েভেল, আঁকনলেক সবাই মধ্য 
প্রাচ্যের লড়াই এবং যুদ্ধ পারচালনা করতেন । 

ইজিপ্টের সম্রাট ছিলেন ফারুক, মধ্যপ্রাচের সবচাইতে বড় “গ্লে বয়””। 
জনগণের হিতের চাইতে তার জীবনে সব চাইতে বড় আকর্ষণ ছিল 'নার?” । আসলে 
দেশ শাসন করতেন বাঁটশ এস্বাাডার । 

রমেলের দ্রুত অগ্রগাতির খবর পাবার পর হীজপ্ট সরকারের পতন হল । এ 
সময়ে বাঁটিশ এম্বাসাডার মাইলস স্যাম্রসন €ওয়াফদ দলের নেতা নাহাশ পাশাকে 
ইজপ্টের প্রধানমন্ত্রী করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নাহাশ পাশা ছিলেন 
স্যাম্পসনের হাতের কলের পূতুল। বাঁটশ সরকারের নাহাশ পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর 
গঁদতে বসাবার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল যেন তান বৃটিশ এম্বাসডারের নিদেশ 
এবং কথান-যায়ী কাজ করেন। মাইলস স্যাম্পসনের এই প্রন্তাবে সম্রাট ফারুক 
আপাতত করলেন। কিন্তু বুঁটিশ এম্বাসডার পাল্টা ধমক দিয়ে বললেন নাহাশ 
পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর গাঁদতে বাঁদ বসানো না হয় তাহলে সম্রাট ফারুককে 
গঁদিচাত করা হবে । এরপর মাইলস স্যাম্পসন বাঁটশ সৈন্/বাহন? গনয়ে রাজপ্রাসাদ 
আবদীন প্যালেস ঘেরাও করলেন । হীজগ্টের চেম্বার অব ডেপুটি স্যাম্পসনের 
আচরণের তীন্র প্রাতবাদ করলেন। ফারুক এবার নাহাশ পাশাকে প্রধানমল্তী 
করতে বাধ্য হলেন। 

বাটশ এম্কাসডার মাইলস স্যাম্পসনের এই আচরণের কাহিনগ ইজপ্টের 
জনগণের উপর এক 'ইংরেজ বিরোধা” কিংবা বলা যায় বিদেশী সরকারের বিরোধী 
প্রভাব স্ৃন্টি করোছল। বিশেষ করে ইজিপ্টের তরুণ সৈন্যবা!হনীর উপর। 
গামাল আবদ-ল নাসর ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। 

[ বর্তমান লেখকের ব্যান্তগত আঁভন্ঞতা হল আজ অবাঁধ গামাল আব্দল 
নাসরের মত ন্যায়, সৎ, দেশপ্রোমক দেশনেতা দেখা যায় নি। নাসরের িরোধখ 
ইঁজপ্টের প্রান্তন রাষ্ট্রপাতি মুহম্মদ নেগুইব লেখককে বলোছলেন £ নাসর 
আমার উপর অন্যায়-আবচার করেছেন বটে তবে সমন্ত 'বশ্থের কাছে তান 
হী'জপ্টের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ।” মূত্যুর সময় নাসর নিতান্তই গরীব ছিলেন । ] 

আবদীন প্যালেসের ঘটনার পর নাসর হীঁজপ্টের ভাঁবষ্যত আসন্ন সংগ্রাম 
সম্বন্ধে তার চিন্তাধারা ধ্যন্ত করলেন । এই বইটির নাম হল "ফলস্ফ অব দি 
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রিভলযাশন' (প্রকাশের সময় ১১৪৩), তিনি এই বইতে ইজিপ্শিয়ান সমাজে 
ইজিপশিয়ান সৈনাবাহিনাঁর ভূমিকা ব্যাখ্যা করলেন । এই সেনাবাহিনাঁর (যারা 
ফ্রী আফসারস্‌" নামে পাঁরাচত ছিলেন ) কাজ হল সমাজকে এবং সরকারকে 
বিদেশি অত্যাচারের হাত থেকে মুস্ত করা । অবাঁশ্য ফন আঁফসারদের দল কোন 
রাজনৈতিক কর্মস্চী ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করল। 

তারপর নাপর এবং তার 'অনান্য বম্ধুরা স-আাই-এ'র মধ্যপ্রাচ্যের কর্তা 
কেরমিট রুজভেল্ট এবং মাইলস্‌ কোপল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন । 
জুলাই ১৯৫২ সালে ফারুককে হীজণ্ট থেকে বের করে দে'য়াহল। প্রথমে 
নেগুইব দেশের শাসনকর্তা হলেন। পরে নেগুইবকে সাঁরয়ে গামাল আবদল 
নাসর হলেন ইজপ্টের শাসনকর্তা । যোদন থেকে নাসর দেশের শাসনভার 
ণনজের হাতে তুলে নিলেন সেইদন থেকে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে এক বিপ্লবের তুফান 
উঠল । 

এবার পাঠকদের কাছে নাসরের জীবনের একাঁট ছাব তুলে ধরতে হবে। 

গামাল আবদল নাসরের জন্ম হয়োছল ১৫ই জানুয়ারী, ১৯১৮ সালে 
আলেকজান্দুয়া শহরে ৷ নাসরের বাবা ছিলেন পোস্ট আঁফসের সামান্য কেরাণন, 
নাসরের দশ ভাই 'ছিল। নাসর সাধারণতঃ হীজস্টের বড় বড় শহর, 
আলেকঙ্গাশ্দুয়া, কায়রোতে পড়াশুনা করোছলেন । ইজগ্টের অতত ইতিহাস 
নাসরের উপর প্রভাব স্বান্ট করেছিল। নঃসম্দেহে তান তৃতীয় বিশ্বের একজন 
প্রথম সাঁরর বিপ্লবী নেতা ছিলেন । তাকে নেহেরু, মাও সে তুং, হো চি মনের 
সঙ্গে তুলনা করা যায়। 

প্রায় ছয় হাজার বছরের পুরাতন 'মশরীয় সভ্যতার আঁভশাপ নাসরের 
জীবনের সঙ্গে জীড়য়েছিল, যাঁদও তান ছিলেন আধুনক ইসলাম ধর্মের একজন 
সদস্য । নাসরের দূভাগ্য ছিল যে 'তাঁন পৃঁথবীর সব থেকে পুরাতন প্রাচীন 
সভ্যতার দেশের নাগাঁরক হওয়া সত্বেও তার জীবনের চারপাশে ছিল দারিদ্যু, 
অনাহার, আশিক্ষা। নাসর জীবনের প্রথম "দিন থেকে স্থির করেছিলেন যে 
তার দেশকে দারিদ্র, আঁশক্ষা, অনাহারের হাত থেকে মুন্ত করতে হবে । তার 
দাঁব ছিল “আলহুরিয়া ফি আল ওয়াতাঁন ৷ ( দেশের স্বাধীনতা চাই ই) 

এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের আরো দট বড় দেশ এই এলাকায় রাজনীতির দাবা 
খেলাছল। এরা ছিল রাশিয়া এবং আমোরকা । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমোরকা এবং রাশয়া-"এই দুইটি দেশের মধ্যে 
চলাছল তীর প্রতিদ্বাশ্বিতা । এই তীর রেষারোধর কারণ ছিল “কালো সোনা” -- 
ব্যাক গোল্ড-_ আজকের বাজারে যার নাম হল পেট্রোল” । 

ক্ষমতা হাতে পাবার পর নাসরের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল বাঁটশ 
সরকারের সঙ্গে 'বাভন্ন রাজনোৌতক বিষয় 'নয়ে চড়ান্ত বোঝাপড়া করা । 
কারণ, বাঁটশ সৈন্যবাহনী তখনও সুয়েজ ক্যানেল আঁধকার করে বসোৌঁছল । 
চ্ুয়েজ ক্যানালের আসল মালক ছিল বৃটেন এবং ফ্রান্স। নাসরের প্রথম: 
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চেচ্টা হল হুয়েজ ক্যানাল থেকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনাঁকে হটিয়ে দিতে হবে । 
এছাড়া নাসরের আর একটি প্রধান এবং বলা যায় সব চাইতে বড় সমস্যা ছিল 
ইন্লাইল' । বলা প্রয়োজন একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
ছিল। কিন্তু এই সমস্যাগ্গীল সমাধান করতে গিয়ে নাসরের পাশ্চম জগতের 
সঙ্গে লড়াই শুরু হল । এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে আর একাঁট বড় খেলা চলছিল । 
খেলাট হল 'আর্মস ক্রয়-বিল্রুয় ৷ নাসরের বিরুদ্ধে আঁভযোগ করা হল তান দেশের 
সম্পদ আর্মস কেনার জন্য ব্যয় করছেন৷ যুদ্ধের পরে বৃটেন এবং ফ্রান্স সবস্থান্ত 
হয়েছিল। তাদের হাত থেকে প্রতিটি উপানবেশ দেশগনলি বোরয়ে যাচ্ছিল। 
দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব-এাশয়া, এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আঁফ্রুকার বৃটিশ ও 
ফরাস উপানবেশগহাল স্বাধীনতা ঘোষণা করাছল। এই দ;ই দেশের কাছে 
প্রতিটি সংবাদই ছিল দুঃসংবাদ । এঁদকে যুরোপে রাশিয়া ছিল পাঁশচম 
জগতের কাছে জূজ্বাঁড়। ফুরোপে বৃটেন এবং ফ্রান্সকে সৈন্যবাহনী 
মোতায়েন রাখতে প্রচুর অথ“ ব্যয় করতে হচ্ছিল। 

নাসর অবশ্য প্রথমে আর্মস ভ্রয় করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে আঁনচ্ছুক 
ছিলেন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের: কয়েকটি “ঘটনা নাসরের উপর চাপ স্থাষ্ট করাছিল। 
বাধ্য হয়ে নাসর আত্মরক্ষার জন্যেই 1কংবা ইন্রাইলের সঙ্গে লড়াই করার জন্যেই 
বাভন্ন দেশ থেকে আর্জস ভ্রয় করতে শুরু করলেন । এইসব আর্মস ক্রয় 
ক্রয়ের মধ্যে “চেক আর্মস ভিল” সব চাইতে উল্লেখযোগ্য । 

নাসরের আর্মস ক্রয়ের চেম্টাকে বৃটেন এবং ফ্রান্স তীব্র নিন্দা করল । তাদের 
চিন্তার প্রধান কারণ ছিল, তারা ভেবোছলেন নাসর আরব দেশগুলি নিয়ে 
এক নতুন সাম্রাজ্য, গঠন করার চেষ্টা করছেন। পরে নাসর 'বদ্ুপ করে 
বলোছলেন 'আইসেনহাওয়ার আমাকে:বলোছলেন £ আমি হিটলার এবং স্ট/াঁলন 
উভয়ই” । এর প্রধান কারণ হল “আফো-এশিয়ান” দেশগীলতে যে অর্থ 
নৌতিক বিগ্লব হচ্ছে সেই ঘটনা তাদের [বাচাঁলত করে রেখেছে । শুধু তাই নয়, 
এরা এসব দেশগ্যীলতে জাতিগত এবং ধর্মের পার্থক্যকে শান্তশালী করে তুলবার 
চেস্টা করবে। নাসর আরো বললেন, যাঁদ যুরোপ আফে2-এীশয়ান দেশগ্যালর 
অর্থনীতর সমস্যা না বুঝতে চেস্টা করে তাহলে তাদের ?বপদ বাড়বে বৈ 
কমবে না 


১৯৫৪ সালে নাসর য়ুরোপে এবং পশ্চিম জগতের সঙ্গে আরো সহযোগতা 
করবার জন্য প্রদ্তুত ছিলেন। 'কন্তু ইশ্াইলের নেতা বেনগুইরন নাসরের এই 
ইচ্ছায় বিশেষ আতংাঁকত হয়েছিলেন । অতএব পাশ্চমজগতের সঙ্গে ইজণ্টের 
বন্ধত্ব যেন দড় না হয় ইন্রাইল সেই চেম্টাই করতে লাগল । 

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ [মিঃ এম্থখনশ ইডেন বাঁটশ বিদেশ সাঁচব (পরে 
বূটেনের প্রধানমল্মী হয়েছিলেন ) কায়রোতে এতে নাসরের সঙ্গে দেখা করলেন। 

এম্থনী ইডেন নাসরকে পশ্চিম জগতের সমস্যাগাল ব্যাখ্যা করলেন। 
কিন্ুনাসর এর জবাবে বললেন যে হীজপ্ট, তুকাঁ এবং -ইরাকের সামারক- 
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ুন্তকে স্বীকার করে নিতে পারবে না। কারণ, বর্তমান সময় এবং পাঁরাস্থাততে 
এই চন্ত আরব দেশের ক্ষাত করবে। ইডেন এই প্রশ্নের জবাবে কছ' 
বললেন না। পরে তুকাঁ-ইরাকী ছুঁন্ত সাক্ষরত হবার দেবার পর সেই 
চান্তকে বলা হল “বাগদাদ চুক্তি ।” এই হল বাগদাদ চীন্তর প্রথম ধাপ। 

এর কিছ7দিন পরে মধ্যপ্রাচ্ের রাজনীতির ময়দানে এক নতুন খেলোয়াড় 
এসে উপস্থিত হলেন । তিনি ছিলেন আমেরিকার ফস্টার ডালেস এবং তার 
ভাই এ্যালান ভালেস ছিলেন সি-আই-এ'র প্রধান কর্তা । 

৯৯৫৩ সালে বৃটেন এবং আমোরকা নাসরের উপর চাপ স্া্ট করল। 
ডালেস বললেন £ আপাঁন মিডল: ইস্ট ডিফেন্স চুক্ততে যোগ দিন। নাসর 
ডালেসকে বললেন £ যাঁদ মধ্যপ্রাচ্যে এই ধরণের কোন চুন্ত চাল? এবং কার্যকরা 
করা হয়, তাহলে আরব দেশগহীলতে বৃটেন এবং আমোরকার সুনামের ক্ষাঁত 
হবে। সব আরব দেশগুল এর বিরোধীতা করবে। 

বুটেন নাসরের এই যুন্তিকে স্বীকার করে নল না। পরে ৪ঠা এ্ৃপ্রল, 
১৯৫৫ সালে বৃটেন, ইরাক এবং তুকর্ণর সামার চীন্ততে যোগ দিল। এই 
হল বাগদাদ: চান্তর দ্বিতীয় পব“। এই বাগদাদ চাঁও মধ্য-প্রাচ্যের রাজনোতিক 
পারাস্থিতকে আরো অশান্ত এবং উত্তোজত করে তুলল। উঠল এক রাজনোতিক 
ঝড়। কারণ, দু'বছর আগে নাসর ডালেসকে বারবার অনুরোধ করোছলেন। 
আরব দেশগীলকে নিয়ে কোন প্রকার সামারক চ্রান্ত করবেন না। ডালেস যখন 
কায়রোতে নাসরের সঙ্গে দেখা করতে এসৌছলেন নাসর তাকে বলোছলেন, আরব 
দেশগৃঁল সামারক চুক্তি করবার বিরোধী । কারণ, তারা এই ধরণের চুন্তকে 
সন্দেহের চোখে দেখে থাকে । এই সময়ে (১৯৬৩ সালে ) হীঁজপ্টে “ভয়েস 
অব দি আরব রোডিও” স্থাপন করা হল। কোন এক সময়ে “ভয়েস অব 
দি আরব রেডিও” স্টেশন ছিল পাথবাঁর সব চাইতে শান্তশালী রোঁডও স্টেশন 
এবং নাসরের হাতে এক ধারাল অস্ত্র । 

ইরানে মোসাদেগের পতনের পর (১৯৫৩) আরব দেশগুলিতে রাশিয়ার 
প্রভাবকে কমাবার জন্যে ডালেস ইরান, তুক? এবং পাকন্তানকে 'নয়ে “নর্দান 
টায়ার চুন্ত” করবার প্ল্যান করোছলেন। আর একটি চান্ত তুকঁ এবং 
পাকিস্তানকে নিয়ে করা হয়োছল। 

নব এইসব চ্যান্তর পারণাম হল আরব দেশগন্ীলর মধ্যে প্রাতিদ্বান্দ্বতা 
-বাড়ল। শুধু আই নয়, ইস্ত্রাইল ডৎসাহত হল। 

২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৫ সালে নাসর আরব দেশগ্দালর সম্রাট, প্রোসিডেষ্টদের 
নয়ে কায়রোতে এক সম্মেলন ডাকলেন । ইরাকের প্রধানমল্লী নূরী সঈদ 
সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। তান বলে পাঠালেন £ আম 
নাসরের সৈন্যবাহনীর কোন সেনা নেই । তার আদেশ বা হুকুম মানবার কোন 
ইচ্ছাই আমার নেই। 

ঠিক এই সময়ে আর একাঁট উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল । ১৯৪৮ সালে আরব 
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ইপ্রাইীলদের মধ্যে যুদ্ধ বিরাতর যে চ্ান্ত হয়োছল সেই চ্গীন্তকে লগ্ঘন করে 
ইন্্াইলি সৈন্যবাঁহনী গাজা এলাকার দুইটি ইজপ:শিয়ান শাবরকে আক্রমণ 
করল । এই যুদ্ধে প্রায় ছত্রশ জন ইজপংশিয়ান সৈন্য মারা গেল। মান 
আটজন ইন্রাইলি সৈন্য মারা গিয়োছিল। নাসর গাজা আন্রমনের কথা সহজে 
ভুলতে পারলেন না। 

বাগদাদ চুক্তির মত গাজায় যুদ্ধ বিরাতির এক দীর্ঘ ইতিহাস ছিল । এই 
যুদ্ধ বিরতির শর্ত থেকে আশা করাঘুহয়েছিল যে আরব দেশ এবং ইন্তরাইলের মধ্যে 
বন্ধত্ব হবে। কিন্ত তাহলনা। 

এই প্রসঙ্গে আর একি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার । ইঁজপ:শয়ান 
[বলব এবং নাসরের অভ্যুদয়কে শুধু আমোরকা, বুটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে 
চণ্চেল্য সৃণ্টি করল না, ইস্ত্রইলি করারাও, বিশেষ করে বেনগুইরন আতঙ্কিত 
এবং গিন্তত হলেন। নাসর ছিলেন এক শান্তশালী এবং প্রগাতিশশল 
দেশনেতা । এইসব ঘটনার দরুণ ইস্ইলে আমোরকা এবং বৃটেনের কাছে 
অদ্নু সাহায্য চাইল । বিশেষ করে ফাম্সের কাছে । কারণ, কয়েকটি বিশেষ 
কারণে ফ্রান্সের কাছ থেকে অন্ন পাবার সন্তাবনা বোশ ছিল। এ ছাড়া 
বলা হল ইনমতইলি জাহাজগীলকে স্ময়েজ ক্যানাল 'দিয়ে অবাধে চলবার 
আধকার দিতে হবে। 

১৯১3৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্্রইল 1সাকিউরিাটি কাউন্সিলের কাছে 
আবেদন করল ইন্ত্রইলি জাহাজগীলকে “স্থয়েজ ক্যানল”” দিয়ে যাবার অনুমাতি 
দেয়া হেক। প্রন্তাবাট গৃহীত হল না। এই সময়ে একটি ঘটনা আরব 
ইন্্রাইল সম্পর্ক আরো তিন্ত করে অলল ৷ 

এই ঘটনাকে 'লাভোন য়্যাফেয়াস” বলা হয়। 

১৯৫৩ সালে বেনগুইরন ইন্ত্রাইলের প্রধানমন্তীর পদ থেকে সরে গেলেন। 
[তিনি যাবার আগে ডিফেন্স 'মানাস্ট্ির পদটি পনহাস লাভোনের হাতে তুলে 
দলেন। গিনহাস লাভোন ছিলেন ইম্রইলের 'মাপাই' দলের নেতা । সবাই 
জানত ভবিষ্যতে লাভোন হবেন বেনগুইরনের উত্তরাধিকারী । 

লাভোন ছিলেন অহঙ্কারী, বিশ্বানন্দঃক। সহকমাঁদের মধ্যে তার অনেক শব 
ছিল । 'মাপাই* নেতারা বিশেষ করে গোল্ডা মেযার, লেভী এশকল সবাই বললেন 
লাভেনের মত লোককে ডিফেন্স মাস্টার করলে ভাবষ্যতে ইন্্রাইল বিপদে পড়বে । 
মাপাই নেতাদের আন্দাজ, অনুমান একেবারে মিথ্যে ছিল না। হইাতিমধ্যে 
লাভোন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের শিমন পেরেসের এবং কমান্ডার ইন চীফ মোশে 
দায়ানের সঙ্গে ঝগড়া করোছলেন। তার শন্রুর সংখ্যা বাড়ল। এছাড়া ইন্ত্রাইীলি 
প্রধানমন্তী মোশে শারাটের সঙ্গে তার কোন বন্ধংত্ব ছিল না। 

শেনবেতের কর্তা ইসার হেরেলও লাভোনকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। 
তার কারণ লাভোন 'আমান' আর্মি ইনটেলিজেন্সের কতা বেঞ্জাঁমন গীবলশর 
সঙ্গে বন্ধত্ব করোছলেন"। বেন্গামন গীবলী সামারক বাহনীর.করঙতা মোশে 
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দায়ানকে 'ডাঙ্গয়ে ডিফেন্স মানস্টার লাভোনের কাছে সব খবর দিতেন। 

একাঁদন খবর পাওয়া গেল বৃটিশ প্রধানমল্পী চার্টল নাসরের সঙ্গে এক নতুন 
চান্ত করবেন। চীন্তর শঠ হল স্ময়েজে এলাকা থেকে বাঁটশ সৈন্যবাহনন তুলে 
নেয়া হাবে। এই খবরাঁটি ইসরাইলি রাজনোৌতক, সামারক মহলে বিশেষ 
আলোড়ন সৃষ্টি করল। কিন্তু অনেক ইনত্রাইলি আশা প্রকাশ করলেন হয়ত 
সুয়েজ ক্যানাল এলাকা থেকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী চলে যাবে না। 

[ঠিক এই সময়ে িনহাস লাভোন হলেন ইন্ত্রাইলের ডিফেন্স মাস্টার । 
তার দির্দেশে প্রাতরক্ষা মল্মণালয়ে ইজগ্টে গোলমাল হাঙ্গামা সৃষ্টি করবার 
জন্য একট প্ল্যান তৈরী করা হল। 

এর পরবর্তী কাহনী হল এই প্রকার । 

ক্যাপ্টেন হাসান এল মানাদ আলেকজান্দুয়ার স্পেশাল পদালশ ব্রাণ্ের 
একজন বড় কর্মচারী ছিলেন। ২৩ শে জুলাই, ১৯৫৩ সালে তান আলেক- 
জাঁদ্দয়ার শরণ” থিয়েটারের সামনে ডিউাট 'দাঁচ্ছিলেন। কারণ, দ্াদন আগে 
কায়রো এবং আলেকজাঁন্দ্িয়ার শহরে িদোশ সিনেমা হলগ্লতে 
কিছ বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছিল। অবাশ্য এ [বিস্ফোরণে কেউ মারা যায় 
'ন। আজকের ক্যাষ্টেন হাসান আল মান্ঁদ'র 'ডিউাট ছল সতর্কতামূলক। 

এইসব বোমা 'বস্ফোরণ কে করছে তার খবর আলেকজান্দ্যয়ার প্দীলশ তখনও 
জানতে পারে নি। সরকার শেষ জনাপ্রিয় ছিল কন তার বিরোধী দল হাসান 
আল বান্নার "মুসাঁলম রাদারছড” বিশেষ শান্তশালী ছিল। অনেকের ধারণা 
ছিল এই বোমা বিস্ফোরণের পেছনে হাসান আল: বান্নার হাত 'ছিল। 

ণঠক এই সময়ে ক্যাস্টেন হাসান আল মানাঁদ দেখতে পেলেন রও, 
ণসনেমার সামনে একাঁট অপ বয়সী ছেলে মাঁটতে পড়ে গ্োঙাচ্ছে। তার 
পকেট থেকে ধূয়ো বেরোচ্ছে । হাসান আল্‌ মানাঁদ তাড়াতাঁড় গিয়ে আগদন 
এবং ধোঁয়া 'নীভয়ে দিলেন। পরে তার পকেটে একাঁট চশমার বাক্স পাওয়া 
গেল। আর সেই বাক্সে ছিল ণডনামাইট' | 

যে ছেলোট মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছিল তার নাম ছিল 'ফাঁলপ নাথানসন। 
[ফাঁলপ নাথানসনের গ্রেপ্তার ইন্্রইীল ইনটোলজেন্স সাঁভসে এক চাণল্য 
স্বান্ট করল। 
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সা নী 

এই ঘটনার প্রায় 'তনবছর আগে ১৯৫১ সালে আর একবার হীঁজপ্টে 
গোলমাল সৃষ্টি করবার চেন্টা করা হয়োছল। এ সময়ে একজন বাঁটশ 
ইলেকাট্রক্যাল সেলস্ম্যান কায়রো বিমান বন্দরে এস হাঁজর হলেন, তার বাঁশ 
পাশপোর্টে নাম লেখা ছিল £ জন ডাঁলং। 'কন্ত্বু তার আসল নাম ছল আব্রাহাম 
ধর। আব্রাহাম ধর হলেন ইন্্াইীল আর্ম আফসার এবং “আমানের একজন 
বড় সদস্য । 

পরের দিন কায়রোতে আব্রাহাম ধর গিয়ে ডঃ ভঙ্গুর শাদীর সঙ্গে দেখা 
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'করলেন। এই "ভক্টর শাদা” ইজিপ্টে একাঁট গোপন ইসরাইলি ইনটেলিজেন্স 
সাভ“স পাঁরচালনা করতেন । এই সাভসের নাম ছিল “ট-গেদার' । এই 
'টুগেদারের' দুইটি কাজ ছিল £ এক এসাঁপওনজের কাজ করা) দুই, 'ইলিগ্যাল 
ইহাঁদ ইমগ্রেশনের কাজ পাঁরচালনা করা। 

ডালিং ডাঃ শাদীকে বললেন যে তাকে ইজি্টে কিছ? ইন্রাইলি গ্প্তচর ঘ!টি 
তোর করবার জন্য পাঠান হয়েছে । তারপর দূুমাস ধরে ডাঃ শাদী এবং ডাঁলং 
অনেক ইহহীদ তরুণ যুবককে গ:প্তচরের 'বাঁভন্ন কাজের জন্য নয়োগ করলেন । 
ডাঁলং এই দলকে দুটি ভাগ করলেন। একটি হল কায়রো ব্াহনী, অপরাঁট 
হল অ।লেকজাদ্দ্ুয়া | 

জন ডালিং, ডাঃ শাদণী এবং অন্যান্য বন্ধ:দের কাছে তার ইজিপ্টের আগমনের 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললেন তান কতকগীল গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে ইজিপ্টে 
এসেছেন । এই কাজাঁট করার জন্যে একাঁট গোপন 'সিন্রেট কাঁমাট গঠন করা হল । 

এই সির কর্মীটর ডিরেষ্টরদের মধ্যে ছিলেন সামুয়েল আজার, স্কুল টিচার । 
দ্বিতীয় ডিরেতর ছিলেন মোশে মারজুক। তান কায়রোর ইহাাঁদ হাসপাতালে 
কাজ করতেন । এঁ হাসপাতালে আর একাঁট মেয়ে ছিল যার নাম ছিল 'ভিষ্লোরিয়া 
নাীনও । তান দলের 'বাভল্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন । 

১৯৫২-৫৩ সালে তেল আ'ভিভ থেকে কয়েকজন যুবক ফান্সে বেড়াতে 
গেল। তারা হাইফা বন্দর থেকে জাহাজ করে ফহাম্সের পানে রওনা দিল। 
তাদের কাছে কোন ভিসা ছিল না। ফরান্সে পেছুবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
আর্মর ইনটোলজেন্স স্কুলে পাঠান হল। ভিসার দরকার হল না। 

১৯৫৩ সালে তারা তেল আভভে ফিরে এল । 

তারা 'বাভন্ন ধরনের স্পাইর কাজ করতে শিখোঁছল । 

এই সময়ে ইসরাইল সীমান্তে আরো কয়েকাঁট ঘটনা ঘটল যার জন্য ডা'লংরে 
গ্ল্যযন কাষকরন করা সম্ভব হল না। 

প্রথমতঃ সম্রাট ফারুকের শাসনের অবসান এবং নাসরের আগমন হল । 

তারপর ইম্ত্রাইীল প্রাতিরক্ষা মল্তী হলেন পিনহাস লাভোন। তার সঙ্গে 
আমানের নতুন 'ডিরেষ্টর হলেন বেঞ্জামন গীবলী। 

নর শা নং 

লাভোন হীজণ্টে গোলমাল, হাঙ্গামা স্বৃন্টি করবার জন্যে “অপারেশন ইজিপ্ট 
নামে আর একটি প্ল্যান করছিলেন। অপারেশন ইজিপ্টের' একটি বড় কাজ ছিল. 
বাটশ এবং আমোরকান 1সনেমা হল, কনস্্লেট, কালচারাল লাইবেরী- 
গুলকে ধবংম করা। কারণ, তাহলে বাঁটশ ও আমোৌরকা হাঁজস্টের উপর 
চাও সৃন্টিকরবে । 

এই নাটকের একজন বড় নায়ক হলেন পল ফযাও্ক। 


২৩শে জুলাই ছিল হীঁজপ্টে রভলুশন দিবস। পল ফেঙ্ক তার প্ল্যান 
অনুযায়ী কায়রো, আলেকজান্দ্রয়ার সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে কয়েকটি গুরুত্ব- 
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পূর্ণ স্থানকে বোমা দিয়ে ধংস করার চেষ্টা করলেন । ধরা পড়বার পর 
পুলিশের কাছে এক ববরণা দিয়েছিলেন । 

কিন্বু নাথেনসন ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে “অপারেশন হীজপ্টের' পুরো 
ঘটনা জানা গেল। পুলিশ এবার ফালিপ নাথেনসন বন্ধদের বাঁড়তে হানা 
দিয়ে অনেক আপাত্তকর কাগজপন্র পেল। তার মধ্যে একজনের নাম ছিল 
ভন্গুর লেভী । সে ছিল ছান্র। লেভীর কাছে ইস্ত্রইলে গোপন খবর পাঠাবার 
একট ট্রানসমিটার পাওয়া গেল! আর একটি রোডও ডাঃ মোশে মারজুকের 
বাড়তে পাওয়া গেল । 

পরে এই অপারেশন ইজিপ্টের' অন্য বড় বড় নেতাদের ধরা হল । 

সব ধৃত ব্যান্তদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কাগজ পাওয়া গেল। 
1ভক্টোগরয়া 1নাঁনওকে গ্রেপ্তার করা হল। তার কাছে ছু মূল্যবান কাগজ পন্ু 
পাওয়া গেল। আব্রাহাম ধর ইতিমধ্যে ইজণ্টে থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন । 
আর একজন অল্প বয়স্ক ইন্ত্রাইলি এজেণ্টকে ধরা হল। তানি পুলিশের জেরাতে 
ঘাবড়ালেন না। তার নাম ছল এল কোহেন। এগার বছর পরে দামাস্কাসে 
এলি কোহেনের দুঃসাহসীকর কাহনী পাথবীর চারদিকে ছাঁড়য়ে পড়োছলে । 
এল কোহেন হয়োছলেন ইন্রইলের একজন খ্যাত স্পাই । 

সং সং ঙ্ঃ 

'অপারেশন হইাঁজপ্ট” প্রধানমন্ত্রী মোশে শারাটকে বশেষ বিবুত করল । অবাশ্য 
তান প্রথমে বললেন ইহুদীদের 'ববুত করবার জন্যে এই সব মিথ্যা কথা 
রটনা হচ্ছ । ইসার হেরেল অবাঁশ্য ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন এবং 
স্বকার করলেন এক মারাত্মক ভুল করা হয়েছে । প্রাতিরক্ষা মন্ত্রী লাভোন এবং 
আমানের কতা বেঞ্জাঁমন গীবলী একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগলেন । 

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ সালে ধৃত ব্যান্তদের বিচার শুরু হল। ভিক্টোরয়া 
1নানও দলের কাজকণ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় খবর দিল। 

প্রথন ইন্্রইল “অপারেশন ইজপ্ট' তাদেরই পাঁরকাঁঞ্পত এক প্ল্যান ছিল 
একথা স্বীকার করল। 

ইস্াইীল কর্তৃপক্ষ বন্দী ইন্রাইীলদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারল না। 
দুজন স্পাইকে ফাঁস দেয়া হল এবং বারজনকে দীর্ঘকালের জন্যে কারাদণ্ড 
দেয়া হল। 

নং বহি বং 

এবার আরো কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য কাহিনীর কথা বলতে হবে । আর প্রাতটি 
কাহনীতেই হীজপ্ট, আমোরকা এবং বৃটেনের মধ্যে তিন্ত সম্পর্কের আভাস 
পাওয়া বাবে। 

প্রথমতঃ ইজিপ্টের চেকোশ্নোভাকয়া থেকে অস্ত কিনবার কাহিনঈ বলা দরকার। 
আমরা জান যে ইন্তরীইলি সৈন্যবাহনী হীজপ্টের গাজা এলাকায় হানা দিয়ে বেশ 
1কছ? হীজপ.শিয়ান সৈন্যকে হত্যা করেছিল। ইম্তরীইলের গাজা এল।কায় 
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আন্রমণের পর নাসর পশ্চিম জগতের দেশগুলি, আমেরিকা, বৃটেন ফদ্স থেকে 
অস্ত্র ?িনবার চেস্টা করলেন। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ব্থ* হল। আমোরকা এবং 
বৃটেন হীঁজস্টের কাছ থেকে অন্ত বিক্রী করতে অস্বীকার করল। ফাদ্স 
আঁভবোগ করল হীঁজপ্ট আলজোৌরয়ার গাঁড়লা সৈন্যবাহনীকে ফ]াম্সের বিরুদ্ধে 
লড়াই করবার জন্যে প্রাশক্ষণ 'দচ্ছে । ফরাঁস প্রধানমন্ত্রী গাঁ মোলে ইন্রীইলকে 
বাভন্ন উপায়ে, এমনাক এটমিক বোমা বানাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে 
শুরু করলেন । আমোরকা বৃটেন এবং ফ-*স 'জোট নিরপেক্ষ দেশগণীলর প্রাত 
[বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করোছিল । হীঁজপ্ট ছিল 'জোট নিরপেক্ষ দেশগীলর 
মধ্যে এক বড় গণ্যমান্য নেতা । অপরাদকে রাশিয়া “জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির 
সঙ্গে বঙ্ধত্ব করবার চেষ্টা করল। “জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে ঘানষ্ঠ 
সম্পক চ্ছাপন করার জন্যে রাশয়া ভিন্ন নীতি অবলম্বন করল। রাশয়া 
বান্দুংগ সম্মেলনকে গুরুত্ব দিল। কন পশ্চিম জগতের কাছে বাশ্দুংগ 
[ছল এক বড় তামাসা। 

মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার সঙ্গে সর্বপ্রথম বন্ধ:ত্বের রাখা বাধল 'সারয়া। সিরিয়ার 
সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় হবার পর রাশিয়া ইজপ্টের উপর তাদের নজর 'দল। 
ইতিমধ্যে 'বাভন্ন কারণে, যার কিছ? আভাষ আগেই দে'য়া হয়েছে, নাসর "স্থির 
করলেন যাঁদ তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত পশ্চিম জগতের দেশগ্ীল থেকে গকনতে 
না পারা যায় তাহলে অস্ত্র কম্যানস্ট দেশগহলি থেকে কিনতে হবে । ইতিমধ্যে 
মস্কো সারয়ার মধ্যে একটি আর্মস ডিল হল। এ ছাড়া ইন্্রাইল এবং সিরিয়ার 
মধ্যে ঝগড়া 'ববাদ প্রাতাঁদন বাড়াছিল। 'সরিয়া রাশিয়া থেকে প্রায় ১০০ 
1মালয়ন ডলারের অস্ত ত্রুয় করেছিল । 

এই সময়ে বান্দুংগ সম্দেলন শুরু হল। নাসর চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ 
এন লাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন । চৌ এন লাই নাসরকে মধ্যপ্রাচ্য7র রাজনৈতিক 
এবং আরব ইসরাইলের রাজনৌতক এবং সামারক পারাচ্ছিতির কথা জিজ্ঞেস 
করলেন। নাসর এর জবাবে বললেন, আরব দেশগুলির প্রধান শত্রু হল ইঘ্রাইল। 

কিন্তু এদের সঙ্গে লড়াই কিংবা বোঝাপড়া করবার মতো অস্ত আমাদের কাছে 
নেই। এ ছাড়া আরব দেশগীলকে দুর্বল করে রাখবার জন্যে আমোরকা, বৃটেন 
ফরম্স ইন্রীইলকে মদত দিচ্ছে । এই নীতি আরব দেশগঠীলকে ব্ল্যাকমেল করা 
ছাড়া আর ছুই নয়? । 

তারপর নাসর কোন ভাঁপতা না করে 'জিজ্দেস করলেন- আপনারা কা 
আমাদের কাছে কোন অস্ত্র বিক্লী করবেন ? 

চৌ এন লাই এর জবাবে বললেন অস্ত আমদানীর ব্যাপারে চীন এখনও 
রাঁশয়ার উপর ?নভরশশল। পরে চৌ এন লাই আরো বললেন নাসরের এই 
অনুরোধ নিয়ে তান পরে চিন্তা করে দেখবেন । নাসরের প্রশ্নের জবাব তান 
রাশয়ানদের মাধ্যমে জানাবেন। 

৬ই মে ১৯৪৭, কয়রোতে রাঁশয়ান এম্বাসডার ডানিয়েল সলোড হীজপাঁশয়ান 
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সরকারকে জানালেন যে মস্কো নাসরের কাছে অস্ত বিক্রী করতে প্রস্ভুত। 
এই সব অস্তের মধ্যে গ্লেন, ট্যাঙ্কস, ইত্যাদদ থাকবে । পরে হজপ্ট 'কাণ্ত- 
বন্দীতে এই অস্তের দাম শোধ করবে। চাল এবং হীজপাঁশয়ান কটন মূল্য- 
বাবদ দিলেই চলবে । দুই, রাশিয়া ইজিপ্টকে আসোয়ান ড্যাম তোর করতে 
সাহাধ্য করবে। 

রাশিয়ান এন্বাসডারের এই জবাব শুনবার পর নাসর আমোরকান এবং বৃটিশ 
এম্বাসডারকে ডেকে পাঙালেন ' নাসর আবার তাদের দেশ থেকে অস্ত্র কিনবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । কিন্তু আমোরকা এবং বৃটেন নাসরের এই অনুরোধ উপেক্ষা 
করলেন। তারপর নাসর রাশয়ানদের বললেন আমরা আপনাদের কাছ থেকে 
অস্ন 'কনতে প্রস্তৃত। 

[ঠক হল রাশয়ার পক্ষ হয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া ইজিপ্টকে এই অস্প্র সাগ্লাই 
করবে। 

চেকোশ্নোভাকিয়া থেকে হীজশ্টের অন্দর ভ্রুয় করা মধ্যপ্রাচ্৮7র রাজনোতক 
ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । কারণ হইীজিপ্ট_ চেকের আর্মস ডিলের পর 
মধ্যপ্রাচ্যর রাজনোতিক পাঁরাস্থাতর দ্রুত পারবর্তন ঘটল । 

এর পর 'সাঁরয়া এবং ইজপ্টের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হল | অবশা এই 
দুই দেশের বন্ধৃত্বের জন্যে ঘটকাি করোছল মস্কো । 

চেক আর্মস ডিলের পর ইন্ত্রইল সরকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করল £ আমসের 
ব্যাপারে ইস্ত্রাইল আরব দেশগযীলর চাইতে দুর্বল । 

ইজপ্ট চেকোশ্নোভাকিয়া থেকে প্রায় দুশো মিলিয়ন ডলারের আম“স ত্রুয় 
করোছিল। 

চেক আর্মস ডিলের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আসোয়ান ড্যাম তোর করা 
ণনয়ে একাঁদকে ইাঁজণ্ট অপর 'দিকে আমোরকা, বুটেন এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে 
বাদানুবাদ এবং ঝগড়া বিবাদ । 

আসোয়ানে নীল নদীর উপর এক 'ড্যাম' তৈরী করার প্রন্তাবাঁট ছিল আত 
পুরাতন। কারণ হিসেব করে দেখা গিয়োছল যে নীল নদীর পাশে যে সব 
অনূর্বর জাম আছে সেইখানে একাঁট ড্যাম তোঁর হলে সেই জাঁমগহালকে 
উর্বর করা সম্ভব হবে। ড্যামাটি লম্মায় হবে আড়াই মাইল, উ“চু ৩৬৫ ফট এবং 
ড্যামের পেছনে যে লেকটি হবে সেই'টি লম্বায় হবে আড়াই মাইল । 

প্রথমে এই গ্ল্যানে ধবাভন্ন বহু দেশ উৎসাহ এবং আগ্রহ দৌখয়োছিল । 
১৯১৫৩ সালে ইজপ্ট আপোয়ান ড্যাম তোর করবার বিষয়ট 'নয়ে বিশ্বব্যাজ্কের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শরু করল। প্রথমে বিশ্বব্যাঙ্ক এই ড্যাম তোর করবার 
গবঘয়াট নিয়ে অতো উৎসাহ দেখায়ান। তাদের বন্তব্য ছিল সগ্রাট ফারুকের 
পতনের পর গামাল আবৃদল নাসের সরকারকে স্থায়ী বলে স্বীকার করে নেয়া যায় 
না। ববশবব্যাঞ্ষের আর একটি দাঁব 'ছল প্রথমে সুয়েজ ক্যানাল এলাকা 
থেকে বৃটিশ সৈন্যবাহনী হটিয়ে নেবার বিষয়াটর সমাধান করা দরকার । 
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আমোরকা এবং বুটেন অন্তর 'বান্রু করতে অস্বীকার করবার পর নাসর চেক 
শআর্মস ডিলের কথা ঘোষণা করলেন । এই খবর পাবার পর আমোরকান এবং 
বৃটেন বশেষ 'ান্তত হল। তারা পাল্টা প্রস্তাব করল 'ড্যাম' তোর করবার জন্য 
বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন । সেই টাকা আমোরকা এবং বৃটেন দিতে প্রস্তুত। 
অর্থাৎ আমোরকা দেবে ছাপান্ন মালয়ন ডলার, বৃটেন চৌদ্দ মাঁলয়ন ডলার 
এবং 'বশ্বব্যাঙ্ক দেবে দ.শো মিলিয়ন ডলার । অবাঁশ্য আমোরকা এবং বূটেন 
এই টাকা দেবার জন্যে একি শর্ত বেধে দিয়েছিল । শতাট হল হীজপ্ট রাশিয়া 
1রংবা অন্য কোন. কমযানস্ট দেশ থেকে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করবে না। 

ইজিপ্ট আমেরিকা ও বৃটেনের প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে রাঁজ ছল। কন 
হঠাৎ একাঁদন আমোরকা একাট তুচ্ছ কারণ দোঁখয়ে আসোয়ান ড্যাম তোর করবার 
ব্যাপারে কোন প্রকার সাহায্য করতে অস্বীকার করল । আমোরকা বলল ৪ স্থদান 
এবং ইজিষ্টের মধ্যে নীল নদীর জল নিযে প্রথমে একটা আপোষ মীমাংসা করা 
দরকার । এ ছাড়া আমোরকা সংন্দহ প্রকাশ করল ড্যাম তোর করবার জন্যে 
যে স্থানীয় কারেন্সীর দরকার হবে হীজগ্ট সেই টাকা সংগ্রহ করতে পারবে 
না। আমোরকা তাদের সাহায্য করবার প্রস্তাব তুলে নেবার পর বুটেন আমোরকাকে 
অনুসরণ করল । তারা হীজপ্টকে আসোয়ান ড্যাম তোর করবার জন্যে কোন 
প্রকার ঝণ দিতে অস্বীকার করল । 

এবার বিশ্বব্যাঙ্কও তাদের প্রন্তাব নাকচ করল। 

এই গুরুতর পাঁরাচ্ীতিতে নাসর 'সুয়েজ ক্যানাল' রাম্ট্রীয়করণের প্রস্তাব 
করলেন, এবং "স্থির করলেন যে আসোয়ান ড্যাম তৈরী কাজাঁট 'তান রাশিয়ান- 
'দের হাতে তুলে দেবেন। 

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কালো মেঘ দেখা দল । 

০ না না 

এর পরবত+ কাঁহনী হল হইজগ্ট-ইন্্রইলের মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে 
আরো দুটি দেশ বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। এ দেশ দুইট হল ইংল্যান্ড এবং 
ফ্রাস। সময় ১১$৬ সাল। 

অনেকাঁদন ধরে ইসরাইল ফ্রান্সের কাছ থেকে অন্ন 'কিনবার চেন্টা করাছল। 
ফ*্সও ইন্রইলকে সাহায্য করতে রাজ ছিল। কারণ, ফ্রান্স জানতে 
পেরোছিল হইীজপ্ট আলজোৌরয়ান গারলা সৈন্যবাহনীকে গারলা যুদ্ধের প্রোনং 
দিচ্ছে । এই কারণে, ফতান্সের প্রধানমন্ত্রী গীমোলে ইম্রাইলের কাছে অস্ 
বানর করতে রাজ হলেন । 

এই সময়ে ফাম্স “পারমানাবক অগ্প” তৈরী করা নিয়ে চিন্তাভাবনা 
করাছিল। এই অপ্ধ তৈরী করা নিয়ে ফাশ্সে দুইটি মত ছিল। একদল 
স্বপক্ষে ছিল, আর একদল বিপক্ষে ছিল। নব ১৯৫৪ সালে দয়েনাবয়েন- 
[ফিউ"-র পরাজয়ের পর ফতম্ন সচেতন এবং মজাগ হল। "স্থির হল পারমানাবক 
অন্ত তৈরী করতে হবে। আর এই সময়ে খবর এল নাসর আলজেরিয়ার 
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বশ্লবীদের সাহায্য করছেন । ফরাম্স স্থির করল নাস্রফে শাণ্ি দিতে হবে । 
ফএ্সের প্রধানমন্ত্রী গীমোলে ছিলেন সমাজবাদী নেতা কিন্ত নাসরের 
বিরোধী ছিলেন ৷ এছাড়া ইস্্রলের সঙ্গে তার ঘানষ্ঠ বন্ধত্বও ছিল। 
অতএব গাঁমোলের আমলে ইস্্াইলে অন্ন পাঠান শুরু হল। এই সব অস্দের 
মধো “বোমার বিমান”-ও হু । এর পাঁরবর্তে ইসরাইলি ইনটেলিজেম্স 
সাভি্স তামোরকা, ফতাম্স, এবং বুটেনকে মধ্য প্রাচ্চের বিভিন্ন রাজনৈতিক খবর 
দিতে শুর করল। 
আলজেরিয়াতে ইছ'দদের সংখ্যা ছিল প্রায় একলাখ। এরা আলজেরিয়ার 
গুপ্ত রাজনৌতিক এবং সামারক খবর ফ.ম্সকে দিত। 
এই অন্ন ববান্রির ঘটনার সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে ফাম্সের ইন্রাইলের কাছে 
পারমানাবক অস্ত্র বান্রুর রহস্য । 
আসার বেন নাথান ছিলেন এক ইন্ত্রাইল স্পাই । তান আঁফ:কার "জবুঁটি' 
শহরে একাঁট দোকান চালাতেন । তার আসল কাজ ছিল 'জবুটি শহরে কোন 
কোন দেশের জাহাজ আসছে যাচ্ছে এই খবর সংগ্রহ করা । একাঁদন বেন- 
নাথানকে ফাম্সে বাল করা হল। বেন-নাথান অনুমান করলেন ইসরাইলের 
সঙ্গে ফাচ্সের সম্পর্ক ঘাঁনষ্ঠ হচ্ছে । ফ্যাছ্সে এসে তান তার প্রমাণ পেলেন । 
কারণ, তাকে তেল আঁভভে বলা হল-__আপাঁন এক্ষাণ ফান্সে চলে যান। 
আপনার পুরানো বন্ধ'দের সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন এবং যুরোপে আপাঁনই হবেন 
ইস্্াইীল 'ডিফেচ্স 'িনিস্ট্ির প্রাতীনাঁধ । 
ফাম্সে কিছার্দন কাজ করার পর বেন নাথান বুঝতে পারলেন কেন তাকে 
ফাম্সে বদল করা হয়েছে । এই সময়ে পারীর নিকটবতাঁ “সেভরে শহরে 
ফাম্স, বুটেন, ও ইন্ত্রাইলের মধ্যে এক আসন্ন যুদ্ধ 'নয়ে গোপন আলোচনা 
হচ্ছিল । এই আলোচনায় স্থির করা হল ইম্ত্রাইল প্রথমে স্ুয়েজ ক্যানাল আন্রমণ 
করবে । পরে এই আক্রমণে বৃটেন ও ফস যোগ দেবে । এই হল সুয়েজ ক্যানাল 
আক্রমণের চন্রান্তের রূপরেখা । সমন্ত আলাপ-আলোচনা ছিল আত গোপন। 
বেন নাথান এই গোপন সভায় যোগ দিয়োছিলেন । 
২১শে অক্টোবর, ১৯৬ সালে ইঞ্রাইলি “প্যারা্রঃপারেরা' 'সনাই শহর 
আন্রমণ করল এবং পরে হজপ্টের অন্য শহরের দিকে রওনা দিল। সেভরের প্ল্যান 
অনুযায়ী ফশম্স এবং বৃটেন ইদ্রাইলকে সাবধান বাপী পাগল এবং বলল £ 
যাঁদ উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত না হয় তাহলে এই দই শান্ত এই য্দ্ধ 
থামাবার জন্য তাদের সৈন্যবাহনী ইজিষ্টে পাঠাবে ৷ বুটেন সুয়েজ ক্যানাল 
থেকে চলে আসার সময় একাঁট শর্ত করোছল যাঁদ কোন বিদেশি শান্ত সুয়ে 
ক্যানাল আন্রমন করে তাহলে বৃটেন স্ুয়েজ ক্যানাল এলাকায় তার সৈন্যবাহনণ 
পাঠাতে পারবে । ইম্্রাইল সুয়েজ আন্রঘন করার পর বৃটেন ও ফঠাশ্স ইন্রাইলকে 
তাদের দৈন্যবাহনী তুলে নেবার জন্য হুমাঁক দিল । ইঘ্রাইল সৈন্যবাহন? 
তুলে নিতে রাজি হল। কিন্তু ইজিপ্ট অস্বীকার করল। এই আক্রমণের 
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পেছনে আর একট কারণ ছিল। তারা হীঁজগ্টের যে সব চ্ছানে রাশিয়ান তারি 
অস্্ের ঘাট ছিল সেগুল ধংস করার প্ল্যান করেছিল । 

বুটেনের প্রধানমন্লী এন্ীন ইভেনের মতানূষায়া ইজিপ্ট সমন্ত 
মধ্যপ্রাচ্যে প্রগতির এবং স্বাধীণতার বার্তা ছড়াচ্ছে এবং বৃটেনের বিরোধাঁ কাজ 
করছে। ফহাম্সের নাসর বিদ্বেষের কাঁ কারণ আগেই বলা হয়েছে । ছুয়েজ 
যুদ্ধ শুর: হবার আগে থেকে ফনন্স ইন্ত্রাইলকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরণের 
অস্ন সরবরাহ করত । এই অন্দর সাপ্রাইর জন্য 'আমানের* প্রধান জেনারেল 
হরাকাবি প্রায়ই পারীতে আসতেন । এই অস্দ সাস্লাই নিয়ে দুই দেশের 
মধ্যে নিয়ামতভাবে আলোচনা হত। আমান তাদের একজন প্রতিনাধকে 
পারীতে মোতায়েন করেছিল । মোসার্দের কা ইসার হেরেলও তার প্রাতানাধ 
পারীতে রাখতে চেয়োছলেন, কিন্তু বেনগুইরণ ইসার হেরেলের প্রন্তাবকে 
গ্রহণ করেনান। 

ইন্্াইীলি ইনটোলজেন্স শন্রুপক্ষকে বিন্রত এবং ধোঁকা দেবার জন্য বাজারে 
একাঁট গুজব রটিয়েছিল যে ইন্্রাইল প্যালেস্টানয়ানদের 'বরুদ্ধে প্রাতশোধ 
নেবার জন্যে জর্ভনকে আন্রমণ করবে, 'কন্ু তারা হীজপ্টকে আন্রমণ করল । 

[সনাই'-র আক্রমণ প্ল্যান অনুযায়ী নিরখখত হয়োছিল। বকিন্তু ঘটনাচক্রে 
রাজনো'তক উদ্দেশ্য সফল হয়ান। কারণ, ইম্্রীইল, ফাম্স এবং বুটেন আশা 
করোছিল যে ইন্রাইল সিনাই এলাকা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে হীজপ্ট নাতি 
স্বীকার করবে। কিন্তু হীজপ্ট মাথা নত করল না কিংবা পরাজয় স্বীকার করল 
না। কারণ, এই সময়ে ভুয়েজেস যুদ্ধে আর এক খেলোয়াড় এসে হাজির হল। 
এই খেলোয়াড় হল আমৌরকা এবং ফণ্টার ডালেস । ডালেস স্থুয়েজ আন্রমণের তীর 
সমালোচনা করলেন । কারণ, ইস্্রইল ছিল য়ুনাইটেড স্টেটসের অন:গ্রাহী 
দেশ এবং ইন্ত্রাইল, ফাা্স ও বৃটেন বাধ্য হয়ে সৈন্যঝাহনী নিয়ে ইজিপ্ট 
থেকে চলে এল । 

1কন্ধু ইন্ত্রইল জানত এরপর কী করতে হবে? হইন্রাইলের সুয়েজের যদ্দ্ধে 
ফন্সকে সাহায্য করবার জন্য একাঁট নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল । কারণ, দীর্ঘকাল 
ধরে বেনগুইরনের একাঁট ইচ্ছা ছিল ইম্রইল এটম বোমা তৈরী করবে। আর 
এই কাজ করবার জন্যে ফঢাশ্সের সাহাধ্য দরকার হবে। স্ুুয়েজ ক্যানালের 
যুদ্ধের সময় ইন্ত্রাইল-ফএান্সের মধ্যে বম্ধৃত্ব দৃঢ় হল । : 

ইন্্াইল স্বাধীন হবার পর বেনগুইরপ ডসেম্বর ২০, ১৯৪৮ সালে এক 
পরমাণু স্পেশালিস্ট মারস সারদাকে “এটম চুললী” তৈরী করার জন্য আহবান 
করোছলেন । মারস সারদা ইছাদি ছিলেন এবং প্রথমে তান মোশে সারদা নামে 
প্যালেন্টাইনে বসবাস করতে শুরু করোছলেন । পরে তান ফাম্সে চলে আসেন 
এবং ফহ়শ্সের কামশন ফর এটামক এনাজীতে কাজ করতে শুর? করোছিলেন। 

' বেনগুইরন এটম বোমা তৈরী করবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন-_ 
সারদা পরে বলোছলেন। অবাঁশ্য সারদা তেল আভিভে এসে এমন কোন 
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উল্লেখযোগ্য কাজ করলেন না। কিন্তু বেনগুইরণের এই পরমাণ্‌ কাজে এত 
উৎসাহ ছিল যে তিনি সহজে দমে পড়লেন না । 

ইস্াইলের এটম বোমা তোর সন্ভন্ধে মোশে দায়ান খুব উৎসাহণী ছিলেন। 
দায়ানের এই উৎসাহের প্রধান কারণ ছিল যাঁদ একবার ইন্্রাইল এটম বোমা তৈরী 
করতে পরে তাহলে ইনম্তরইলে আরবদের আক্রমণ থেকে সহজে বাঁচতে পারবে । 
দায়ান বলোছিলেন ইস্রাইীল সৈন্যবাহনী হবে ছোট, দক্ষ এবং তার হাতে 
থাকবে পারমাণাবক শান্ত, নইলে বড় সৈন্যবাহনন রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আমাদের 
অনেক ব্যয় করতে হবে। 

এরপর, ১১৫২ সালে ইম্তরইল এক এটামক এনাঁর্জ কামশন গঠন করল। 
[ পুঃ আমরা ইন্তরাইলের এটামক এনার্জর কাজ তিনভাগে বলব। কারণ, 
এ কাহনী দীর্ঘ] এই কাঁমশনের চেয়ারম্যান হলেন আনম্ট ডোভড বার্গম্যান। 
বার্গম্যান ছিলেন একজন পারদর্শর্ট এবং খ্যাতনামা কোমন্ট। 

তার জন্ম হয়োছল জাম্ানীতে. ১৯০৩ সালে । পরে ১৯৩০ সালে তান 
প্যালেস্টাইনে চলে আসেন । 'তাঁন ডিফেন্স 'মানান্ট্রর 'িজ্ঞান দপ্তরের বড় 
কতা হলেন। তান এটম বোমা বানাবার পক্ষপাতী 'ছিলেন। বেনগুইরণ 
এটম বোমার কাজ করবার জন্য একাঁট নিউক্লিয়ার 'রিএ্যাকটর ?িনবার চেষ্টা 
করাছলেন । ১৯৫৫ সালে আমোৌরকার প্রোসডেন্ট আইসেনহাওয়ার ই্রাইলকে 
একটি পাঁচ মেগাওয়াটের 'িএযাকটর দিলেন । এই রিএ্যাকটরাঁট তেল আভিভের, 
শহরতলণীতে বসানো হল। 

এ বছর শীগন পেরেস আর একি ভালো িএাকটর সংগ্রহ করোছিলেন। 
শীমন পেরেস যখনই ফতাম্সে যেতেন তখন তান ডিপ্লোমা, ইনটোলিজেন্স 
আফসার এক আর্মস ক্রেতা 'হসাবে কাজ করতেন। গবদেশমল্দুগ গোল্ডা মেয়ার 
শীমন পেরেসের বিরুদ্ধে তার এই স্বাধীন আচরণের প্রাতবাদ করেছিলেন । কন 
বেনগ্‌ইরণ গোল্ডা মেয়ারের কথায় কান দেনীন। ১৯৫৬ সালের পর থেকে 
শীমন পেরেস ফাসের কাছে শত বেধে দিয়েছিলেন যে আমরা সুয়েজের যুদ্ধে 
যোগ দেব। কিন্তু এর বদলে আমাদের একাঁট এটামক রএ্যাকটর চাই। এই 
আলোচনার সময় ফরাসি প্রাতিরক্ষামন্ত্রী বুরজেস ম্যানুর ইন্তরাইলকে একাঁট 
এটামক রএ্যাকটর 'দতে রাজ হলেন । 

আবার বেন নাথানের কাহনীী বলতে হবে। এবার বেন নাথান বুঝতে 
পারলেন তাকে কী কারণে এবং কী কাজে ফাান্সে পাঠান হয়েছে। তাকে 
্ুয়েজ ক্যানালের যুদ্ধের কাজের জন্য ফান্সে পাঠান হয়ান। তার প্রধান কাজ 
হবে ইন ্রইলের জন্য একটি এটামক 'রএাকটর সংগ্রহ করা । 

নুয়েজের যুদ্ধের পর ফরাসি সরকার দূর্বল হল । পেরেস এবং নাথান বুঝতে 
পারলেন এই 'রঞ্যাকটর পাওয়া খুব সহজ কাজ হবেনা । হইাতিমধ্যে বুরজেস 
ম্যানুরণ প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তান এটামক রিএ্যাকটর দিতে রাঁজ ছিলেন। 
কন্ধু বিদেশমন্তী পিনো বাঁধ সাধলেন। তার বন্তব্য ছিল ইন্তরইলকে কোন, 
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রিএ্যাকটর দলে আমেরিকা আপাতত করতে পারে । শুধ্‌ তাই নয় তাহলে হয়ত 
রাশয়া ইঁজপ্টকে এটামক 'রিএ্যাকটর দিতে পারে । তারপর আরো সরকারী বাধা 
এল। বিন্ুু বারজেস ম্যান;রী ছাড়বার পান্র ছিলেন না। তার মন্ত্রীসভার 
পতন হবার আগের দিন তান ইসরাইলের ইচ্ছা পূরণ করলেন । বুরজেস 
ম্যানুর* এবং পনো ইন্ত্রাইলের শীমন পেরেস এবং বেন নাথানের সঙ্গে দুইটি 
টপ সিক্রেট” ডকুমেন্টে সই করলেন। এই ডকুমেন্টে বিশদভাবে ফা"স এবং 
ইন্ত্রইলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহায়তার কথা ব্যাখ্যা করে বলা হল। আর বলা হল 
ফাম্স ইন্রীইুলেকে একটি ২৫ মেগাওয়াটের রিএ্যাকটর সাপ্লাই করবে। 

খবরটা বেনগুইরণকে জানানো হল। তিনি টোলগ্রাম পাঠিয়ে বললেন £ 
কিনগ্র্যাচুলেশন? । 

৬ র্‌ র্ 

এই এটামক রিঞ্যাকটর পাবার পর ইন্রীইলের বৈজ্ঞানক মহলে তর্ক- 
বিতর্কের ধুয়ো উঠল । একদল আশংকা প্রকাশ করল যাঁদ ইম্রাইল এটম বোমা 
বানাবার চেস্টা করে তাহলে হীজস্টও অনুরূপ কিছ করতে পারে । আসল কথা 
হল মধাপ্রাচ্যের দেশগীলতে এটম বোমা এবং পারমানাবক শান্তর গবেষণা 'নিয়ে 
প্রাতযোগিতা শুরু হতে পারে । তাছাড়া এই এটম বোমার কাজটি ব্যয়বছল 
হবে। বেনগুহরণের ক্যাবিনেটের মধ্যে দুইটি মত দেখা গেল। ১৯৫৭ সালে 
এটামক এনাজ কমিশনের আটজন সদস্যর মধ্যে সাতজন সদস্য প্রাতবাদ করে 
পদত্যাগ করলেন । একমান্র ডোভড বার্শম্যান পদত্যাগ পনর দাঁখল করলেন না । 
তার বন্তব্য ছিল যে সামারক শান্তরকথা চিন্তা করেই এই এটম বোমা তোর 
করা [নিয়ে গবেষণার কথা হচ্ছে । 

এত আপাত্ব, বাধ থাকা সত্বেও শীমন পেরেস কিংবা বেনগুইরণ 'বিচালত 
হলেন না কিংবা দমলেন না। তারা বললেন, এই এটামক 'রঞ্যাকটর 'দয়ে 
তারা এটম বোমা তৈরী করবেন না। কিংবা এ ধরণের কোন গবেষণার কাজ করা 
হবে না। ইলেকাদ্রী্সট উৎপাদনের জন্য এই 'িঞ্যাকটর ব্যবহার করা হবে। 

প্রোসডেন্ট দগল ফ্লান্সে ক্ষমতায় আসবার পর ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ একট চান্তত 
হল। কারণ, দ্য গল আলজোৌরয়াকে স্বাধীনতা দয়োছিলেন। তার আরবদের 
প্রতি সহানুভাতর কথা ইন্রাইলের অজানা ছিল না। এই পাঁরাস্থিতিতে ক 
ফ]ান্স তার ডিফেন্স চ্রীন্ত পালন করবে এবং ইসরাইলকে ২৪ মেগাওয়াটের 
1রএাাকটর দেবে ? 

ইন্সজীইলে যখন এসব কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল ঠক এ সময়ে 
ইন্াইলের অনুকূলে একি ঘটনা দেখা দিল এবং চান্বশ মেগাওয়ার্ট 'িএ্যাকটর 
পাবার পথ আরো সুগম হল। 

ঘটনাটি হল প্রোঁনডেণ্ট দ্য গলকে হত্যার কাহনী । পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে 
যারা আলফেড িচককের “টোপাজ” বইঁট দেখেছেন তাদের কাছে ঘটনাটি 
অজানা নয়। | 
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আলজৌরয়াকে গ্বাধীনতা দেবার পর ফনাস্সের কছ? ডানপদ্থী নেতা দ্যগলের 
উপর বিশ্বাস হারিয়োছিলেন। এইসব নেতারা আলজোরয়াকে স্বাধীনতা দেবার 
বিরোধী ছিলেন । কারণ তারা অনেকাঁদন ধরে আলজোরয়াকে তাদের উপাঁনবেশ 
হিসাবে বাবহার করেছিলেন। 

আলজোঁরয়া স্বাধীন হবার পর এদের সুযোগ-সুবিধা চলে গেল । কাজেই 
তারা দ্/গলকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন । 

মার্চ মাস, ১৯৪৭ সাল, পারীর ইম্রাইলি এম্বাসীর মিলিটারী এটাচী 
উাঁজ নারাকস একাঁট আত গোপন স্ত্র থেকে জানতে পারলেন যে আলজোৌরয়ার 
1কছু ডানপন্থীী নেতা দ্যগলকে হত্যা করার চেম্টা করছে । মিলিটারী এটাচী এই 
খবরটি পেয়েছিলেন এক সদস্য রূদ আরনোর কাছ থেকে । রুদ আরনো "দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় ফরাঁস গাঁড়লা বাঁহনতে এক সান্রয় ভুমিকা গ্রহণ করোছিলেন। 
পরে রূুদ আরনো দ্যগলের নীতির বিরোধী হলেন । র্ুদদ আরনো ফরাসি সিক্রেট 
সাভিসে কাজ করতেন । তান সনেট সাভিস থেকে পদত্যাগ করেন এবং 
দ্যগলকে হত্যার ষড়যন্ন্নে অংশ গ্রহণ করেন । 

ক্র আরনো উজ নারাকসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করোৌছলেন। একাঁদন 
কথাচ্ছলে তান তাকে দ্যগলকে হত্যার, ষড়যন্তের কথা বলেন । তান বললেন ঃ 
দ্গলের নখীতর বিরোধীরা বিশেষ করে ক্যাথীলক সম্প্রদায় আলজোরিয়াকে 
স্বাধীনতা দেবার বিরোধীতা করছেন। ক্লুদ আরনো আরো বললেন ঃ এরা 
ছু ভাড়াটে গুগ্ডা নিয়োগ করেছেন এবং শণঘ্রই দ্যগলকে হত্যা করা হবে। 

অবাঁশ্য ডানপন্থীদের এই চক্রান্ত বার্থ হল। 

উাঁজ নারাঁকস এই খবর পাবার পর খবরটা তেল আ'ভভে পাঠালেন । তেল 
আভিভে 'আমান' দপ্তরে বৈঠক শুরু হল। তারা স্থির করতে পারলেন না 
এই খবরাট দ/গলকে দেওয়া উচত হবে 'কনা। আর এ খবরাঁট যাঁদ মিথ্যা 
হয়? তবু্‌ তেল আঁভিভে কর্তারা এই খবরাট দ্যগলকে জানালেন । শ.ধ? এই 
খবরাঁট নয়, যার কাছ থেকে এখবর পাওয়া গিয়েছিল তার নামও বলা হল। 
উজ নারাঁকস তার বন্ধ; কলুদের নাম প্রকাশের বিরোধী 'ছলেন। 

ফরাস পীলশ এই খবর পাবার পর বুদ আরনোকে গ্রেপ্তার করল। তাকে 
তনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করবার মতো কোন 
তথ্য পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দতে হল। 

ইন্্াইলে সরকার ফাদ্সের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উপর বোশ গরুন্ব 
দত । তাই তারা বুদ আরনোর নাম প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করোন। 

শীমন পেরেস জানতেন জ্ঞানই শান্ত, ক্ষমতা । কাজেই পেরেস ষে খবর 
সংগ্রহ করতেন সেই খবর অন্য কাউকে দিতেন না। 

ইস্রাইলি এটমিক এনার্জ কমিশন ছিল পেরেসের আঁত প্রিয় দপ্তর ৷ 

এতদিন বৈজ্ঞানক এবং টেকাঁনক্যাল খবর সংগ্রহ করার দায়ত্ব ছিল মোসাদ 
এবং আমানের উপর । পেরেস এবার একটি নতুম সিক্রেট এজোদ্স গঠন করলেন 
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এবং এই এজৌম্সর প্রধান কাজ ছিল পারমানাবক সংন্লান্ত সমন্ত খবর সংগ্রহ করা । 
এই দণ্তরাটর নাম হল "'আঁফস অব স্পেশাল এ্যাসাইনমেন্ট” । কয়েক বছর পরে 
এই দপ্তরের নাম পাঁরবর্তন করে রাখা হল “লসকা লে িসরাই মাদা”* অথাং 
'সায়েতস 'িলয়াঁসো ব্যুরো” । অবাশ্য অনেকের কাছে এই দপ্তরের নাম 'ছিল 
“লাকাম” । “লাকাম” হল 'হব্রু নাম । লাকামের প্রথমপ্রধান কতা হলেন 
'বানয়ামন ব্লুমবার্গ। এ দপ্তর ছিল ডিফে*স মীনাষ্ট্রর অধীনে । 

বুমবার্গ ছিলেন আঁভজ্ঞ কর্মচারী । তান প্রথমে চাষের কাজ করতেন। 
যুদ্ধের আগে তিন হাগানাতে কাজ করতেন। ১৯৪৮-৪৯ সালের যদ্ধের 
পর তান শেনবেতে যোগ দিয়েছিলেন । শেনবেত তাকে ডিফেন্স মানাম্দুর 
চীফ: সাকীরটি আঁফনার হিসাবে নিয়োগ করেছিল । 

পেরেসের সমর্থন এবং সাহায্য নিয়ে ব্ুমবার্গ 'লাকামের” আন্তত্বের খবর 
গোপন রাখলেন। এমন কি ইসার হেরেলকে এই দপ্তরের আঁস্তিত্বের খবর বলা 
হল না। পরে ইসার হেরেল এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন £ 
আম জানতাম ডিফেন্স শানাস্ট্রতে কোন একটা কছু হচ্ছে। তবে আসল 
ব্যাপারটা কী আম জানতাম না। সমস্ত ঘটনার ভেতর একটা রহস্য 'ছিল। 
এমন ক বেনগুইরণও পুরো ঘটনাটি জানতেন কিনা সন্দেহ ? 

পেরেসের বন্তব্য ছিল “লাকাম” প্রাতষ্ঠা করবার জন্যে ইনার হেরেলের কোন 
প্রয়োজন কিংবা দরকার নেই ।.. ফাম্সের কাছ থেকে রিঞ্যাকটর পাওয়া গেছে 
এই খবর ছিল আত গোপনণয় । 


অবাশ রুমবার্গের কাজাট খৃদ সহজ ছিল না। নেগেভ মরুভূমির ডেড্‌সী 
এবং বাীরসেবার মাঝখানে দিমোনা শহরের কাছে এই এটামিক 'রিঞ্যাকটর 
বসানো হল । এই 'রঞ্যাকটর করবার জন্যে অসংখ্য ফরাস বৈজ্ঞানিক 
এসোছল । তাদের চলাফেরা, গাঁতাবাধ গোপন রাখা সহজ কাজ ছিল না। শুধু 
রুমবাগ” নয়, ফরাসি ইনটেলিজেন্সও এই পারমানাবক সম্পকী'য় কাজ গোপন 
রাখতে ব্যস্ত ছিল । একদিন এক ফরাণস স্পাই ছদ্মবেশে বীরসেবা শহরের মেয়রের 
কাছে নেগেভ মরুভাঁমিতে কী ধরনের কাজ হচ্ছে তা ?নয়ে প্রশ্ন করেছিলেন । একট 
গরব করেই বারসেবার মেয়র ফরাসি স্পাইকে বললেন £ বাীরসেবাতে 'বাভন্ন 
ধরনের কাজ হচ্ছে । তার মধ্যে একটি কাজ হল £ ওখানে একাঁট এটামিক 
রিএাকটর বসানো হচ্ছে। এই ফরাস স্পাই পারতে এক টোলগ্রাম 
পাঠিয়ে বীরসেবার মেয়রের কথা উজ্লেখ করেছিলেন । 'কিম্তু রুমবার্গ সবার 
কাছে বলে বেড়াতেন যে দিমোনাতে একটি কাপড়ের কল বসানো হচ্ছে । 

যাঁদও এই 'দিমোনাতে 'িএ্যাকটর বসানোর কাহিনী গোপন রাখা হয়োছল 
তবুও আমেোরিকা তার স্যাঁটিলাইটের মাধ্যমে জানতে পারল ইন্্রাইল দিমোনাতে 
এটামক 'রিএ্যাকটর বসাবার চেষ্টা করছে। এই খবর বাঁটশ এবং আমোরকার 
রাজনৌতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করল। 

ইতিমধ্যে প্লোসডেন্ট দ্যগল তার মধাপ্রাচার রাজনশীত পারবর্ঠন করছিলেন । 
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আলজোৌরয়াকে স্বাধীনতা দেবার পর দ্/গল আরবদের সঙ্গে বন্ধত্ব করতে 
চাইলেন। আরবদের সঙ্গে দ্যগলের বন্ধ-ত্ব ইম্াইলরা অপছন্দ করত। কিন্তু 
ফর্নাীঁস পসিন্রেট সার্ভস ইম্রাইলিদের গোপনে সাহায্য করত। কিন্ধু তবু 
দ্যগলের শাসনকালে ইন্তরইলে ও ফলাম্সের মধ্যে অনেক সমস্যার সুষ্টি হয়েছিল 
সে সম্পর্কে পরে বলা হবে। 

লাকাম পারমানাবক সংক্রান্ত খোঁজ-খবর নেবার জন্য পাঁথবীর বিভিন্ন প্রান্তে, 
বৈজ্ঞানিক এটা নয়োগ করল । এদের কাজ ছিল পারমানাবক সংস্রান্ত সমপ্ত 
খবর সংগ্রহ করা । 

'আমরা ইত্রাইলের এটামক বোমা তৈরীর কাঁহনী পরে 'বিস্তারত ভাবে. 
বলব। 

৬ নং সং 

ডৌভড বেনগুইরণ সস. আই, এ. এবং ইন্রাইলি ইনটেিজেন্সের সঙ্গে' 
বন্ধ,ত্বের সম্পর্ক আরো দঢ় করতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়টি গনয়ে তিনি 
আলোচনা করার জন্যে আমোরকাতে গিয়োছলেন । অবাশ্য আমোরকাতে তার, 
যাবার আর একাঁট নেপথ্য কারণ ছিল। সেই কারণাঁট হল নতুন রাঘট্র ইম্রাইলের 
জন্য প্রচুর অথের প্রয়োজন ছিল। বেনগুইরণ সেই অথ আদায় করার, 
জন্য আমোরকান ইহদদের কাছে হাত পাতলেন। 

বেনগুইরণের ইনটেলিজেদ্সের কাজকর্মের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন 
রুভেন শিলোয়া । রুভেন িলোয়া গস. আই. এ. এবং আমোরকার সঙ্গে বন্ধত্ব 
করার পক্ষপাতী ছিলেন। িলোয়া বেনগুইরণকে পরামর্শ দিলেন মস্কো এবং 
তার উপগ্রহ দেশগহলির সঙ্গে সম্পক শাথিল করে আমোরকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা 
দ্র্নকার । অবাঁশ্য বেনগুইরণ 'বশ্বাস করেন নি ষে 1স. আই. এ. ইগ্রাইলের 
সঙ্গে বন্ধত্ব করতে রাঁজ হবে। পরে প্রোসডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে বিষয়াঁট 
নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল। 

১৯৫১ সালের জুন মাসের শেষে শিলোয়া এই ব]াপারাট নিয়ে চূড়ান্ত 
আলোচনা করার জন্যে ওয়াণশংটনে গেলেন। িলোয়া তখনকার ?স-আই-এর 
কতা বেডেল স্মিথ, এ্যালান ডালেস এবং সি-আই-এ'র সহকারী ডিরেক্টর জেমস 
আঙ্গেলচনের সঙ্গে আলোচনা করলেন। কিন্তু সবার মনে একটা বড় প্রশ্ন জাগল £ 
ইন্রইল হল এক সমাজবাদী দেশ এবং আমোরকা ছিল ঠিক তার উল্টো__ 
ধনতান্লিক দেশ । এছাড়া আমোরিকান সরকারের কাছে খবর ছল যে রাঁশয়া 
ইম্্রইলের সঙ্গে বম্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। কারণ, নতুন 
ইন্লাইলি রাষ্ট্রকে অর্থ দিয়ে পূব যুরোপীয়ান দেশগনীল সাহায্য করাছিল। 
আঙ্গেলটন ছিলেন ঘোর কময্যানন্ট বিরোধী। কিন্তু ইদ্্রাইীল রাস্টের প্রাত 
তার বিশেষ সহানুভাতি ছিল। পরে ?পস-আই-এ এবং ইন্্রাইলের মধ্যে একটি 
চুন্ত স্বাক্ষারত হল। কারণ, দেখা যাবে সি-আই-এ এবং মোসাদের মধ্যে এই 
বদ্ধূত্বের দরুণ ভাবষাং উভয় পক্ষই লাভবান হয়োছল । 
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কন জেমস আঙ্গেলটনের ইসরাইলের প্রা প্রণীত এবং বষ্ধৃত্ব থাকা সত্তেও 
তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে সব ইহুদিরা রাশিয়া থেকে ইম ইল চলে আসছে 
তাদের মধ্যে কছন কেীজ.ব. এজেপ্ট আছে। অতএব তার মনে একটু দ্বিধা 
ও সংকোচ ছিল । 

শিলোয়া আঙ্গেলটনের মনের দ্বিধা এবং সংকোচের কথা বুঝতে পেরে- 
ছিলেন। তান আঙ্গেলটনকে বললেন কে.জণীব'র কোন এজেন্ট ইসরাইল 
সরকারের কোন উচ্চপদে কাজ করতে পারবে না। শিলোয়া প্রাতশ্রাত দিলেন 
আমরা কে জব. স্পাই চাই না। 

এখানে আর একাঁট ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার । 

আমোস ম্যানার ছিলেন শেনবেতের প্রধান কর্তা । তিনি বুঝতে পেরোছিলেন 
রাশিয়া থেকে বহু ইহুদির আগমন আঞোরকার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। 
কারণ, আমেরিকার প্রধান ভয় ছিল যে এইসব শরণার্থীদের মধ্যে কেশজ-বি 
নিশ্চয় তার এজেন্ট ঢুঁকিয়েছে। এফ.ব.আই আমোস ম্যানারকে কেশজ-ব-র 
এজেন্ট বলে সন্দেহ করত। এই কারণে কোন এক সময়ে এফশীব.আই আমোস 
ম্যানারকে আমেরিকায় প্রবেশের অনুমাত দেয় নি। 

শিলোয়ার আশ্বাস পাবার পরও আঙ্গেলটন সন্তুষ্ট হলেন না। তান ইছাঁদ 
শরণার্থীদের আগমনের পর সমন্ত পরিস্থিতি 'নরীক্ষণ করার জন্য তার এক 
বিশ্বস্ত প্রাতানধিকে তেল আভভে পাঠালেন। 

ইসার হেরেলের এই ব্যাপারে ভিন্ন মত ছিল। 'তাঁন ?স-আই-এ'র এই 
মনোভাব দেখার পর মন্তব্য করছিলেন গস-আই-এ ইম্ত্রইলের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে চায় না। তাদের (স-আই-এ"র ) প্রস্তাব হল আমরা খবরের 'বানময়ে 
কিছ; দেবো না। অরথাং সি-আই-এ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চায় না। শিলোয়া 
ইসার হেরেলের মতো ভাবতেন না যে দসি.আই.এ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার 
্রন্তাবের বিরোধী । তান বেনগদুইরণকে বললেন, স-আই এ'র মনের ভয় 
ভাঙ্গতে হবে। 

ইন্ত্রাহীলি ইনটোলজেন্স সাভস শুধুমাত্র আমোরকানদের সঙ্গে বন্ধ্যত্ব করতে 
চায়ান। তারা অন্য দেশের সঙ্গেও বন্ধত্ব করতে চেয়েছিল। িলোয়া 
বেনগুইরনের নির্দেশানুযায়ী ট্রান্সজ'নের' সম্রাট আবদাল্লার সঙ্গে গিয়ে 
গোপনে দেখা করোছিলেন। তারা দুজনে একটা গোপন চুন্ত করেছিলেন। 
ছীন্তর শতান_যায়ী সমাট আবদাল্লা প্যালেন্টাইন দেশকে এক অবাস্তব পাঁরকল্পনা' 
বলে স্বীকার করে নিয়োছলেন। আর এই সুযোগে ইন্রাইল প্যালেম্টাইনের' 
বেশ খানিকটা অংশ দখল করে নিয়োছল । সম্রাট আবদাল্লা পেয়েছিলন জর্ডনের 
পশ্চিম অংশ, আমরা যাকে বাঁল “ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক” । আবদাল্লা কিংবা তার 
'পরবতাঁকালের জ্ড'নের সগ্রাটেরা কখনই ইসরাইলকে ধংস করতে চায় নি। ১৯৬৭ 
সালের যুদ্ধের সময় সম্রাট ছসেন ইন্তরইলে আক্রমনের াবরোধী ছিলেন । এই 
কারণে সম্রাট আব্দাল্লাকে 'ইম্রাইলের এজেন্ট বলা হতো। বলা হয় এইজন্য, 
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ইন্ত্রাইল সম্রাট আব্দাল্লাকে দশ হাজার ডলার 'দিয়ৌোছলেন ৷ যাঁদ সম্রাট 
আবদাল্লাকে খুন না করা হতো তাহলে হয়ত তান প্রকাশ্যে ইস্াইলকে স্বীকার 
করে নিতেন। 

1সারয়াতে এই ধরনের আর একজন নেতা ছিলেন কর্নেল হুসাঁন জাইম। 
তান ইসরাইলের সঙ্গে বদ্ধূত্ব করার জন্য আগ্রহী ছিলেন । পরে 'সারয়াতে নতুন 
সরকার গাঠিত হল, এবং সেই কারণে সিরিয়া ইসরাইলের সাম্ধপত্রে কোন 
সই করল না। জাইমের পতনের পর জানা গেল যে তান ?নয়ামতভাবে 
1স-আই এ এবং ইস্রাইীলি ইনটোলিজেন্ন সাভ'সের কাছ থেকে টাকা পেতেন। 

শিলোয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে দুই-চারজন আরব নেতাদের বণ করে 
আরব দেশগুলের নীতির কোন পাঁরবর্তন করা যাবে না। বরং আরবরা চিরকালই 
ইস্রাইলিদের ঘৃণা করবে। 'শিলোয়া আরো বলতেন ষে আরবদের সঙ্গে বম্ধত্ব 
করা অসম্তব। অতএব আরব দেশে যেসব দল নাসরের বিরোধী ছিল তাদের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ লেবাননের 'ম্যারোনাইট'দের কথা 
বলা যেতে পারে। এছাড়া ইন্ত্রাইল-সাঁরয়ার দ্রুজ সম্প্রদায়, ইরাকী কূন্দের এবং 
দাঁ্ষণ সুদানের ক্রিশ্িয়ানদের কথা বলা যায়। ইম্রইলে ইরানের সঙ্গে বদ্ধূত্ব 
করার চেষ্টা করেছিল এবং বেশ কিছুটা সফলও হয়েছিল । 

শিলোয়া কোন একসময়ে ইরাকে সাংবাদিকতার কাজ করতেন । অতএব 
কুদী্থনের সমস্যা সম্বন্ধে তার একাঁট স্পন্ট ধারণা ছিল। ষাট দশকে মোসাদ 
কুম্দীচ্ছানের গাঁড়লা বাহিনী গঠন করতে সাহায্য করোছিল। 

আগেই বলা হয়েছিল ইরানের সঙ্গে ইন্ইলের বেশ ভাল সম্পর্ক 'ছিল। 
ইরান নিজেদের 'আরব-ম;সলমান' বলবার চাইতে নিজেদের ইরানয়ান 
“পারাশয়ান” বলত । 

ইরান আলিয়া শব-র প্রাতীনাধকে প্রায় সরকারী স্বীকীত দিয়েছিল । 
অবাশ্য ইন্রাইল রাম্ট্রকে কোন স্বীকাতি দেয়নি, তবে ইরানের শা'র ইন্রাইলের প্রাত 
খুব সহানুভূতি 'ছিল। ইগ্রাইীল ইনটেলিজেন্স পরে মোসাদ এবং শেনবেত 
ইরা'নিয়ান সামারক বাহনীর এবং 'সাভাকে'র এজেন্টদের গাঁড়লা যুদ্ধের ট্রোনং 
দয়েছিল। সাভাকের এজেণ্টদের প্রায়ই ইম্তরইলে দেখা যেত । “সাভাকে'র 
সাহায্য নিয়ে কুদ্দী চ্ছানে বিদ্রোহণদের কাছে অন্ত পাঠান হতো । 

1স-আই-এ এবং বাঁটশ ইনটোলজেম্স সাভভস ইন্রাইলিদের সঙ্গে বম্ধৃত্ব 
করোছিল, বিশেষ করে যখন আরবদেশে নাসরের জয়ধবজা উঠেছিল । এই সময়ে 
নাসরপন্থশরা লেবাননকে তাদের হাতের মুঠোয় করেছিল । ইরাকে গৃহ বিগ্লবের 
পর ক্ষমতার গাঁদতে বগোছিলেন আবদল- কারম কাসেম। তানও আমোরকা 
এবং বুটেনের বিরুদ্ধে ছিলেন। 

ওয়াশিংটন এবং লগুনের পরামর্শানূযায়ী প্রথমে "স্থির হয়োছল যে ইম্ত্রাইল 


প্রথমে 'নদনি টায়ার প্যান্টে' যোগ দেবে, কিন শেষ পর্যন্ত 'নদ'নি টায়ার পাকে? 
যোগ দেয় ন। 
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১৯৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসে তুর প্রধানমন্ত্রী আদনান মেনদা'রসের এক 
1বশেষ প্রাতানীধ ইন্রাইলের ইলাছ সামসুনের সঙ্গে দেখা করেন। এই দেখা 
সাক্ষাতের পর "স্থির করা হল যে ইমরুল এবং তুকা তাদের ইনটোলিজেম্সের 
দপ্তরের প্রাতানধিদের নিয়ে এক বৈঠক করবে। প্রথমে শিলোয় এই বৈঠকে যোগ 
দিয়োছলেন। পরে বেনগুইরণ নিজেই আকাঙ্কারায় গিয়ে মেনদারিসের সঙ্গে 
দেখা বরেন। এইসব আলোচনার পর 'স্ছর হল মোসাদ এবং তুকাঁয় ন্যাশনাল 
1সাঁকউীরটি সাঁভ“স, টি-এন-এস-এসের, মধো সহযোগিতাকে আরো দৃঢ় করতে 
হবে। সাভাকের সঙ্গেও এই ধরণের একটা চান্ত করা হয়োছল। পরে ১৯৫৮ 
সালে ?িনাঁট গসন্রেট সাভন যার নাম দে'য়া হয়েছিল “গ্রাইন্ডে্ট” প্রাত 
ছয়মাসে একবার করে বৈঠক করতে । 

এই “নদাঁন টায়ার দেশগযীলর সঙ্গে সম্পর্ক শ্থাপন করে মোসাদ যে সফলতা 
লাভ করোছল তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “মোসাদ” “সাদি টায়ার” এলাকায় 
তার প্রভাব 'িষ্তার করবার চেস্টা করেছিল । 

১৯৫৩ সালে নাসর হলেন হীজপ্টের প্রো্ডেন্ট। এ সময় থেকে সুদান 
বাটশ সরকার এবং হীজপ্টের সঙ্গে এ দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা 
করাছল। একাঁদন সুদানের রাজধানীতে এক শ্লোগান শোনা গেল। “ইজগ্ট- 
সুদান এক হ*ক”। এই শ্লেগানের পেছনে যে নাসরের হাত ছিল তা নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। এই শ্লোগানের মূল বন্তব্য ছিল “নীল নদীর” বাঁসন্দাদের একতা 
বজায় রাখতে হবে। সুদানে নেতারা এই শ্লোগান শুনবার পর বিশেষ চিন্তত 
হলেন। কারণ, তারা আশঙ্কা করোছিলেন হীজপ্ট স্ুদানকে গ্রাস করবে। 

এই আশংকা করে সুদানের উমমা পার্ট এবং ন্যাশন।লিন্ট পা্ট'র ?কছু 
নেতারা বুটেনের সমর্থন এবং স্বাহায্য পাবার জন্যে লগুনে গেলেন। আর ঠিক 
এ সময়ে হীজপ্ট থেকে দাবী উঠোছল যে সুয়েজ ক্যানল এলাকা থেকে বৃটিশ 
সৈন্যবাহনীকে সাঁরয়ে দিতে হবে। এইসব কারণে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সাভস 
ইন্্রইীলিদের সঙ্গে বন্ধত্ব করল 'কন্ধু বৃটিশ সরকারের মনোভাব ছিল অন্য রকম। 
বাটশ সরকার নাসরকে সহজে রাগাতে চাইল না। এই কারণে সুদানীজ 
নেতাদের কোন প্রকার সাহাধ্য করা হল না। সুদানীঞ্জ নেতারা বৃটিশ ইনটেলি- 
জেম্স সাঁভ“সের এম-আই-সক্সকে বললেন বে সুদান নাসরের প্রভাব এবং শান্তকে 
খর্ব করবার জন্যে তারা শয়তানের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত। এম-আই-সিব্ব 
স্ুদানীজ নেতাদের এক শয়তানের সঙ্গে পারচয় করিয়ে দিলেন। এই 
শয়তান ছিলেন এক ইস রইীলি। এর নাম ছিল মডেরকাই গ্রাঁজট । তান 
ছিলেন লগ্নে ইন্তরাইলি এম্বাসীর প্রথম সেক্রেটারী । কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন 
মোসাদের একজন এজেন্ট । 

মডেরকাই গাঁজট স্ুদানীজ নেতা িদ্রাক এল মাহাদনী এবং অন্যান্য মুদানীজ 
নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন। এবং তাদের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা 
করলেন। এই আলোটনার প্রধান বিষয় ছিল নাসর 'বরোধী এক ফড়বন্তর। শ্বধু 
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তাই নর, ইন্ত্রাইল স্ুদানকে বশ করবার জন্য সুদানে নতুন পদ্ধাততে তুলা চাষ 
করার প্রাতশ্রাত দিল। পরে ১৯৫৭ সালের আগন্ট মাসে পারাঁতে সুদানের 
প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লা খালাল এবং ইন্ত্রাইলের বিদেশমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের 
সঙ্গে এক বৈঠক হল। কিন্তু িছাাদন পরে খাঁলাল এক গৃহাবিপ্লবে গাঁদছ্াত 
হলেন। 
সং সং 

এর পরবতণ কাহনী আরো উল্লেখযোগ্য । ঘটনার সময়কাল ১৯৫৬, 
ফেব্রুয়ারী । এ বছরে মোসাদ, শেনবেত পাথবীর অন্যান্য স্পাইচন্রকে টেক্কা 
দিল । এ বছর মস্কোতে রাশিয়ান নেতা ভ্লুশ্েভ 'বিংশাতিতম পার্টি কংগ্রেসে 
স্ট্যালনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এক বন্তৃতা 'দিয়োছলেন । 

এ পার্ট কংগ্রেস ছিল আত গোপন, এবং একমান্র পার্টির সদন্যদের 
সভায় ষোগ দেবার আধকার ছিল । 

কানাঘুষায় ভ্লুশ্চেভের স্ট্যালনের বিরোধী বিযোদ্গারের ক্যহিনী পাঁথবার 
বাল্ব ইনটোলিজে"স সাভস, সি-আই-এ এম-আই-াসক্স, এস-ড-ইসর কানে 
গিয়ে পৌছাল। কিন্তু এ কাজে সবাইকে টেক্কা 'দিল ইন্্রাইীল ইনটোলজেশ্স 
সাভ'স। ভ্রুশ্চেভের বন্তৃতার একাঁট কাঁপ তারা চার করে 'সি-আই-এ'কে দিল। 

এবার সেই কাহিন? বলতে হবে। 

অবাঁশ্য এই বন্তুতা চুর করার দুই'ট কাহনণ আছে । 

বলা হয় ইসার হেরেলই একমান্্ ব্যান্ত 'ান এই কাহনদর উপর কিহ 
আলোকপাত করতে পারতেন অথৎকী করে ন্রুশ্েভের বন্তৃতা চার করা হয়েছিল । 
ইসার হেরেল তার ডায়েরীতে লিখোছলেন £ আমরা আমোরকানদের কাছে 
রাশয়ান কম্যানষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারণ ত্রুশ্চেভের বিংশাততম পাটি 
কংগ্রেসের বন্তৃতা দিয়েছিলাম ৷ অবাশ্য ইসার হেরেল তার ডায়েরীঁতে লেখেন নি ঃ 
ইসরাইলি ইনটোলিজেশস কী করে এই বন্তৃতা সংগ্রহ করোছল । সেই খবর ইসার 
হেরেল জানতেন কিন্তু তিনি সেই কাহনী লেখেনান। 

আর একাঁট খবরে জানা গেল যে খবরাট পোলিশ কম্যানষ্ট পা্টর কাছ 
থেকে পাওয়া 'িয়োছিল। এঁ সময়ে পোঁলশ কম্যযানষ্ট পার্টর নেতা ছিলেন 
ন্টফেন ন্টাসজৌস্ক। ১৯৫৬ সালে ন্টাসজোঁস্ক স্বীকার করোছলেন তানই 
ন্লুশ্চেভের এই বন্তৃতা এক ইম্তরাইলি সাংবাঁদকের হাতে তুলে দিয়োছিলেন। 

স্টাসজোঁস্ক তার 'ববাঁতিতে স্বীকার করোছলেন পাটির আধবেশন শেষ হবার 
পর মস্কো ন্রুশ্চেভের বন্তুতার একাঁট অংশ, প্রায় ৫৬ পাতা, পর্ব ইউরোপের 
উপগ্রহ দেশগালর কাছে পাঠিয়েছিল । মস্কো থেকে এক পোলিশ কুরিয়ার 
বন্তুতার কাঁপ পোঁলশ কময্যানন্ট পাঁটর প্রথম সেক্রেটারীর কাছে নিয়ে 
এসোৌছল । প্রথম সেক্রেটারীর নাম ছিল ওকাব। তান পার্টির আঁধবেশনে 
যানান। তাই ক্রুশ্চেভের বন্তুতার একাট কাপ পড়ে তান স্তান্তত হয়েছিলেন । 
তার কাছে এই বন্তৃতা আবশ্বাসা, অসম্ভব বলে মনে হল। ওকাব এই বন্তুতার 
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[বষয়ট নিয়ে আরো কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে কথা বললেন। পরে তিনি এই 
বস্তৃতাঁট পোলিশ ভাষায় তর্জমা করার নির্দেশ দিলেন এই বন্তুতার কপ 
শবাভন্ন কময্যানন্ট সদস্যর কাছে পাঠান হয়েছিল। ন্টাসজেস্কি ছিলেন তার 
মধ্যে একজন । 

ওকাব "স্থির করলেন এই বন্তৃতা দলের অন্য সদস্যর পড়া আবশ্যক। 
তখন তান বন্তৃতার হাজার কাঁপ ছাপবার 'নদেশ 'দিয়োছলেন। 

্টাসজৌস্ক এই বন্তুতার কাঁপ তিনজন সাংবাঁদকের কাছে পাঠালেন। 
এরমধো ইস্তরাইলি সাংবাঁদক 'ফালিপ বেন ছিলেন একজন। 

আসলে 'ফাঁলপ বেন হিলেন এক পোলিশ ইহুদি । তার জন্ম হয়েছিল ১৯১৩ 
সালে লট গ্রামে । তিন অল্প বয়সেই সাংবাদক হয়োছিলেন। পরে ১৮৩৮ 
সালে হিটলার পোল্যান্ড দখল করার পর 'ফাঁলপ বেন স্বাধীন পোলিশ সৈন্য 
বাহনীতে যোগ 'দিয়োছলেন। 

১৮৪৩ সালে ফিলিপ বেন 'যালেন্টাইনে এসে আশ্রয় নিলেন। সাংবাদক 
হিসেবে তান যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করোছলেন । পোজনানে শ্রামক আন্দোলনের 
উপর তার প্রবদ্ধগ্ণীল যথেন্ট জনাঁপ্রয় হয়োছল। 

শ্টাসজৌঁস্কির কাছ থেকে ন্লুশ্চেভের বন্তুতা পাবার পর ফালপ বেন বন্তুতার 
একট কাঁপ পোল্যান্ডে অবাস্থৃত ইস্তরাইলি ইনটোলজেম্স সাঁভসের কাদের 
দয়োছলেন । পরে সেখান থেকে ভ্রুশ্চেভের বন্তুতার একটি কাঁপ স-আই-এ'র 
কাছে পাঠান হয়োছল। 

অবাশ্য স্টাসজৌস্ক বলোৌছলেন যে বেন ছাড়া বন্তুতার একাঁট কাপ তান 
নিউইয়ক টাইমসের সংবাদদাতা চ্চোরা লুইসকে দিয়োছলেন ৷ ফ্রোরা লুইস 
কানাঘুষায় ক্লুঞ্চভের এই ঝ্ট্যালন াবরোধী গোপন বন্তুতার কথা আগেই 
শনোছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও 1তাঁ" এই বন্তুতার কাঁপ সংগ্রহ করতে 
পারেনান। 

ত্রুশেভের এই বন্তুতা ইস্তরইীলি ইনটোলজেশ্সের কাছে যাবার আর একাঁট 
কাহিনী আছে । বলা হয় এই কাহনীর কথা শেনবেতের বড় করা আমোস 
ম্যানোরহ জানতেন। অবাশ্য ইসার হেরেল ছিলেন আ্যামাস ম্যানোরের 
বড়কতা ৷ 

আমোস ম্যানোর ১১ বছর ইপ্্রাইলি কাউন্টার ইনটেলিজে*স শেনবেতে কাজ 
করেছিলেন । আমোস ম্যানোর ইত্রাইলি ইনটোলজেশ্স থেকে বিদায় নেবার পর 
স্বীকার করেছিলেন ভ্রুশ্েভের এই গোপন বন্তৃতার কপ সংগ্রহ করোছল 
শেনবেত, মোসাদ নয়৷ 

শেনবেতের একজন এজেণ্ট আমোস ম্যানোরের কাছে এই বত্তুতার কাঁপ 
পাণিয়োছলেন । আমোন ম্যানোর 'নজে রাশিয়ান ভাষা জানতেন না। তানি এ 

বন্তৃতা হব্রু ভাষায় অনুবাদ করার নরেশ দিয়েছিলেন । 
_.. আমোস ম্যানোর পরে এ অনুবাদ পড়ে 'বাস্মত, অবাক হয়োছলেন । 
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বন্তুতার অনুবাদ নিয়ে আমোস ম]ানোর বেনগুইরণের সঙ্গে দেখা করলেন। 
এই বন্তৃতার গুরুত্ব বুঝে নিতে বেনগুইরণ বোঁশ সময় নিলেন না। তিনি 
অবিলম্বে বন্তুতার কপি গসি-আই-এ'র কাছে পাঠাবার নিদেশ দিলেন। পরে 
ইসার হেরেলকেও বন্তুতার একটি কপ দেয়া হল। দি-আই-এ বন্তুতার 
কাঁপ “নিউইয়র্ক টাইমস:* পান্নকার কাছে পাঠাল এবং রেডিও-টিভির মাধ্যমে 
ব্দশ্চেভের ব্তুতা সারা পৃথিবাঁতে ছড়ানো হল। অবশ্যি আমোস ম্যানোর 
স.আই.এ'কে এই বন্তৃতার কাঁপ কী করে সংগ্রহ করা হয়োছল তার কোন 
আভাষ দিলেন না। এই হল ক্রুশ্েভের বন্তৃতা চার এবং পরে বিশ্বের কাছে 
প্রচার করবার আর একটি বিবরণাঁ। 
০ ও সঃ 

ইসার হেরেল ইসরাইলি ইনটোলিজেন্স বিভাগ গড়ে তুলোছলেন বটে "কন 
জনসাধারণের কাছে 'তান ছিলেন এক বিস্ময়, ₹- যায় কুহেলিকা। অবাঁশ্য 
একাঁট কথা সাঁত্য তার আমলে ইমতলে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা 
হয়েছিল যার কোন আভাষ তাকে দে"য়া হয়ান। এর জন্যে ইসার হেরেল বেশ 
দুঃাখত হয়োছলেন । প্রথমতঃ 'লাকাম” গঠন করবার কোন আভাষই তান 
জানতে পারেনাঁন। স্ুয়েজ ক্যানালের যৃদ্ধের সময় তাকে গোপনে আলাপ, 
আলোচনার কোন আভাষ দেয়া হয়ান। 

বেনগুইরণের তার প্রাত এই আঁবশ্বাসের মনোভাব ইসার হেরেলের মনে 
দুঃখ দিয়েছিল । কিন্তু ইসার হেরেল ছিলেন বেনগুইরণের ভন্ত। তিনি 
বেনগুইরণের সম্মান, মধাদা, রক্ষা করবার জন্য সর্বদাই সচেণ্ট ছিলেন । 

দেশের অনেক সংবাদপত্র বেনগুইরণের শাসন এবং তার নীতির সমালোচক 
ছিল। অনেক পান্রকার সম্পাদক ছিলেন বেনগুইরণের দপ্তরের কাছে 'অবাগ্থত 
ব্যান্ত' । এদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য সম্পাদক ছিলেন উাঁড় আভনেরাী ৷ 
[তাঁন ছিলেন 'হা-ওলাম-হাজের সম্পাদক । এই শান্রকা হবু ভাষায় 
প্রকাশিত হত। তার পান্রকায় “মাপাই” দলের এবং বেনগ্ইরণের অনেক 
কুংসা-কেলেগ্কারণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই কারণে পান্ুকা 'বান্রুর সংখ্যাও 
বেশ বেড়ে 'গিয়োছল । ইসার হেরেল এই পান্রকার বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘেষণা করে- 
ছলেন। এ পাঁন্রকা বেনগুইরণের ছেলের 'বরুদ্ধে অনেক কেলেঙ্কারীর কাহনন 
প্রকাশ করোছল। শুধু তাই নয়, আভেনাঁর তার পান্রকায় শেনবেতের বিরোধা 
অনেক গোপন তথ্য প্রকাশিত করোছল যে খবর ইসার হেরেলকে চিন্তত 
এবং বিচলিত করেছিল । 

এর পাল্টা জবাবে ইসার হেরেল “রমণ” নামে একাঁট সাপ্তাঁহকী প্রকাশ 
করলেন। এই পান্রকার একমান্র কাজ ছিল “*হা-ওলাম-হাজে' প্রকাশিত 
সঃবাদপন্রগ্ীলর জবাব দেয়া, কিংবা প্রাতবাদ করা । ইসার হেরেলের এই পান্রকা 
বাজারে বেশীদন চলে নি। পান্রকার 'বান্র এবং জনীপ্রয়তা কমে যাবার দরুণ 
এবং আর্ক সমস্যার জন্য ইসার হেরেল “ণরমণ” পান্রকাঁট বদ্ধ করে দিতে 
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বাধ্য হয়েছিলেন । 

হেরেলের চেষ্টায় অনেক ইহুদি বিদেশ থেকে এসে ইন্ত্রাইলে বসবাস করতে 
শুরু করেছিলেন । তিনি ইরাক এবং ইয়েমেন থেকে বহু ইহাদের তেল আভিভে 
নিয়ে এসেছিলেন । পৃথিবীর ইহাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য ইসার হেরেল 
শলয়াঁসো ব্যুরো” নামে একটি জনসংযোগ দপ্তর খুলেছিলেন। এই দপ্তরের 
প্রধান কতা ছিলেন শাওল আভিগৃর। প্রথমে ইসার হেরেল শাওল আভিগুরকে 
এই পদে নিয়োগ করতে চান নি। পরে মোশে শারাটের অনুরোধে শাওল 
আঁভগদুরকে এই "লয়াঁসো ব্যুরোর” বড় কর্ত: করা হল। 

আভগুর আত সতর্কতার সঙ্গে তার দপ্তরের কর্মচারীদের নিয়োগ করোছিলেন। 
যাদের কাছে ইসরাইলের আদর্শ ছিল সবচাইতে বড় তাদেরই 'লিয়সো ব্যরো'তে 
নিয়োগ করা হয়েছিল । পাঁথবীর চারাঁদকে আভগুরের লোক ছিল । মস্কোতে 
আভিগুরের একজন বিশেষ প্রাতানাঁধর নাম ছিল লাভা ইলিয়াভ। তান 
ইলিগ্যাল হইমগ্রেশনের কাজে বিশেষ পারদশ“1ছলেন। রাঁশয়াতে তাকে পাঠাবার 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ান ইহাঁদদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। 
[তান রাশিয়ান ইহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বাভন্ন পথ এবং নীতি 
অনুসরণ করোছিলেন ৷ তার রাঁশিয়াতে কাজকর্মের খবর কেজ বি জানত । পরে 
তাকে লোন দেখাবার জন্য কেণজ বির এক সুন্দরী রমনীর সাহায্য নিয়ে এক 
ফাঁদ পাতল । একাঁদন হালয়াভের একাঁট অপ সুশ্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ 
হল । হীঁলয়াভ প্রথমে জানতে পারেনান যে মেয়োট কেজী বর এজেণ্ট। কিন্তু 
মেয়োটির সৌন্দর্য ইিয়াভকে আকর্ষণ করে । মেয়োটির সঙ্গে দুচারবার দেখা 
হবার পর ইলিয়াভ গিয়ে ভার সঙ্গে যেচে আলাপ-পাঁরচয় করল । হীলিয়াভ 
তাকে তার সঙ্গে নাচবার জন্যে অনুরোধ করল । মেয়োট কোন আপাতত করল 
না। এবার ইিয়াভের মনে সন্দেহ হল হয়ত মেয়োট রাশিয়ান স্পাই । 
ইীলয়াভ মেয়োটর সঙ্গে নাচবার পব বুঝতে পারল মেয়োটর বন্ধন থেকে 
সহজে মুক্ত হওয়া যাবে না। ইলিয়াভ বিপদের আশংকা করল । সে হোটেলে 
য়ে দরজা বন্ধ করে রইল ' কারণ ইলিয়াভ জানত কেশজ-ঁব যাঁদ একবার 
মেয়েটির সঙ্গে তাকে হাতেনাতে ধরতে পারে তাহলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। 
তার দপ্তরের গোপন খবর কেশজশবকে দিতে হবে। অনেক কৌশল করে 
ইালিয়াভ মেয়োটর হাত থেকে রেহাই পেল। কেশাজশবার উদ্দেশ্য ছিল 
মেয়েটিকে দিয়ে ইলিয়াভকে তাদের দলে নিয়ে আসবে, এবং পরে তার সাহায্য 
1নয়ে মস্কোর ইন্ত্রাইীলি এম্বাসীর গোপন খবর বার করবে । তাদের চেস্টা ব্যর্থ হল.। 

কে.জব তাদের এশকারের* শোবার ঘরে স্পাই ক্যামেরা লুকিয়ে রাখত এবং 
প্রেমের দৃশ্যের ছবি তুলে নিতো ॥ উদ্দেশ্য র্যাকমেল করা । একবার কেশব 
ইদ্দোনোশয়ার প্রোসডেন্ট স্ুকাণেরি এমান ধরণের কয়েকটি প্রেমের দৃশ্যের ছবি 
তুলে এনে “কব্ন্যাকমেল” করবার চেষ্টা করোছল কিন্তু প্রোসডেন্ট সুকাণে অবাশ্য 
এতে একেবারেই ভয় পানান, বরং তান হেসে বলোছলেন “আমাকে প্রাতটি ছবির 


৫৭ 
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ছয়াট করে 'প্রন্ট দেবেন, স্লীকে দেখাতে হবে । কেশজশাব-র “লয়াঁসো বাযারোর 
উপর শকুনর দৃষ্টি পড়ার প্রধান কারণ হল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল এই দপ্তরের 
প্রাতাট ইন্তরাইীল কর্মচারী হল “পাই” । 

একবার ইন্রাইলি সরকার তেল আঁভভে রাশিয়ান এম্বাসীকে অনুরোধ 
করল যে তারা কর্নেল গাটকে মস্কোতে ইন্্রইলি এস্বাসীর সেকেওড সেক্রেটারী 
করে পাঠাবে । তারজন্যে ভসার; দরখান্ত করা হল । গাটের অতাঁত জানবার 
জন্য তেল আঁভভে রাশিয়ান এম্বাসী তাদের এক গুপ্তচরকে ডেকে বলল 
গাটের অতাঁত জীবনী আমরা জানতে চাই । যাকে একাজ করতে বলা হয়েছিল 
1তাঁন ছিলেন ডবল এজেণ্ট। তান গিয়ে ইন্ত্রাইীল কাউন্টার ইনটোলজেশ্স 
ডিপাটমেন্টকে এই খবর দিলেন । 

পলয়াসো ব্যরোর+ কর্মচারীদের রাশিয়াতে চলাফেরার উপর অনেক বাধা- 
1নষেধ ছল । কেঁজশীব'-র এজেন্ট চাঁববশ ঘণ্টা এইসব ইন্্রইীলি কর্মচারীদের 
পেছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত । মস্কোর ইম্ত্রাইল এস্বাস।র 'দ্বতীয় সেক্রেটারী 
ইলাহ হাজানের উপর কে-জ-ীব কড়া নজর রাখত । তার বাঁড়তে যে রাঁশয়ান 
মেয়োট কাজ করত সেই মেয়েটি ছিল কে-ীজ-বর এজেণ্ট। আত পূরাতন 
কৌশল । বাঁড়র কতা বা গিনীকে বশ করা। কিন্তু একবার ওডেসার 
হোটেলে গিয়ে যখন হাজানের স্নীর ফুড পয়েজন” হল তখন অবাক হবার ছু 
ছিল না। কারণ, এর কছীদন আগে হাজান সম্পীক ওডেসায় [গিয়োছল তাদের 
পারাচত এক ইহুদনীর সঙ্গে দেখা করতে ৷ এই দেখা-সাক্ষাৎ কে. ীজ. বির নজর 
এড়ায় ?ন। 

এই দেখা-সাক্ষাতের পর হাজান যখন তার হোটেলে ফিরে যাঁচ্ছল, তখন 
কে" জ: বির এজেন্টরা তার পথ আগলে ধরল ৷ বলল £ চলুন থানায়! 

£ আমি ডিপ্লোম্যাট, হাজান প্রাতবাদ করে বলল । কন্তু কে. ইজ. ব' তাঁর 
এই জবাবে কান দল না। 'ডপ্লোম্যাট হন বা না হন, চলুন আমাদের সঙ্গে । 
কারণ, আপান রাশিয়ার বরোধা কিছ: পণীন্তকা বাল করেছেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী 
কাঙ্গকম্ম করছেন । হাজানকে থানায় নিয়ে গিয়ে অনেক জেরা করা হল । 

কে. জি. ?ব* বলল আপনাকে মানত দিতে পার শুধু এক শতে। 

£ কী শতে ? 

আপাঁন যাঁদ আমাদের এজেন্ট [হসাবে কাজ করেন। 

হাজান কে জ. বি-র শতগ্ীল মেনে নিতে রাজ হল না। 

কে. জি. বি. বলল আপাঁন হয়ত জানেন যে মেয়োঁট আপনার বাঁড়তে কাজ 
করত সেই মেয়েটি অন্তঃসত্ত্া। আর আপাঁন তার এ সন্তানের জন্য দায়ী । 
হাজান কে. জি, বর অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে পারল না। কে. জি. 
বর শত স্বীকার করে নিল। 

হাজান পরে তার এস্বাসীঁর এম্বাসাডারকে নির্ভ'য়ে সব কথা খুলে বলল । পরে 
তাকে তেল আঁভতে ফেরত পাঠান হল। 


&৮ 


মোশে শারাট, 'বিদেশমল্মশ তার ডায়েরীতে 'লখোঁছলেন £ হাজানের কেসাট 
সাঁত্য দুভগ্যজনক | 1ভীন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কে, জি, বি'র কাছে 
নাত স্বীকার করেছিলেন । 

£ স্সয়েজ ক্যানালের যুদ্ধ শুরু হবার আগে শাওল আঁভগুর কয়েকজন 
ইন্্রাইীলি এজণ্টকে হীজশ্টে পাঠিয়োছিলেন । উদ্দেশ্য ছিল লড়াই'র সুযোগ 
শনয়ে এইসব ইন্ত্রাইীলি এজন্টরা এ দেশের (হাজপ্টের ) ইছিদের সঙ্গে যোগাযোগ 
চ্থাপন করবে! পরে তাদের গোপনে ইম্ইলে নিয়ে আসা হবে। এ সময়ে 
ই1জণ্টে অনংখা ইছাদ্দ ছিল । দেশ স্বাধীন হবার পর তাদের ইম্াইলে 'িয়ে 
যাবার এক িরাট সমসা দেখা দিল । নতুন মরোক্কো সরকার অন্য আরব 
দেশগুলির চাপে পড়ে ইহাদিদের ইন্লে ফিরে যাবার উপর বাধানিষেধ 
আরোপ করোহল ' কারণ, নাসর বলোছলেন ইছাদিরা দেশে ফিরে গিয়ে 
ইন্াইলি সৈন্যবাহিনীতে বোগ দেবে ৮ব* আরবদের বিরদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে 
লড়াই করবে । 

ইসার হেরেল এই অবস্থায় মরোক্কোতে অবাস্থত ইহুদিদের নিয়ে ক করা যায় 
সেইটে 'ীনয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন । ভাবষ্যতে এই ধরনের এক কাঁঠন 
পারাস্থাত স্থান হবার সন্তাবনা আছে ভেবে ইসার হেরেল এইসব ইহুণ্দ্দের অনেক 
আগেই নয়ে এলেন । এদ্দর নিয়ে আসার জন্যে তান মরোকোতে এক গোপন 
ইন্মাইল সংস্থা স্থাপন করোছলেন ! 

মোসাদ বেশ কিছু মরোক্কোর ইহুদিদের এই দলে নিয়োছিল। এরা আরবাীক 
এবং,ফরাসি ভাষা বলতে পারত । 

মরোকোতে এই ইন্রাইলি সংস্থার ডিরেইুরের 'নাম ছিল সুমেল টলেডেনো । 
বন্ধ-বান্ধবরা তাকে আমনন' শপ জানতেন ॥ সৈন্যবাহনঈীতে কাজ করার সময় 
[ঠান উলেডেনো নামে পারাচিত ছিলেন। 

টলেডেনো প্যারমে ইন্সাইীল দুভবাদে ভিপ্লোম্যাটের মুখোশ পড়ে 
কাজ করতেন। ওখান থেকে ?তাঁন সারা বণ ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষার কাজ 
রুরতেন। 

টলেডেনোর এই অপারেশনের কোড নাম ছিল “ফ্রেমওয়ার্ক” অথাং কাামো, 
মানে মরোক্কোর ইছাঁদদের আরবদের আন্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা । এ কাজের 
জন্য তান যে কোন বৈআইন? কাজ করতে 3 হুত ছলেন। 

ইাঁজপ্টের কাজ [কিছুটা ইরাকের কাজের মত 'ছিল। ইসরাইলি দলের মধ্যে ছিলেন 
লোভা ইিয়াভ এবং আব্রাহাম ধর । এদের সঙ্গে ছিল আমানের একজন রেডিও 
অপারেটর অর্থাৎ যার সাহায্যে হীজপ্ট থেকে তেল আ'ভভে খবর পাঠান যাবে। 
এই অপারেশনের নাম গল “অপারেশন তুষতা” অথাৎ “ধৃত” । এর উদ্দেশ্য 
ছিল ইাজপাশয়ান ইহুদদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের লুকিয়ে ইন্্রাইলে 
[নয়ে আগা। ও 

সুয়েজ ক্যানালের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ফলাম্স এবং ইস্াইলিরা সৈন্যবাহন+ তুলে 
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নিতে বাধ্য হল। ইলিয়াভ এবং ধর “পোট" সঈদে* আটকা পড়লেন । তাদের 
সঙ্গে ছিল প্রায় দুশো ইহুদি । তারা ইন্রাইলে যাবার জন্যে তৈরাঁ হয়ে এসোছিল। 
পরে ইলিয়াভ এবং ধর স্থানীয় ইহ্দ পরোহতের সাহায্য নিয়ে দুশো 
ইহু্দকে ইন্মাইলে পাঠাবার চেস্টা করলেন । দ7াট ফরাসী জাহাজ যাত্রীদের [নিয়ে 
ইপ্রাইলের পানে রওনা দল । ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে দুটি ইন্ত্রাইলি জাহাজ 
এসে যাত্রীদের তুলে নিল। 

[কিছুদিন পরে 'নার্ধরে ইলিয়াভ এবং ধর ইন্ত্রাইলে ফিরে এল ৷ 

এসব কাহিনী থেকে বোঝা যাবে ইসার হেরেল 'বাভন্ন দেশের ইহযদদের 
তেল আঁভভে নিয়ে আসবার জন্যে কত চেষ্টা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ 
করোছলেন। 

এই কাহনী শেষ করবার আগে ইহুদিদের ইন্্রাইলে [নিয়ে আসবার 
জন্যে যে কঠোর পারশ্রম এবং প্ল্যান করতে হয়েছিল তার একাঁট কাহিনী 
উল্লেখ করা দরকার । 

খরা মার ১৯৫৬ সালে মরোকো থেকে ফরাসি সরকার চলে গেল। 
মরোকোতে ইরাকের পথ অনুসরণ করে ইহাদ পাঁরবারদের বের করে আনা 
হয়ে'ছল। ইরাকে ইত্রাইীল ইনটোলজে"্স সাভি“স ব্যর্থ হয়োছল। কিন্তু 
মরো.ককাতে তারা সফল হল। 

মরোক্কো থেকে ইহহাদদের 1নয়ে আসার জন্য মরোক্কোর ইহাদের 'বাভল্ন 
সং্ছার মধ্যে কাজ ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু হেরেল যখন শুনতে পেলেন 
এ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে না তখন তান টলেডেনোর 
ডেপুটি ম্লমো হাঁভালওকে হাটিয়ে দিয়ে তার স্থানে আলেন্রগ্যাটমনকে নিয়োগ 
করলেন । কারণ, তিনি স্থির করে ছিলেন ইরাকের ব্যথতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে 
দেবেন না। 

প্রথনে প্রায় ১৮ হাজার ইহাঁদ মরো:্কো থেকে চলে এসেছিল । মোসাদের 
এজেণ্টরা উত্তর আফ্রিকার 'বাভন্ন শহরে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করেছিল এবং 
যেসব ইহুদিরা চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করোছিল তাদের 'নয়ে যাবার জন্যে জাল 
পাশপোরট্ট তৈরী করা হয়োছল। একাজের জন্যে মোসাদ প্রায় পাঁচলক্ষ 
ডলার মরোকোর সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ 'দিয়োছল। মোসাদ মরোক্কোর 
বাঁভন্ন শহরে ক্যাম্প তৈরী করেছিল। এসব ক্যাম্পে ইহুদী শরনাথ+দের 
[নিয়ে আসা হত। পরে সেখান থেকে তাদের ইপ্রাইলে পাঠান হত । 

ইতিমধ্যে ইন্ত্রইলে সরকার ফশ্স এবং আমোরকার কাছে অনুরোধ করল 
আবলম্বে মরোক্কোর ইন্্রইলি শরণাথগদের দেশে ফিরে আসবার সুবিধা দে'য়া 
হ'ক। সম্রাট হাসান সিংহাসনে বসবার পরে এইসব ইহুদি শরণাথণদের 
ইন্াইলে 'নিয়ে যাবার স্সাবধা করে দে'য়া হল। 

এই অপারেশনের নাম বাইবেল থেকে নেয়া হয়েছিল । শপারেশনের নাম 
ছল “'ইয়াঁখন”। য়াখন” সম্রাট সলোমনের তৈরী মান্দরের এক স্তপ্তের নাম 


৬০ 


গছল। 'ইয়াখন' প্রজেক্টে ফাম্সের ইহাঁদরা অংশ গ্রহণ করোছল । এই 

প্রজেক্টের দর-ণ প্রায় ৮০ হাজার ইছব্দরী মরোক্কো থেকে ইম্াইলে চলে গিয়েছিল । 

এই নিয়ম অনুসরণ করে ?িউনোসয়। থেকে ইহুদীদের [নিয়ে যাওয়া হশোছল। 
সং ঙ খা 

মরোক্কো থেকে যখন ইহুদীদের নয়ে যাওয়া হয়োছল তখন আর একাঁট 
ঘটনা ইসার হেরেলের নজরে পড়ল । এই ক্াহনীর নায়ক ছিলেন মটকে 
কেদার। 

১৮৫৬ সালে মটকে কেদারকে ইজিস্টে একাঁট 'বিশেষ কাজের জন্য নিয়োগ করা 
হয়োছল। তাকে নিয়োগ করোছিলেন ইভাল নামান । তান কেদারকে ট্রোনং 
দিয়েছিলেন এবং তার কাজ কী হবে বুঝিয়ে দিয়োছলেন । 

ঠিক হয়েছিল কেদার একটি ছদ্ুনাম ব্যবহার করে আরজেনাটিনাতে যাবে। 
সেখান থেকে এ নামের পাশ'পোর্ট বাবহার করে ইজিপ্টে ফিরে আসবে। 

কেদারের জন্ম হয়োছল ১১৩০ সালে পোল্যাগ্ড। এঁ সময়ে তার নাম ছল 
মটকে ভ্লাভিটজাক। তার মা আত অস্প বয়সে তাকে পারত্যগগ করেন। পরে 
[তান তার দাদুর সঙ্গে প্যালেস্টাইনে চলে এসোছিলেন। 

১৯৪৮ সালে কেদার ইন্ত্রাইলি নৌবাহিনীতে কাজ করোছলেন । পরে ১৯৫০ 
সালে ইম্রইলের হাদেরা বলে একাঁট গ্রামে অন্ধকার জগতের" কিছ? শয়তানদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন। এই দ:ক্কৃতকারীদের কাজ ছিল গাঁড় ছার করা, দোকান 
লুঠ করা ইত্যাদি । অবাঁশা, শুলিশ আভযোগ করেছিল কেদার খুনী ডাকাতের 
সঙ্গে জঁড়ত ছিলেন । 

কিছুদিন পরে কেদার তেল আভিভে চলে এলেন। সেখানে তাকে বাভন্ন 
কাফেটোরয়াতে বেকার যুবকদের সঙ্গে আহ্ডা মারতে দেখা যেত। কোন এক 
সময়ে তান মনোবিজ্ঞানের ডান্তার রু'ডির কাছে 'চাঁকৎসার জন্য 'গয়েছিলেন। 
কারণ, কে্দারকে প্রারই উত্তোজত অবস্থায় দেখা যেত । 

ডাঃ রড উড কেদারকে সুস্থ এবং কাজের উপযোগী বলে ঘোষণা করলেন। পরে 
ডান্তার তাকে আমানের প্রধান কর্তা ইয়োসমগত হারকাঁবর সঙ্গে আলাপ-পারচয় 
কাঁরয়ে দিয়েছিলেন । হারকাবৰ কেদারকে আমানের কাজকমের জন্য নয়োগ 
করোছিলেন। ১৯৫৬ সালে স্ুয়েজ ক্যানালের অপারেশনের পর তাকে আর 
দেখতে পাওয়া গেল না। কেদার একাদন নিরুদ্দেশ হলেন। অবাশ্য তার স্তা 
এবং ছেলে [নয়ামত চিতি পেত। 

১১৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কেদারকে আবার তেল আভভে দেখা গেল। 
'এল আলের' প্লেনে করে কেদার তেল.আঁভভে ফিরে এলেন। সেইখানে 'লড' 
এয়ারপোর্টেরর ছোট একটি ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। তার কাজকন্জের একটা 
বিবরণ দিতে বলা হল। ঠিক এ সময়ে তিনজন সশচ্তু পলিশ এসে তাকে ধরে 
নিয়ে গেল । ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কেউ বলতেপারল নাকেদার কোথায় চলে গেছে। 

'রামলে' জেলখানার প্রহরগও বলতে পারল না তাদের নতুন কয়েদীর পাচ 


কী? তাকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে একটা ছোট ঘরে রাখা হয়েছিল। 
দীর্ঘ দেড় বছর পরে তাকে একা মাঠে বেড়াবার অনমাত দেয়া হল। পরোতাকে 
অন্য আর একাঁট 'সেলে' নিয়ে যাওয়া হল। অন্য বন্দীদের কাছে তার পাঁরচয় 
ছিল “একস ফোর?” । 

কেদারকে 'নয়ে জেলে এবং জেলখানার বাইরে কানাঘুষো শুরু হল। লোক' 
কে, কী তার পাঁরচয় ঃ সবাই এ কথাগীল জানবার জন্যে ইচ্ছুক হল । 
জানা গেল তাকে গাঁহতি অপরাধজনক কাজের জন্য আটকে রাখা হয়োছিল। 

পরে গোপনে তার বিচার হল । বিচারে সাজা হল কীঁড় বছরের 
কারাবাস । কিন্তু এই বিচারের রায়ে কেদার ভেঙ্গে পড়লেন না। সতেরো বছর 
পরে ১৯৪৭ সালে কেদারকে মুক্তি দেয়া হল । কেদার নতুনভাবে বিচারের, দাবী 
করলেন। সরকার এঁ দাবীকে অগ্রাহা করল । ইন্ত্রাইলি সরকার কেদারের দোষ 
সম্বন্ধে কিছু বলল না। এবার শোনা গেল আর:জেনাঁটনায় থাকাকালীন কেদার 
এক ইহুদ ব্যবসায়ীকে খুন করে তার টাকা পয়সা লুঠ করে নিয়োছিলেন। সেই 
ইহ্‌দীর বুকে প্রায় আশ বার ছার চাঁলয়োছল । কেদার কেন এই ইহহদ্রশীকে 
খুন করেছিলেন তার স্তিক কারণ জানা যায় 'ন ' পরে কেদারের কাছে এ ইহযদীর 
ণকছ টাকা পাওয়া যায় । 

কেদারকে পরে ফাঁস দেয়া হয়েছিল । 

সং সং রং 

ইসার হেরেল বলতেন সিক্রেট সাভি“সের এজেন্টদের নিয়ে কাজ করা বেশ 
কাঁঠন ব্যাপার । এ কাজ শুধু “আমানে"র হাতে তুলে দেয়া যায় না। এতদিনে 
আরবদেশে স্পাই এবং খবর সংগ্রহের দায়িত্ব আমানের হাতেই ছিল। কিন্তু 
দুনিয়ার সর্বনূই ইসার হেরেল এবং মোসাদের রাজত্ব ছিল । 'কছযাদন পরে ইসার 
হেরেল আর একটি নতুন ডিপাট'মেন্ট গঠন করলেন যার নাম হল “অপারেশন 
ডিপার্টমেন্ট” । মোসাদ এবং শেনবেতের সাহায্যের জন্য এই দপ্তরের প্রয়োজন 
ছিল। এই শাখার কর্তা ছিলেন রাফ আইটান এবং আব্নাহাম শালোম। 

ইসার হেরেল এই অপারেশন ডিপাট*মেণ্টের কাজ নিয়ে খুব ব্ন্ত থাকতেন । 
অপারেশন িপার্টমেণ্টের এজেণ্টরা লগ্ন, প্যারিস, রোমঃ নিউইয়র্ক, জোহেনসবার্গ 
আশ্টওয়ার্পের চারাঁদকে ছ'ড়য়ে ছিল। 

অপারেশন ডিপার্টমেন্ট গঠন হবার পর ইসার হেরেল ইন্ত্রাইলের পুরানো 
শত্রু জর্মান নাংসীদের খোঁজে বেরোলেন । এই স্ব নাৎসাঁদের মধ্যে দুজনের নাম 
উল্লেখযোগ্য £ এডলফ আইকম্যান এবং ডাঃ জোসেফ মেনজেলে । 

প্রথমে আইকম্যান সম্পর্কে ছু বলব । এডলফ আইকম্যান 'ছিলেন 
গহটলারের জন্হাদ বাহনী গেম্টাপোর প্রধান কতা ৷ যুদ্ধের শেষ সময় গেম্টাপোর 
কর্তা ছিলেন কালেটেনব্রুনো । তার সহকারী ছিলেন এডলফ আইকম্যান" 
যুদ্ধের পর আইকম্যান বান ধংস হবার আগে পালিয়ে গেলেন । কোথায় 2 
কেউ-সাঠক খবর দিতে পারল না। আইকম্যানের সন্ধান প্রথম দিলেন জল 
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লেমোয়া । লেমোয়া “ডাইলান” নামে একাঁটি জাহাঙ্জের না?ৰক ছিল । লেমোয়া 
অবশা সঠিক আইকম্যানের নাম বলতে পারল না। কিন্তু বলল একজন বড় 
মাপের নাৎস+ নেতা তার জাহাজে করে 'তানাজয়।”র পযন্ত এসৌছলেন । জাহাজ 
মরোক্কো পৌছুবার পর এই নাধসী নেতা উধাও হয়ে যান। বর্তমানে তিনি 
ভাঁটকান শহরে আছেন । সেখান থেকে তিনি এক রিফিউাঁজর পাশপোর্ নিয়ে 
আরজেনটিনাতে পালিয়ে যাবার চেস্টা করছেন । পাশপোর্টে তার নাম ছিল 
[রকার্ডো ক্রেমেন্ট । 

তখন ভাটকানে অনেক নাংসী নেতা লাীকয়েছিলেন। পোপ একথা 
জানতেন তবে তিনি তাদের বিরোধ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। কিংবা 
তাদের বের করে দেবার চেস্টা করেন ন। পরে মোসাদ ভাটকানে যেসব 
নাংসী নেতারা লুকিয়েছেলেন তাদের পুরো তালিকা সংগ্রহ করেছিল । 
অধিকাংশ নাসী নেতারা পালিয়ে 1গয়ে দাঁক্ষণ আমোরকায় বিশেষ করে 
আরংজেনাটনায় গিয়ে আন্তানা গেড়েছিল। 

আইকম্যানের পাশপোটে নাম লেখা ছিল £ 'রকারেো ক্লেমোট। পেশা 
মেকানক.স, জন্ম-ইতালর বোলনা শহরে । পূর্পুর্ষ-_-জর্জান ৷ তান আষ্দ্ীয়া 
থেকে ভাটকানে এসোহলেন । সেখান থেকে আরজেনটোনয়া গিয়োছিলেন। 

এডলফ আইকম্যানের সাষ্ঠক পাঁরচয় কী এবং তান কোথায় লহাকয়ে 
আছেন সেই খবর প্রথম 'দিয়োছিলেন পাশ্চিম জর্মানর ডাঃ ফ্রিংজ বাওয়ার । 
[তান আইকম্যানের লহকয়ে থাকার খবর পেয়েছিলেন জর্মানীর 1সন্রেট 
সাভ“সের কাছ থেকে । তার৷ আইকম্যানের জীবনের একটি সংাক্ষপ্ত লাপ ডাঃ 
বাওয়ারকে দিয়োছলেন। পরে বাওয়ার এ খবর ইন্্রাইলি ইনটোলজেশ্সকে 
দিয়েছিলেন । 

ইসার হেরেল এই খবর পেয়ে খাশ হলেন। এর আগেও আইকম্যানের 
লুকে থাকার উড়ো খবর পাওয়া গিয়েছিল । ইসার হেরেল এ খবরকে 
1ভাঁত্ত করে আইকম্যানের অনুসন্ধান করাঁছলেন। 

এবার ডাঃ বাওয়ারের কাছ থেকে খবর পাওয়া মান্র ইসার হেরেল এ খবরের 
সত্যতা যাচাই করার জন্য আরজেনটোনয়াতে লোক পাঠালেন । আইকম্যান যেন 
আরজেনটোনয়া থেকে প্যারাগুয়ে বা অন্য কোন দেশে পালিয়ে না যান সেজন্য 
ইসার হেরেল এই তদন্তের দায়ত্ব নিজের হাতে রাখলেন । ইসার হেরেল ঠিক 
করোছিলেন যাঁদ আইকম্যানকে খখজে বার করা যায় তাহলে তাকে 'কিডন্যাপ করে 
তেল আভভে নিয়ে যাওয়া হবে । পরে সেইখানে তার 'বিচার হবে । আইকম্যানের 
বিরুদ্ধে গুরুতর আভযোগ ছিল তান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক 
ইছুদিকে হত্যা করেছিলেন । 

আইকম্যান পণ্চাশ দশকের শেষ ভাগে আরজেনটোনিয়ার রাজধানী বুয়েন্স 
আয়াসে এসে পৌচোছলেন। এখানে এসে আইকম্যান নিজঞনে বসবাস, 
করাছলেন। প্রায়ই তান তার বাসম্ছান এবং বাঁড়র ঠিকানা পাঙ্টাতেন। এছাড়া 
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নতুন কোন আঁতাঁথ আরজেনটোনয়াতে এলে তাদের তিনি দুচোখে দেখতে 
পারতেন না। ১৯$২ সালে তিনি “স! মিউগেল তৃর্কমান' নামে এক প্রদেশে ?গয়ে 
বসবাস করতে লাগলেন। তখন তার পেশা ছিল 'ম্যাপ তৈরী করা" । আইক- 
ম্যানের এই ঠিকানা পারবর্তন আরঙ্েনটোনয়ার সিক্রেট সাভসের দৃঁম্ট আকর্ষন 
কনছিল। তারা তদন্ত করে জানতে পারল যে রিকাোঁ ক্রেমেন্টের আসল 
নাম হল এডলফ আইকম্যান। তার পরিচয় মান্ন দু*চার জন জানতো ৷ যাঁদও 
আইকম্যানের গাঁতীবাঁধর উপর তীক্ষু নজর রাখা হত তবুও আরজেন্টিনার 
পুলিশ আইকম্যানকে নিয়ে কোন হৈ-হুল্লা করোন কিংবা তাকে কোন 
জেরা করোন। 

আইকম্যান অবাশ্য বুঝতে পেরেছিলেন তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে । 
তবে আইকম্যান জানতে পারেনাঁন পলিশ ছাড়া আরজেন্টিনার পালমেণ্টের এক 
সদস্য আইকম্যানের পারচয় জানত । সবার দৃষ্টিকে এড়াবার জন্যে আইকম্যান 
কিছু দিনের জন্যে দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন । প্রায় দুবছর পরে তান 
আবার আরজেন্টিনায় ফিরে এসোছিলেন । এই সময়ে তার স্ত্রী ভেরা একাঁদন 
1ভযেনাতে চলে গেলেন । কেন তান 1ভয়েনাতে চলে এসৌছলেন তা অনুসন্ধান 
করে জানা গেল ভেরা আইকম্যানের পাশপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে । পাশ- 
পোর্টের মেয়াদ বাড়াবার জন্যে তানি আস্ট্রীয়াতে ফিরে এসেছেন । ভেরা 
আইকম্যান ছিলেন আঁশ্ট্রয়ান। ভেরা আইকম্যান িয়েনাতে এসেছেন এই 
খবব মোসাদের কানে গিয়ে পৌছাল। এবার থেকে মোসাদ ভেরা আইকম্যানের 
পেছনে ছায়ার মতো ঘুরতে লাগল । হীতিমধ্যে িকাডো ক্লেমেণ্ট যে এডলফ 
আইকম্যান এই 'াবষয়ে মোসাদের মনে আর কোন সদ্দেহ ছিল না। তবে অনুমান 
কবা বেশ কাঁঠন কান্গ ছিল । কারণ, এই প্রান্তন নাংসী নেতার কোন ছাব সংগ্রহ 
করা সহজ কাজ ছিল না। তবে ডাঃ 'ি্গ্গ বাওয়ার আইকম্যানের ঠিকানা 
দিয়েছিলেন ৪২৬১ চাকাবুকো স্ট্রণ্ট, আঁলভস, বুয়েনস্‌ আয়ার্স । 

প্রথমে ইসার হেরেল তারই একজন বিশ্বস্ত চরকে আইকম্যানের খোঁজখবর 
নেবার জন্যে আরজেনটোনয়ায় পাঠালেন। এই চরের নাম ছিল ইয়োল গোরেন 
এবং তান দাক্ষণ আমোরকার প্রায় প্রাতিটি দেশেরই হালচাল ভাল করে 
জানতেন । পরে অবাঁশা জানা গিয়েছিল ইয়োল গোরেন ছিল তার ছদ্মনাম । 
ইন্্াইলি অপারেটরা তাদের আত্মপাঁরচয় গোপন রাখত, কারণ, এদের অনেকেরই 
দাক্ষণ আমোরকার অনেক দেশের সঙ্গে ব্যবপাঁয়ক সম্পর্ক ছল । 

আইকম্যানকে িডন্যাপ করবার জন্যে যে ইন্রীইলি দলকে বুয়েনস- 
আয়ার্সে পাঠান হয়োছিল সেই দলের নেতার নাম ছিল "শীজমারম্যান” । অবাশা 
'এাঁটও ছিল তার ছদ্মনাম । 

আইকম্যানের সঠিক পাঁরচয় পাওয়া গেল যখন তার ম্তী ভেরা 
আইকম্যান িয়েনাতে গিয়ে পৌছালেন। অনেক প্রমাণ থাকা সত্তেও 
ইসার হেরেলের মনে একটা সন্দেহ ছিল | 'রকাডো ক্লেমেণ্ড বয়সে এবং 
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দেখতে আইকম্যানের থেকে বড় ছিলেন ৷ তবু শেষ প্রমাপ সংগ্রহ করার জন্যে 
ইন্্াইলি দল টোললেন্সের সাহায্যে বাভন্ন দিক থেকে আইকম্যানের ছবি 
তুলোছল । একজন ফটোগ্রাফার ছাব তুলতে গিয়ে দেখলেন যে আইকম্যান এক 
গুচ্ছ ফুল নিয়ে বাড়তে ঢৃকছেন। ইম্তরাইলিরা জানতো এ দিনটি ছিল ভেরা 
ও আইকম্যানের বিয়ের তারখ। এরপর আর কোন সন্দেহ রইল না যে 
রিকাডে কেমেন্ট এবং এডলফ আইকম্যান হলেন একই ব্যান্ত। তেল আ'ভিভে 
এই খবর দেয়া হল ।। 

এবার আলোচনা শ.রু হল কাঁ উপায়ে আইকম্যানকে 'কিডন্যাপ করা যায়। 
এই িউন্যাপিং-এর ব্যাপারে আরলেন্াটিনার সরকার কোন বাধা দেয় নি। কারণ, 
তাদের কাছে নাৎসী নেতা আইকম্যান [শেষ জনাপ্রয় ছিলেন না । আরজেন্টিনার 
সরকার এবং ইসরাইলি 1কডন্যাঁপং দলের ভয় ছিল হয়ত আইকম্যান 
1বপদের আশংকা করে দক্ষিণ আমোরকা থেকে অনা কোন দেশে পালিয়ে যাবেন । 

ইসার হেরেল “অপাবেশন আইকম্যানের' কাজকর্ম সুদ্ঠুভাবে করবার জন্যে নে 
বুয়েনস্‌ আয়ার্মে গেলেন। 'কডন্যাঁপং দলের ভলাশ্টিয়ারদের বেশ সতর্কতার 
সঙ্গে বাছাই করা হয়েছিল ॥ ঠিক হল আইকম্যানকে 'িডন্যাপ করে তেল 
আভিভে নিয়ে যাওয়া হবে। দলের মধ্যে একজন ছিলেন যান দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের সময় বহুবার আইকম্যানকে দেখোঁছলেন ৷ তার নাম ছিল সালোম দামী । 
অতএব আইকম্যানকে শব্ান্ত করতে কোন অনস্থবিধা হল না। পরে কিডন্যাপের দিন 
ঠিক করা হল । ঠিক হলা তান শিল্পীর ছদ্মবেশে আইকম্যানের বাঁড়র কাছে গয়ে 
ছবি আঁকবেন। একদিন আইকগান তার দপ্ুুরের কাঞ্জ শেষ করে বাঁড়র 1দকে 
রওনা দিলেন । অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল । বাঁড়র কাছে এসে বাস থেকে নেমে 
ণতাঁন হ1টতে লাগলেন ! অন্ধকার, নির্জন রাষ্তা। এই সময়ে কিডনাপারের দল 
তাকে ঘিরে ধরল । তাকে জোর করে গাঁড়তে বসান হল । সেখান থেকে প্রথমে 
তাকে একটি “সেফ: হাউসে” নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তাকে ইঞ্জেকশন 
দয়ে অজ্ঞান করা হল। পরে এ অবস্থায় তাকে প্লেনে তোলা হল । কাস্টমস্ 
এবং পুলিশকে বলা হল তান অস্রচ্থ। 

২৩শে মে ডোৌভড বেনগুইরণ ইন্রাইীলি পালামেন্টে ঘোষণা করলেন যে 
এডলফ আইকম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । শািগ্গরই তার বিচার হবে। 

অবাশ্য আরজেনাটনার পকেট সার্ভসের সাহায্য ছাড়া আইকম্যানকে 
1কডন্যাপ কিংবা গ্রেপ্তার করা সম্ভব ছিল না। 

পরে আইকম্যানের বিচার শুরু হল। তার 'বিরুদ্ধে বহু আঁভযোগ করা হল। 
1বচারে তার ফাস হল। 

আইকম্যান ধরা পড়ল 'কন্তু ডাঃ যোসেফ মেনজেলকে ধরা সম্ভব হল না। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডাঃ মেনজেলে ডান্তারণ রিসার্চ করবার জনা ইহুদীদের 
'গাঁনাপগের মতো বাবহারকরতেন। শেনবেত আইকম্যানের উপর. চাপ সৃন্টি 
করল । তাকেজেরা করা হল। আইকম্যান একই জবাব বার বার দিতে 
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লাগলেন । আমি জানি না। আইকম্যানের এই জবাবে মোসাদঃ শেনবেত কিংবা 
ইসার হেরেল খাুঁশি হলেন না। কারণ, তাদের বদ্ধ ধারণা ছিল আইকম্যান 
জানেন ডাঃ মেনজেল কোথায় 2 

কারণ, তাদের কাছে খবর ছিল ডাঃ মেন্জেলের পাঁরবার 'নয়ামতভাবে 
বুয়েনস্‌ আয়ার্সে আইকম্যানকে টাকা পাঠাতেন । বয়েনস্‌ আয়ার্সএ 
আইকম্যানের খুব বেশী রোজগার ছল না। ইসার হেরেলের বন্তব্য অনুযায়ণ 
ডাঃ মেনজেলে প্রথমে প্যারাগুয়ে, পরে ব্রোজলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন । 

১৯৫৮ সালে ব্রেজিল সরকার স্বীকার করল যে ডাঃ মেনজেলের স্বাভাবিক 
মৃত্যু হয়েছে । মোসাদ অবশ্যি প্রথমে একথা বিবাস করতে চায় ন। তারা' 
কবর থেকে ডাঃ মেনজেলের মৃতদেহ তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল । ডাঃ মেনজেলের' 
স্বাভাবিক মৃত্যু হয়োছল। 

শ্‌ধ আইকম্যানকে গ্রেপ্তার কিংবা কডন্যাপ করাই ইসার হেরেলের একমাল্র 
ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছিল না। পুরাপণো নাৎসখ নেতাদের খ'জে বার করা ছল তার 
জীবনের একট ব্লত। 'হসেব করে দেখা গয়োছিল প্রায় ষাট লাখের বেশী 
ইহুদী নাৎসী নেতাদের হাতে প্রাণ 'দয়োছল । এইসব নাৎসী নেতাদের 
খুজে বার করার জন্যে তান একটি বিশেষ লল গঠন করোছলেন! এই দল 
যেসব নাৎসণ নেতাদের খুজে বেড়াচ্ছিল তাদের মধ্যে ডাঃ মেনজেলে, হিটলারের 
ডেপুট মার্টিন বোরম্যান, গেক্টাপোর প্রধান হাইনারখ মূলার এবং লিও দ্য 
গ্রেল ছিলেন অন্যতম । ি“ও দ্য গ্রেল ছিলেন বেলাঁজয়ান এবং ইহুদীদের উপর 
অমানুষিক অত্যাচার করবার জন্যে ?তাঁন নাংসাঁ নেতাদের সাহাযা করোছলেন । 

'লি'ও দ্য গ্রেলকে খ'জে বার করার জন্যে শেনবেত প্রবং মোসাদ 'বাভন্ন 
ধরণের আভনব পন্থা অনুসরণ করেছিল! শেনবেতের একজন এজেণ্ট, 
জোই আলডবি, ইন্ত্রাইীলি পীলশ বাহনণর প্রান্তুন ক্যাপ্টেন ইগাল মোসেনসোজের 
শরণাপন্ন হলেন। মেসেনসোজকে বলা হল ভারা লিও দ্য গ্রেলকে কিডন্যাপ 
করতে চান। এই ছাড়া জোই আলড্াীব জেনারেল দ্যগলের ব্যান্তগত 
বাঁডগার্ডের সাহাষ্য নিয়েছিলেন। ঠিক করা হয়েছিল 'লিও দ্য গ্রেলকে তার 
'সোঁভলের কটেজ" থেকে কিডন্যাপ করা হবে। তারা ভেবোছলেন যাঁদ দ্য 
গ্রেলকে গ্রেপ্তার করা যায় তাহলে মার্টিন বোরম্যানকে সহজেই খুজে বার করা 
যাবে। 

অনেক খোজার পর দ্যগলের বাঁডগার্ড স্প্যানিশ প্ালশ বাহনীর একজনকে 
গ্রেপ্তার করল। লোকাঁট বেআইনশভাবে ফ:া"স থেকে স্পেনের সীমান্ত আতন্রম 
করাছিল। তারপর স্প্যাঁনশ ডিটেকএটভ মোসেনসোজকে আটক করল। তার 
বিরুদ্ধে আভযোগ ছিল তিনি দ্যাগগলকে 'িভন্যাপ করার চেম্ডা করছেন । মোসেন- 
সজ কিছ-াদন আটক থাকার পর ম্বীন্ত পেলেন। বাকী দুজনের সাতব্ছর জেল 
হল । পরে শোনা গিয়েছিল ডোঁভড বেনগুইরন 'ানজে মোসেনসোজের মযুস্তুর জন্যে 
জেনারেল ফ:়ংকোকে অনুরোধ করেছিলেন । 
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এই ধরণের বহু ছোটখাটো ঘটনা ইসার হেরেল, শেনবেত এবং মোসাদকে 
শেষ বেকায়দায় ফেলোছল । 

প্রকাশ্যে বেনগুইরণ ইসার হেরেলকে সমর্থন করলেও তাদের দুজনের মধ্যে 
মতভেদ বেশ স্পন্ট ছিল। বেনগুইরণ ইন্্রইল বাঁরকে গ্রেপ্তার করা একেবারে 
সমর্থন কিংবা পছন্দ করেনান। এই ইস্্রাইল বীর ডোৌভড বেনগুইরণের দপ্তরে 
কাজ করতেন। বারের 'বরুদ্ধে আঁভযোগ ছিল তান মস্কোর একজন স্পাই 
এবং তান ইম্রীইল সরকারের বাভন্ন গোপন খবর মস্কোর কে. জি. ব-র 
হেড কোয়াটণরে পাঠাচ্ছেন। 

বীর যে মস্কোর স্পাই অনেকদিন এখবর জানা যায় নি। বীর ১৯৪৮ 
সালে ইন্্রাইলের স্বাধীনতার যুদ্ধের পর জেনারেল ইয়াগাল ইয়াঁদনের প্রধান 
পরামর্শদাতা ছিলেন। পরে তান তার প্রভাব ইস্রাইীল সমাজের 'বাভন্ন স্তরে 
বিস্তার করোছিলেন । তিনি ইস্্রাইীল ক্যাবনেটের এবং বেনগুইরণের দপ্তরের অনেক 
গোপন খবর জানতেন। আভযোগে বলা হয়োছল কোন এক সময়ে বীর 
বেনগুইরণের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন । 

বীরের সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক আছে তার প্রথম হীঙ্গত পাওয়া গেল বাঁটিশ 
ইনটোলজেম্সের কাছ থেকে । বখ্যত স্পাই জর্জ ব্রেক ইম্ইল বীর এবং 
মস্কোর সঙ্গে তার গভনীর সম্পর্কের কথা তার জবানবন্দশীতে উল্লেখ করোছিলেন ৷ 

অনেকে বলেন কৌঁজীব ইচ্ছা করে ইম্রাইল বীরকে ধাঁরয়ে দিয়েছেন! কারণ, 
স্পাই মহলে গুজব ছিল যে কে, জি. "র কাছে ইম্রাইল বারের প্রয়োজন 
ফারয়োছল। 

ইপ্রাইল বীরের ?বচার খোলা আদালতে করা হল না। গোপনে করা হল। 
বিচারে তার সাজা হল দশ বছরের জেল। 

আর একটি ঘটনা ইসার হেরেলের জীব দুভাগ্থ টেনে আনল । ঘটনাটি 
ছিল এক আঁশ্ট্য়ান বৈজ্ঞানক ডাঃ অটো জকালককে [নয়ে। জকাঁলক ছিলেন 
নাসরের রকেট বৈজ্ঞাঁনকদের মধ্যে একজন । ইসার হেরেল তাকে দলে ভর্তি 
করোছলেন। 

জকলিক নাসরকে বলোছলেন তান “কোবাজ্ট বোমা” তৈরী করতে 
পারবেন। মোটা মাইনে দিয়ে ইীজপ্টে সরকার ডাকে এই কাজে নিযুস্ত করল। 
যাঁদও জকাঁলক দন্ত করে বলোছলেন তান কোবাল্ট বোমা বানাতে পারবেন । 
আসলে একাজ তান আদৌ করতে পারলেন না । 

এবার ইসার হেরেল জকাঁলককে তার স্পাইচক্রে টেনে নিয়ে এলেন। একাঁদকে 
জকাঁলিক ইজপ্টের কাছ থেকে 'িয়ামতভাবে মাইনে পাঁচ্ছলেন, অপরাঁদকে ইসার 
হেরেলও তাকে নিয়ামত পয়সা দিতে শুরু করেছিলেন। জকাঁলক যখন তেল 
আঁভভে আসতেন তখন কেউ তার উপ্গাচ্ছৃতির খবর জানতে পারত না। এমনকা 
[ডিফেশ্স 'মানশ্ট্রর সবার কাছে জকাঁলিকের কাজকর্মের কোন বিবরণণ দেয়া হয়ান । 
আদৌ তিনি যে ইন্রাইলি ইনটোলজেন্সে কাজ করছেন, একথা ডেপুটি ডিফেন্স 
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''মানষ্টার শঈমন পেরেসও জানতেন না। শদমন পেরেসও জকাঁলকের উপাঁস্থাীতির 
খবর গুজবের মাধামে শুনতে পেয়োছিলেন ৷ তান জকিকের সঙ্গে দেখা করবার 
চৈদ্টা করেছিলেন কিন্তু ইসার হেরেল তাকে সেই সুযোগ দেনান । 
এবার শীমন পেরেস বেনগুইরনের কাছে সব কথা খুলে বললেন! এবং 
পদত্যাগের হুমাঁক দিলেন। বেনগুইরণ ইসার হেরেলকে নরেশ দিলেন যে 
ডিফেন্স 'ানাষ্ট্রর সঙ্গে জকলিকের আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ দেয়া 
হক। বেনগুইরণ 'বানয়ামিন বুমবার্গকে বললেন £ আপন জকালকের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে দেখদন । লোকাট ইঁজপ্টের রকেট নিয়ে গবেষণার কাজের কতটুকু 
খবর রাখে । বাজিয়ে দেখতে হবে। 
এবার থেকে ইসার হেরেল বমবার্গ এবং শীমন পেরেসকে আরো বেশি ঘৃণা 
করতে লাগলেন । 
বানয়ামন ব্রুমবার্গ জকাঁলককে পরক্ষা করে দেখলেন জকাঁলকের ভেতর 
হল ফাঁপা। হীঁজ্টের রকেটের গবেষণার কাজকর্ম সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই 
বললেই চলে । কল্প ইসার হেরেল জকিকের সব কথাই বিশ্বাস করোছিলেন। তান 
[শ্বাস করতেন নাসর ইশ্ইলকে ধংস করবার জন্যে দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ । এইসব ঘটনা 
এবং পাশ্চম জর্মানীর প্রাতি ইসার হেরেলের কঠোর মনোভাব বেনগুইরনের বিদেশ 
নীতিকে দূর্বল করে তুলল। ইসার হেরেল বেনগুইরনের বিদেশ নীত 'নয়ে 
বোশ মাথা ঘামাতেন না। তার চোখে মূখে দান্তকতার ছাপ বেশ স্পন্ট ফুটে 
উঠোছল । কারণ, ইসার হেরেল এঁ সময়ে প্থবীর বড় নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা 
করধার যথেন্ট সুযোগ পেয়েছিলেন । তান ইম্তরইলে ক্যাবিনেট 'মানপ্টার হবার 
স্ব্ন দেখোছলেন, কিন্তু বেনগুইরন 'িক তার উল্টো কথা ভাবাছলেন। তানি 
বুঝতে পেরোছলেন ইসার হেরেল তার শাসনের নীতির বাঁধা হয়ে দাড়য়েছেন । 
তাকে সরানো যত শীঘ্র সন্তব ততই মঙ্গল। একাঁদন বেনগুইরন ঘোষণা 
করলেন মোসাদের নতুন কঠা হবেন মেজর জেনারেল মেয়ার আমঢ। ইন্ত্রাইীলি 
স্পাই জগতে একটা যুগের অবসান হল । 
৯ নং খা 
ইসার হেরেলের শাসন কাহনী শেষ করবার আগে তার আমলের আরো 
কয়েকটি কাঁহনী বলা দরকার । 
প্রথম কাহনীর নাম হল “মাঁলয়ন ডলার স্পাই” । এই কাহনীর নায়ক হলেন 
এল কোহেন ৷ তার স্পাই জীবন ছল কৌতুহলদ্দীপক, এ্যাডভেগ্ারের কাঁহন। 
1সারয়াতে এীলকোহেন পেশায় ছিলেন স্পাই, তার রাজনীতি ছিল বামপন্থী, 
ব্যান্তগত জীবনে তান 'ছলেন প্রোমক (এটা তার স্পাই"র কাজের একটা বড় অংশ 
ছিল ) তাকে বলা হত কাসানোভা এবং জেমস বগ্ডের ধর্মগুরু । তান সারয়ার 
অনেক বড় বড় মাঁহলাদের শয্যাসঙ্গী হয়েছিলেন। 
১৯৫৯ সালে মোসাদ একজন উপযু্ত, দক্ষ, বাদ্ধমান এজেন্টের খোঁজ 
. করছিল. যান আরব নেতাদের তার হাতের মুঠোয় রাখতে পারবেন। বোঁশ 


খোঁজ করতে হল না। কারণ, ইজিপ্টের আলেকজান্দুয়ার শহরে ইহুদি মহল্লায় 
এ ধরনের একজন লোককে খুজে পাওয়া গেল । এই লোকাঁটর নাম ছিল এল 
কাহেন ৷ এল কোহেনের প্রথম জীবন শুরু হয়েছিল ইজিপ্ট, আলেবজাশ্দ্ুয়া 
শহরে । 

এল কোহেন মনে প্রাণে নতুন ইন্্রাইি রাষ্ট্রের পরম ভন্ত ছিলেন। এল 
কোহেনের পাঁরবার আত গরীব ছিল । 'তাঁন অনেক কন্টে পড়াশুনা শেষ করে 
চাকরীর খোঁজ করাছলেন। এমাঁন সময়ে তান মোসাদের এক এজেন্টের দানি 
আকষণ করেন । 

একাঁদন আলেকজাশ্দ্ুয়া শহরে মোসাদের এক এজেন্ট গিয়ে তার কর্তাকে 
বলল £ অনেকাঁদন পর আমরা একাট উপধ,স্ত লোকের সন্ধান পেয়োছি । এই বলে 
এজেন্ট এল কোহেনের জীবনেব একটা ছোট বিবরণী দিল। 

কতা 1জজ্ঞেস করলেন £ লোকাঁটকে অসাধারণ বলছ কেন ? 

£ কারণ, লোকাঁট সং বুদ্ধিমান এবং ধূর্ত। এল কোহেনের চারন্রের 
[বিশেষত্ব হল যে সে তার দেশ ইন্তরইলকে ভালবাসে । তার হাবভাব, চেহারা এবং 
চলবার ঢং দেখে বোঝা যায় না এীল কোহেন আরব নয়, এক দারপ্র ইহ্াদ । 

£ হয়ত তুমি যা বলছ সাঁত্য-_কতা প্রশ্ন করলেন। 

এজেণ্ট আরো বলল £ এল কোহেনকে দেখলে সবাই বলবে লোকটা 1সারয়ান 
আরব। তবে আম বলব লোকটি ইহ্যা্দ এবং ইন্্রাইীল । কছাঁদন আগে 
আলেকঙ্গাশ্দ্রয়া শহরে যে সল্পাসের কাজ, যেমন সিনেমায় বোমা বিস্ফোরণ হয়ে 
গেল এবং পুলিশ যখন ইহাদ মহল্লায় হানা দিয়ে অনেক ইহাকে গ্রেপ্তার করল 
তখন এল কোহেন পুীলশের জাল থেকে সহজেই বোরয়ে গিয়েছিল । পালিশ 
জেরা করেও তার কাছ থেকে কোন খবর বার করতে পারোন। এঁলর কাছে 
আপাঁত্তকর যেসব কাগজপত্র ছিল স্বগ্াল সে পুঁড়য়ে ফেলোছল। 

কিন্তু হীজপাঁশয়ান প7ালশের খাতায় নিশ্চয় এীলর নাম ঠিকানা এবং তার 
পাঁরচয় লেখা থাকবে- কতা এজেন্টকে ীজজ্ঞেস করলেন । 

হা, প্রয়োজন হলে আমরা তার পাঁরচয় পাঁরবর্তন করে দেব । 

এর পরের ঘটনা অস্পন্ট । ?কছদিন পরে এল কোহেন যে কাজ করতেন সেই 
কাজ থেকে তাকে বরখান্ত করা হল। অনেকে বললেন যে মোসাদের পরামর্শেই 
তার চাকরাঁ 'গয়োছল। 

এল কোহেন সপারবারে তেল আঁভভে চলে এলেন। 

সেখানে মোসাদের দপ্তরে তার ডাক পড়ল । তাকে স্পাই-র কাজে নিযুক্ত 
করা হল। 

স্পাইর কাজ এবং জীবন ছিল আত কর্কশ এবং কঠোর । তাকে স্পাই'র 
কাজের ব্রোনং দেওয়া হল । 

এলর স্ত্রী নাঁদয়া, অস্পবন্সী। সে জানত তার দ্বামী ডিফেন্স 'মানাচ্ছুতে 
কাজ করহে। কাঁকাজ,সে ্রানেনা। এঁলকে যে ম্পাইংর কাজে ট্রোনং দেয়া 
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হচ্ছিল তার কোন আভা নাদয়াকে দেয়া হল না। নাঁদয়া তার স্বামীর কাজকর্ম 
নিয়ে কোন প্রশ্ন করোন ৷ 

এলর ট্রোনং ছিল বান্তব। এই কাজ করতে গেলে এীলকে অনেক শারীরক 
কন্ট স্বীকার করতে হবে একথা তাকে খোলাখহীল বলা হয়েছিল । একথা 
-শ্‌নে এলি ঘাবড়ায় নি। 

ইন্াইলি স্পাইংর কাজকর্মের ট্রোনয়ের ধারা এবং কে. জবির কাজকর্মের 
সঙ্গে অনেক মাল 'ছিল। কারণ, দুইটি সংস্থা দীর্থাদনের জন্য তাদের কাজের 
একটা প্ল্যান করে থাকে । ঞালর কাজেরও সেইরকম একটা বান্তববাদৰ প্ল্যান করা 
হয়োছল। 

এঁলকে বলা হয়েছিল +সাঁরয়াতে গিয়ে তাকে বড় বড় সন্ম্রান্ত পারবারের সঙ্গে 
মেলামেশা করতে হবে । এই কাজের জন্য তাকে মুসাঁলম জগত এবং মুসলিমদের 
ধর্মগ্রন্থ “কোরার্ণ সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে হল। দেখা হল এল যেন কোন 
মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ না করে । এঁলকে নিখুত ?সারয়ান আরবাঁক ভাষা 
শেখান হল। 

[ঠিক হল এল কোহেন প্রথমে আরজেনাটনার রাজধানী বুয়েনস আয়ার্সে 
যাবে। সেখানে তার নতুন নাম হল কামেল আমন তাবেত । তার বাবর নাম 
ছিল আমন তাবেত, সারয়ান নাগারক, মা'র নাম!সাইদা ইব্রাহিম । যাঁদও বাবা- 
মাকে 'সারয়ান নাগারক বলে পাঁরচয় দেয়া হল, বলা হল কামেল আমন তাবেতের 
জন্ম হয়েছিল বেরুতে । বেরুতে কামেল আমনের কাপড়ের ব্যবসা ছিল । 
সারয়ান ইনটেলিজে*স যেন এালর আগের পারচয় জানতে না পারে সেইজন্য 
তাকে বলা হল দ্বিতীয় 'বশ্ববুদ্ধের পর এীলর কাকা এবং বাবা আরজেনাটনায় 
গগয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন, এবং এখানে তারা একি কাপড়ের দোকান 
খু[লোছলেন। তারপর ব্যবসা খারাপ চলবার দরূণ কামেল আমন তাবেত এক 
ট্রাভেল এজেন্সীতে কছাঁদনের জন্য কাজ করোছিলেন। পরে তান 'িজেই 
কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন । 

বলা প্রয়োজন ইন্ত্রাইীল ইনটেলিজেনস এবং কে. জি বি'র কাজের পদ্ধাতর 
মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। সাধারণতঃ কে. ক. বি. এই ধরনের 
পাঁরাস্থততে পপাইকে বেশ কছ7াদন নিঃশব্দে চুপচাপ থাকতে বলেন (এর নাম 
হল পশ্লাপং স্পাই”) এবং স্রযোগ বুঝে তাকে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয় ৷ অথ 
স্পাইকে তার সমাজের পারবেশ এবং আবহাওয়াকে আরো ভালো করে জানবার 
স্যোগ দেয়া হয়! কত্ত এীল কোহেনকে 'সারয়ার সমাজের পাঁরবেশ এবং 
আবহাওয়া জানবার সুযোগ একেবারেই দেয়া হল না। সবাঁকছুই খুবই 
তাড়াতাড়ি করা হল। এবার এাঁলর স্ত্রী নাদয়াকে বলা হল এল ডিফেন্স 
মানান্দ্রর কিছ; 'জানসপন্র কেনাকাটি করার জন্য আরজেনটিনায় যাচ্ছে । 

তারপর এঁলক নতুন জাল পাশপোর্ট দেয়া হল । নতুন পাঁরচয় নিয়ে এলি- 
কোহেন আরজেনটিনার পানে রওনা দিলেন। 
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বুয়েনস আয়া মোসাদ খুবই তৎপর 'ছিল। সাধারণতঃ এখানে মোসাদ 
পনরানো নাৎসী নেতাদের খুজে বার করার চেন্টা করাছল। মোসাদের এক 
এজেণ্টকে বলা হল এল কোহেনকে যেন সব ধরণের সাহায্য করা হয়। 

এল কোহেন বুয়েনস আয়ার্সের 1সাঁরয়ান সমাজের সঙ্গে বন্ধৃত্ব করবার চেণ্টা 
করলেন । এ কাজ করা খুবই সহজ ছিল । কারণ, এলর হাতে ছিল অনেক 
টাকা । টাকা থাকলে কী নাকরাযায়ঃ এাঁদকে বুয়েন:স আয়ার্সের মোসাদ 
গনয়ীমতভাবে এাঁলকোহেনকে সাঁরয়ার রাজনোৌতক ঘটনার ববরণী পাঠাত । 
অতএব বুয়েনস আয়ার্সে বসে 'সাঁরয়া সমাজের মধ্যে এীল কোহেনের জনীপ্রয় 
হতে বেশী সময় লাগল না। তার অনেক 'সাঁরয়ান বন্ধ; জুটে গেল । 

এরপর এল কোহেন আর একটি উল্লেখষোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন । 
বুয়েনস আয়ার্সে সারয়ান এম্বাসীর 'মালটারাঁ এটাচী ছিলেন এীল কোহেনের 
ঘাঁনজ্ঠ বন্ধ; । 

তার সুপারিশে এল কোহেন বাথ পাতে যোগ দিলেন । বাথ পার্টিতে 
সদসাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এীলকোহেন ছিলেন একজন 'সারয়ান দেশ- 
প্রেমিক । তান সদাসর্বদাই ইন্াইলিদের বর:দ্ধে কথাবার্তা বলতেন.এরং তাদের 
রাজনীতির সমালোচনা করতেন । ক, 

১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে তেল আঁভভে মোসাদের হেডকোয়াটারে গ্ছির 
করল এখন এল কোহেন স্পাইং-র কাজ করার জন্য গসাঁরয়া যাবেন। 

1সারয়াতে যাবার সময় এল কোহেনের সমস্যা হয়োছল তার ছোট রোডিও- 
ট্রানীজসটার কী করে লাকযে নিয়ে যাওয়া যায়। এছাড়া মোসাদ তাকে স্পাইং-র 
কাজ করবার জন্য সাইফার প্যাড, অদৃশ্য কাল ইত্যাদ দিয়োছল। ঘুষ দিলে 
মধ্যপ্রাচ্যে কিনা হয় 2 এগযল 'নয়ে যখন সে 'সারয়ায় পৌছাল ?সারয়ার কাষ্ঈমস 
এল কোহেন ওরফে কামেল আম 7 তাবেতের 'জীনসপন্র পরীক্ষা করল না। 
এল নিরাপদে দামাস্কাসে পৌছালেন। 

এবার এল নিজেকে বার্থ পাঁটর সদস্য ' 'ন পাঁরচয় দিতে লাগলেন । তার 
মুখে ছিল স্বদেশ প্রেমের বাল, ইস্ত্রাইল নশীতির বিরোধী বিষোদ্গার। এছাড়া 
তার হাতে 'ছিল টাকার ঝুল ' বন্ধত্ব করবার জন্যে এল প্রচুর পয়সা ব্যয় 
করতে লাগলেন । এাঁলর প্রাচুবণ় এশ্র্ষ দেখে কন্যাদায়গ্রন্থ পিতারা এসে 
বিয়ের প্রস্তাব করলেন । এাঁল বেশ ব্বাদ্ধমানের মতো এইসব প্রন্তাবকে ঞাড়য়ে 
গেলেন । তবে দামাস্কাসের সমাজে এীলর অ+ বান্ধবী জুটে গেল। এছাড়া 
অনেক সামারক কর্ঠচারীর গ্রাহনশীদের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক হল। এাল 
প্রায়ই এদের উপহার দতেন। িছ্াদন পরে আকাঁমমক ভাবে তেল আভভে 
খবর পাঠাবার একটা বড় স্থযোগ মিলে গেল । দামাস্কাস রোডওর কর্তা 
এঁলকে রোডিও-তে বুয়েনূস আয়াসে 'সাঁরয়ানদের উদ্দেশ্যে স্প্যানিশ ভাষায় 
বন্তুতা দেবার জনো আমন্ত্রণ জানালেন । এাঁল এই সুযোগ ল্‌ফে নিলেন । 
কারণ, এরপর থেকে এল ইনফরমেশন মার্নান্ট্রর সব ধরণের কাগজপন্র পড়বার 
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স্বযোগ পেলেন। শুধু তাই নয়, বস্তুতার মাঝখানে তান সাংকেতিক ভাষায় 
তেল আভিভে গোপন খবর পাঠাবার সুযোগ পেলেন। এই সাংকেতিক ভাষা 
[সাঁরয়ানদের পক্ষে বোঝা সহজ ছিল না। 

তেল আভিভে মোসাদের হেডকোয়াণার এীলর বন্তুতায় কোড ভাষায় সংকেত 
পেয়ে সন্তুষ্ট হল। এছাড়া এল কোহেন প্রাতাঁদন তার সব খবর নিজের ট্রা্স- 
মিটারের মাধ্যমে তেল আভিভে মোসাদের হেড্‌ কোয়াট্ণারে পাঠাতেন। এখানে 
এলি কোহেন একটি মারাত্মক ভুল করলেন। স্পাইং-র দিয়ম অনুযায়ী 
রেডিও'র দ্রাম্সীমটার এবং 'রাসভং সেট ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা দরকার । গাল 
এই দু'টি ?জানস একই স্থানে রেখোছিলেন। 

এল তার কথাবাতায় বাথ পাঁ্টর সদস্য বলে নিজের পাঁরচয় দিতেন। 
এল 'িনজেকে দেশপ্রেমিক, প্যান আরব এবং ইস্ত্রাইলি নীতির 'বরোধী বলতেন। 
এীল বলতেন যে শন্লুর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে 'আমাদের 
আত্মরক্ষার বেড়াজাল আরো শন্ড করতে হবে । এই প্রসঙ্গে তিনি 'সাঁরয়ান 
সামারক বাহনীর কিছু জেনারেলদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করলেন । 

এলি কোহনের দামাস্কাসে অনেক বন্ধ; ছিল। এর মধ্যে একজন ছিলেন 
সোঁলম সৈফণ তান দামাস্কাসের রোঁডও'র ঘোষক ছিলেন । সোৌঁলম সৈফ তার 
বান্ধবীকে ?নয়ে এীলকোহনের বাড়তে রাত কাটাতেন। এইভাবে এল কোহেন 
তার এ্যাপার্টমেণ্টকে “প্রেমকু্জ” করে তুলেছিলেন । বহু 'সাঁরয়ান তাদের 
বান্ধবীকে নিয়ে এ এ্যাপাটমেন্টে যেতেন। ন্রমে ন্রমে এীল কোহেন দামাস্কাসের 
একজন গণ্যমান্য ব্যান্ত হলেন । জেনারেল আমন এল হাঁফিও, আবদালা হাসান, 
"আরব ওয়াল্ডের” সম্পাদক ছিলেন এীলর “ঘনিষ্ঠ বন্ধ7। বাথ পার্টিতে তাকে 
একটি গুর্ত্বপুণ পদে বসানো হল। অনেক সময় 'সাঁরয়ার প্রধানমল্লী 
এল কোহেনকে কাজের দায়ত্ব দিতেন। এইভাবে এল সায়ার এমন কি 
ইজিগ্টের, আত্মবক্ষার প্যান সংগ্রহ করোছলেন। 

এলি তার সারয়ান বান্ধবীদের কাছে নিয়ামতভাবে ফুল পাঠাতেন। এইসব 
স্রন্দরীদের মধ্যে অনেকেই ডিফেন্স 'মানান্ট্র কিংবা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে কাজ 
করতেন । এই বান্ধবীদের সাহায্যে এীল কোহেন সামারক বাহনীর বড় ঝড় 
জেনারেলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করোছলেন ॥ [সিরিয়ান কাউণ্টার ইনটোলজেশস 
এতো এমেচার ছিল যে তারা এলর কাজকর্মে কোনাদন নাক গলায় ন। কিংবা 
জানবার কোন কৌত.হল প্রকাশ করোন। 

এইভাবে এল কোহেন 'বাভন্ন ধরনের প্রয়োজননয় টপাসিক্রেট খবর সংগ্রহ 
করেছিলেন। মোসাদ এবার তাকে প্রশ্ন করবার জন্যে তেল আভিভে ডেকে 
পাঠাল। এল ইন্্রইলে ফিরে যাবার আগে প্রথমে বুয়েন-স আয়ার্সে ফিরে 
গেলেন । সেখান থেকে ইন্্রাইলে। 

তেল আগভভে থাকাকালীন এীল কোহেন মোসাদের কতাদের 'বাবধ প্রশ্নের 
কৌতূহল মেটালেন। তাদের সন্দেহ দুর করলেন। 1তনি 'সরয়ান আর্মির 
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শান্তঃ সৈন্যদল, সংখ্যা এবং যুদ্ধের জন্য তারা করকম প্রন্তনীত করছে সেই 
সম্বন্ধে পপ" াববরণী দিলেন । 

এল ১৯৪৭ সালে আবার সাঁরয়াতে ফিরে গেলেন। ইতিমধ্যে সারয়াতে 
এক গৃহাবপ্রব হয়েছিল এবং দেশের নতুন রাষ্ট্রপাঁত হলেন এির ঘানষ্ঠ বন্ধ, 
আমন আল হাফজ। এছাড়া দেশের নবগাঁঠিত ক্যাবিনেটে অনেক মন্রণই 
ছিলেন এঁলর ঘানম্ঠ বন্ধ; । এবার থেকে এাল মন্ত্রী এবং বাথ পার্টির বড় বড় 
সদসাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন : তান মন্ত্রীদের প্রায়ই তার গৃহে 
1নমন্ত্ণ করতেন | 'পাঁটতে বহু সুন্দরী মাহলা থাকত । এসব পার্টিতে 
সরকারের অনেক গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হত। এমন একটা সময় 
এল যখন এঁলর কাছে '1সাঁরয়ান সরকারের কোন খবরই অঞ্জানা ছল না। 

এল কোহেন প্রীতাঁদন তেল আঁভভের ব্রডকান্টের সময় পালটাতেন । (দ্রঃ এ 
সময়ে বতমান লেখক বেরুতে ভারতাঁয় দৃতাবাসের প্রথম সেন্রেটারণ 'ছলেন। 
গ্রাতাদন নয়ীম তভাবে দ্‌প্‌র এবং রাত আটটার সময় 'দল্লশর বিদেশ মন্তণালয় 
ওভারাপিঙ্গ: কময়ানকেশন সাভ্সের মাধ্যমে 'বাভন্ন ভারতীয় সংবাদ 
বেরুত এবং দামাপ্কাসে একই ওয়েভলেংথে খবর পাঠাত।. দামাস্কাসে 
প্রচার এবং তথ্য সাঁচব ছিলেন মঃ চৌধুরী (তৃতীয় সেন্রেটারী )। কিন্ত 
প্রাতাদনই দ্বামাস্কাসে রিসেপশনের গোলযোগ হচ্ছিল। চৌধুরীর নালিশ 
অনুযায়ী এ মোশন পরীক্ষা করার জন্য মেকানক বেরুত থেকে দাম[স্কাসে 
পাগ্রানো হল। মেকাঁনকের রিপোর্ট অনুযায়ী মোঁপনের কোন গোলযোগ 
ছিল না। 'কন্তু মেকাঁনক বলল যে ওয়েভ লেংথে দিজ্লী থেকে খবর পাঠানো 
হচ্ছে নিশ্চয় এ ওয়েভলেংথে অন্য কেউ খবর পাঠাচ্ছে । তাই দামাদকাসের 
ভারতীয় দ্ৃতাবাস দিঙ্লীর রোডও '্সেপশনে গোলযোগ পাচ্ছে। নিয়ম 
অনুযায়ী চৌধুরী 'সাঁররান সরকারের কাছে নালিশ করেছিলেন । 'সাঁরয়ান 
পোন্ট আঁফস “"ডরেকশনাল ফাইগার”” (19. 4106 ) দিয়ে যাচাই করে দেখতে 
পেল ষে একই সময়ে একই ওয়েভলেংথে আর একজন লোক 'পারয়া থেকে খবর 
পাঠাচ্ছে । এই অপর ব্যান্তীট কে ? পরে জানা গেল এ ওয়েভলেংথে এল কোহেন 
ধনয়মিতভাবে রোডিও ব্রডকান্ট করতেন । এল কোহেনের বাড় ভারতয় 
দূতাবাসের আত [নিকটেই ছিল। অবাশ/ এঁলকোহেনের সঙ্গে এই ঘটনার 
কোন বোগাযোগ আছে কিনা বলা কাঠন। 1 

ইতিমধ্যে এীল কোহেনের আত্মাবশ্বান আরো দৃঢ় হল। তান আবার একটু 
বেপরোয়া হয়ে বোথিক্ষণ রেডিও ট্রাশ্সমশন করতে শুরু করলেন। এই সময়ে 
মোসাদ আর একটি মারাত্মক ভুল করল। এাঁলর কাছ থেকে পান্ঠান সংবাদের 
1কছুটা ভয়েস: অব ইন্্রাইীল' রোডওতে প্রচার করা হল । ' এই খবরগ্যাল ?ছল 
আত গোপনাঁয়। শুধুমাত্র ?সারয়ান সরকারের এবং বাথ পাঁটর দুচারজন 
এই খবর জানতেন । আঅতঞব ভয়েস অব ইস্তরইলে' এই খবর শুনে 
ণসারয়ান সরকারের টনক নড়ল। এই গোপন খবর এত শীঘ্র কী করে, 
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ইন্্াইল সরকার জানতে পারল 2 নিশ্চয় বাথ পার্টর মধ্যে কোন বিভীষণ 
আছেন যান 'নয়মিতভাবে গোপন খবর ইম্রাইল সরকারকে দিচ্ছেন । এই 
শবভীষণ কে 2 

গসাঁরয়ান সরকার সজাগ হল । এাঁল কোহেনও বুঝতে পারলেন ষে বাথ 
পাট" এবং সরকারের মধ্যে অনেকের সন্দেহ হয়োছিল যে দলে কিংবা সরকারের 
মধো কোন 'বিভীষণ কাজ করেছে । এই বিভীষণ কে? এই গুরুতর 
পাঁরাস্থীতিতে মোসাদ যাঁদ ঞীলকে খবর পাঠানো বন্ধ করতে বলত এবং 
পাঁলয়ে ষেতে বলত তাহলে হয়ত এল কোহেন ধরা পড়তেন না। কিন্ত 
কামেল আমন তাবেত ছিলেন দামাস্কাসের একজন গণ্যমান্য ব্যাস্ত । তারপক্ষে 
সবার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর' একটি কারণে 
মোসাদ এল কোহেনকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়ান। কারণ এঁ সময়ে 
এল কোহেন 'সারয়ান আর্স এবং আর্মড ফোর্সের সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
খবর পাঠাচ্ছিলেন ষেসব খবর মোসাদের কাছে প্রয়োজনীয় ছিল । এই খবরের 
মধ্যে একাঁট খবর ছিল কবে কোন সময়ে 'সারয়ান গাঁড়লা বাহন? ইসরাইলের 
ভেতরে গিয়ে গাঁডলা আন্রমণ করবে। 

গসারয়ান কাউণ্টার ইনটোলিজেশস দপ্তরের কতা কর্ণেল আহম্মদ স্ুইদান 
এবং সরকারের আরো অনেকে এল কোহেনকে সন্দেহ করতে শুর করোছলেন। 
এছাড়া এলি কোহেনের ছিল আয়েস জীবন । 'তীন প্রচুর পয়সা খরচ করতেন। 
তার এইরূপ জীবন অনেকের মনে সন্দেহের স্থান্ট করেছিল। স্ুইদানির 
এল কোহেনকে সন্দেহ করবার এই হল দ্বিতীয় কারণ। 'কন্তু এীলকে সন্দেহ 
করবার প্রধান কারণ ছিল ইউনাইটেড আরব 'রিপাবালকের কম্যাপ্তার ইন চঁফ- 
জেনারেল আল আমের ইন্্রইল সীমান্তে বেড়াতে িয়োছলেন । আমেরের সঙ্গে 
এলি কোহেনের একটি ছাব তোলা হয়োছিল। এই গ্রুপ ছাবতে গাল কোহেনের 
ফটো স্পম্ট ছিল । পরে ইজিপ্টে যখন এ ফটো দেখান হল, এলির এক পুরানো 
ইজীপশয়ান বাল্যবন্ধু বললেন, আরে এ যে এীল। আমার এক ইছাঁদ 
বাল্যবন্ধ্‌ ৷ 

এবার এঁলকে নিয়ে ইীজপ:ঁশয়ান ইনটোলিজেস্স সাঁভ“স তদন্ত শুরু করল। 
এই তদন্ত থেকে জানা গেল এীলকোহেন “লাভোন য়্যাফেয়াসের” সঙ্গে ঘানম্ঠ- 
ভাবে জঁড়ত 'ছিলেন। এক সন্দেহ থেকে আর এক সন্দেহ। প্রশ্ন হল 
এাঁলকোহেন্ কে 2 এলি কী আরব দেশের বন্ধ; না ইন্রাইীলি স্পাই । 

এরপর সায়ার কাউণ্টার ইনটোলিজেশ্সের কা আহমদ স্ুইদানশর মনে আর 
কোন সন্দেহ রইল না যে এলকোহেন হলেন এক ইন্্রাইীল স্পাই । শ্ুইদান 
এবং ঞীল কোহেনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল না। অবাঁশ্য এতাঁদন সুইদা'ন ঞালর 
বিরুদ্ধে কোন বিরোধী পদক্ষেপ নিতে সাহস করেনান। কারণ, এল ছিলেন 
বাথ পার্টর একজন বড় মাপের সদপ্য। এছাড়া তার 'বরুদ্ধে কোন 
কিছু করবার আগে উপযন্ত তথ্য সংগ্রহ করা দরকার ছিল। অবাশ্য 
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এবার ষথেন্ট প্রমাণ পাওয়া গেল । 

একদিন স্্ইদান তার পাঁলশ বাঁহনী 'নয়ে এীলর বাড়তে ঢুকলেন। এ 
সময়ে এীল তেলআভিভে রোডিও ওয়ারলেস€ মারফৎ খবর পাঠাচ্ছলেন। এবার 
এলিকে গ্রেপ্তার করা হল। 

এর গ্রেপ্তার সমস্ত 'সাঁরয়ার রাজনোৌতক, সামাজক এবং বাথ পার্টর ভেতর 
এক আলোড়ন স্বা্ট করল । এবার সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন এল কোহেন 
কে? স্পাই না অন্য কেউ ? 

স্ইইদান এীলকে তেল আ'ভভে রোঁডও মারফৎ একটা খবর পাঠাতে বললেন । 
ধরা পড়বার আগে এীল এক গোপন বাতায় তেল আভভের কাদের বলোছলেন 
'আম ধরা পড়োছ .” ভাঁবষ/ং যেসব খবর পাঠাব এসব খবর হল মিথ্যা । 

ইস্ীইল সরকার এল কোহেনের পাঠান খবর বশ্বাস করল না। 

প্রথমে ইন্্রইল সরকার চুপ করে ছিন।। কছু করল না। সুইদান এরপর 
ইন্মাইলের প্রধানমল্তী লেভী এশকলকে এক খবর পাঠিয়ে বললেন “এল কোহেন” 
ওরফে কামেল আমন তাবেত বর্তমানে 'সারয়ান সরকারের আঁতাঁথ। আমরা 
ওকে গ্রেপ্তার করোছি।” 

ইন্্াইল সরকার এবার প্রস্তাব করল যে তারা এল কোহেনের মন্তর জন্যে এক 
মালয়ন ডলার দিতে রাজ আছেন । কিন্তু সাঁরয়ান সরকার এই প্রস্তাবে কান 
[দল না। তাঁকে ফাঁস দেয়া হল। ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে দামাস্কাসে এক 
1বশাল জনসমক্ষে কোহেনকে ফাসি দেয়া হল । 

বর ৯ নং 

আর একাঁট কাহনণর ঘটনাস্থল হল হীজপ্ট। নায়কের নাম উলফগ্যাংগ 
লটজ। স্পাই মহলে লটজ “স্য।”পাইন স্পাই” নামে পারচিত 'ছিলেন। কারণ 
উল.ফগ্যাংগ লটজ নজে শুধু 'স্যামপাইন' পান করতেন না । তান তার বন্ধ:দের 
'স্যামপাইন” খাওয়াতে ভালোবাসতেন । 

এল কোহেনের মতো উলফ-গ্যাংগ লটজ ইজিপ্ট সরকার এবং ইউনাইটেড 
আরব সৈন্যবাহনীর হাইকমাগ্ডের অনেক ম-ল্যবান গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ 
করেছিলেন । উলফফগ্যাংগ বড়মাপের স্পাই ছিলেন। কিন্তু তবু তাকে সন্দেহ 
করা হয়ান। 

উলফগ্যাংগ লটজের জন্ম হয়েছিল ১৯২১ *'লে, জমানীর এক ছোট শহরে। 

উলফগ্যাংগের বাবা ছলেন ক্রিশ্চিয়ান এবং মা ছিলেন ইছা্দ। বাল/কালে 
তার বাবা-মা মারা গিয়োছিলেন ! ন্রিশ-দশকে জর্ানীতে কোন ইহার বসবাস 
করা সম্ভব ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর ১৯৩১ সালে উলফগ্যাংগের মা তাকে 
নয়ে প্যালেম্টাইনে চলে এলেন। প্যালেন্টাইনে তখন সবেমান্র ইহুদীদের 
আগমন শুরু হয়েছে। 

মাত্র ষোল বছর বয়সে উলফগ্যাংগ 'সন্তাসবাহনীতে যোগ দিয়েছিলেন । 
গকছদীদনের মধ্যে তিনি গাঁড়লা যুদ্ধে দক্ষ হয়ে উঠলেন । এলো দ্বিতণয় 
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মহাযুদ্ধ। উলফগ্যাংগ বৃঁটশ সৈন্যবাহনীতে যোগ দিলেন। এই যুদ্ধে তানি 
যথেম্ট সাহসের পারিচয় দিয়েছিলেন । 

লটঙ্গ বহ ভাষায় কথা বলতে পারতেন । এমন কী আরবীকে ভাষায় তার 
যথেম্ট বুৎপাত্ত ছিল ' এই কারণে তান মোসাদের নজরে পড়লেন । এ সময়ে 
মোসাদ লটজের মতো একজন সাহস+, দক্ষ এজেন্টের অনুসন্ধান করছিল । 

লটজের নাম, পাঁরচয় পাঁরবর্তন করা হল না। এমন কী তার জীবনধারারও 
কোন পাঁরব্তন করা হল না। তবে লটজের মা যে ইহা ছিলেন এবং তান 
যে তার ছেলেকে "নিয়ে প্যালেম্টাইনে চলে এসেছিলেন একথা গোপন রাখা হল। 

লটজের নতুন পাঁরচয়ে বলা হল, তান বাঁশ সৈন্যবাহনীর সঙ্গে লড়াই 
করোছলেন। অতএব এই এলাকায় প্রাতাঁট জায়গা ছিল লটজের নখদর্পনে। 
তাকে আরো বলা হল [তান যেন হিটলারের নাৎসী-জগ্ানীর নীতির ঘোর 
1বরোধী বলে পারচয় দেন। তাই তিনি জ্লানী ছেড়ে চলন এসেছেন। লটজ 
যখন ইজিপ্ট ছিলেন তখন পাশ্চম জম্নানবর ইনটোঁলজেম্সের বড় কা রাইনহারড 
গেহলেন তাকে হইীজপ্টের সামারক বাহনশর বড় কতা এবং ইজিশ্টের মুখাবরাতের 
( ইনটোলজেশস সাভি“সের ) সঙ্গে পারিচয় কাঁরয়ে দিলেন । রাইনহারড গেহলেনের 
সাহায্য ছাড়া লট ইজজস্টে আন্তানা গাড়তে পারতেন না। 

লটজ 'মথ্যা পারচয় এবং জাল পাশপোট নিয়ে ইীজপ্টে এলেন । লটজ খুব 
ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারতেন । পরে লটঙ্জ ঘোড়া বেচাকেনার বাবসা শুরু 
করলেন । 

এ সঙ্গে স্পাইং-র কাজ শুরু হল। 

এ সময়ে বহু জর্মান বৈজ্ঞানক হীঁজপ্টে রকেট নিয়ে গবেষণা করাছলেন। 
লটজ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। পরে ইাঁজগ্টের সামারক বাহনখর 
কাদের সঙ্গে বন্ধ,ত্ব করলেন। লটজ এসব নাংসী জগ্মান বৈজ্ঞানকদের কাজ 
কর্মের খবর 'নতে শুরু করলেন। 

লটজের হজে কাঞ্কর্মের স্থাবধার জন্য এবং তার সহকগী হিসেবে কাজ 
করার জন্যে তেল আভভের মোসাদ ঠিক করল যে এক জগ্গান মাহলাকে লটজ বিয়ে 
করবে। হয়ত জমান মেয়েকে বিয়ে করলে হইীজপাঁশয়ান সমাজে এবং হীজপ্টের 
জমান মহলে তার সম্মান বাড়বে । এই ছিল মোসাদের ধারণা । 

বিয়ে হল, লটজের স্ত্রী ছিলেন জমান ইহুদী । এখানে বলা দরকার তেল 
আভিভে লটজের একজন ইছদী স্কী ছিল। তার প্রথম স্ত্রী এই বিয়েতে আপাত্ত 
করেছিলেন । লটজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুইটি ছেলে-মেয়েও ছিল । পরে 
মোসাদের চাপে পড়ে লটজের প্রথম স্ত্রী এই বিয়েতে সম্মাত দিলেন । 

লটজের নতুন ম্তীর নাম হল ওয়ালদ্রাউট নয়েম্যান । বয়ে হল, জমার 
মাীনক শহরে । বিয়ের পর স্বামী-ম্ী উভয়েই কায়রোতে ফিরে গেলেন। 

লটজ এবং তার স্নী (তিনিও একজন স্পাই ছিলেন ) ইজিণ্টে যেসব জর্মান 
বৈজ্ঞাঁনক ছিলেন তাদ্দর সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন । 
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আন্তারকতা যখন গভীর হল তখন লটজ এইসব বৈজ্ঞানকদের রকেট তৈরীর 
সব খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন । 

লটজ ঘোড়া-চড়ার স্কুল খুলেছিলেন । সেই স্কুলে ইজপাঁশয়ান সামারক 
বাহনীর অনেক বড় বড় জেনারেলরা আসতেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন 
কর্নেল আবদুল রহমান। জেনারেল ফোয়াদ ওসমান, রকেট সেন্টারের চীফ 
সাকউারটি আফসার এবং হইীজপ্টের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্‌ পালশ ও 
আসতেন । মাঝে মাঝে আনোয়ার সাদাত ঘোড়ায় চড়াবার জন্য এ স্কুলে 
আসতেন। 

লটজ বাথরুম থেকে নিয়মিতভাবে ইম্ত্রইলে রোডওতে খবর পাঠাতেন । এই 
রোঁডিও ট্রাশ্সামটার ছিল আত "ছোট এবং কারুর নজরে পড়োন ৷ লটজ স্পাইং-র 
কাজ করছেন একথা ইজপঁশয়ান ”মৃখাবরাত” [ ইনটেলিজেন্স সাভি“স ] না 
জানলেও জর্মান ইনটেলজেন্সের বড় কঠা রাইনহারড গেহলেন জানতেন । তবে 
রাইনহারড গেহলেন ভেবোছলেন লটজ হলেন গস. আই-এ'র এজেণ্ট। 

লটজ হীজপ্টের চাবাঁদকে তার স্পাই-র জাল ছাঁড়য়ে রেখোছলেন । 
তার বন্ধদের মধ্যে ছিল রকেট এলাকার চ্ফ সাকউীরাঁটি আঁফসার ফোয়াদ 
ওসমান। তানি লটজকে রকেট তৈরী করবার এলাকা ঘুরে দেখবার 
অনমাত দিয়োছিলেন । সেখানে লটজ চীফ ?সাঁকডীরাঁট আঁফিসারের সঙ্গে ছবিও 
তুলে ছিলেন । 

লটজ জমনি বৈজ্ঞানকদের চাঠ ডেলিভেরীর 'নয়মকানুন বেশ ভালো করে 
[শখে [নিয়োছলেন । তান জমি বৈজ্ঞানিকদের 'চাঠ পড়বার সুযোগও পেয়ে 
ছিলেন । এইসব ব্যাপ্ডগত চাঠি থেকে লটজ অনেক মল্যবান খবর পেয়োছিলেন। 
সেই খবরগুীল ?তাঁন তেল আ'ভিভে [নিয়ামতভাবে পাঠাতেন। 

প্রাতমাসে লটজ একবার বরে যুবোপে গিয়ে আমানের বড় কাদের সঙ্গে 
দেখা করতেন । কিছখাদন পরে লটজকে চালাবার দায়ত্ব মোসাদের 
হাতে তুলে দে'য়া হল । মোসাদের কেস আফসার তখনও জানতেন না কাঁ করে 
লটজকে স্পাইংর কাজে ব্যবহার করতে হবে। তারপর হঠাৎ একাদন লটজ 
ইজপাশয়ান পুলিশের হাতে ধরা পড়ল । ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ সালে 
ইাঁজপাঁশয়ান 'মুখাবরাত” এসে সটজের বাড়তে হানা দল । লটজকে গ্রেপ্তারের 
ব্যাপারে সাহাষ্য করেছিলেন রাশিয়ান সামারক ইনটোলিজেন্স 'গেরু' ৷ তারাই 
লটজের আসল পারচয় ইজপাঁশয়ান' মুখাবরাতকে" দিয়োছলে । 

াবচারে লটজ এবং তার স্তীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হল । "তিন বছর 
পরে ছয়াদনের যুদ্ধের পর অন্য বন্দীদের সঙ্গে লট এবং তার স্তীকে 
ইজিপশিয়ান বন্দীদের সঙ্গে অদল বদল করা হল। 

লটজ তারপর আর তেল আঁভভে 1ফরে গেলেন না। এবার থেকে তান 
আমোরকাতে বসবাস করতে লাগলেন । 

সঃ সং ৬ 
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পণ্সাশ দশকে হাগানা এবং ফ্রান্সের ইনটেলিজেন্স সাঁভ“স, এস* ডি এ* 
সির এক বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলোছল । এই সম্পর্ক থেকে দ্ট 
ইনটোলজেন্স সাঁভ'স একত্র হয়ে কাজ করতে শুরু করল । একে অন্যকে সাহাধ্য 
করত। 

ফ্রান্স এবং 1স-আই-এর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকার ফলে ইন্ত্রাইল সুয়ে 
ক্যানালের এলাকায় বৃটেনের চক্রান্তের গাতীবাঁধর প্রাতাট খবরই পাচ্ছিল। 

প্রোসডেপ্ট আইসেনহাওয়ার-এবং ফন্টার ডালেস স্তুয়েজ ক্যানালের আক্রমণের 
বরুদ্ধে ছিলেন । তারা বুটেন, ফ্রাম্স, ইন্্রাইলের ুয়েজ ক্যানল আন্রমণ সমর্থন 
করেনান। অবাঁশ্য 'স-আই-এর এই যুদ্ধে ইম্্ীইলকে গোপন সমর্থন করোছল। 

১৯৫৬ সালে ইন্ত্রাইলি ইনটোলিজেন্স সাভসের মধ্যে কাজকর্মের নিয়মকানুন 
পরিবর্তন করা হল। এই পাঁরবর্তনের জন্য দায় ছিলেন উভাল নীম্যান । সুয়েজ 
ক্যানালের আন্মণের সময় নাম্যানের নাম প্রথম শোনা গেল । 

উভাল ন'ম্যানের জন্ম হয়োছল ১৯২৫ সালে তেল আঁভভে। তান 
ইংল্যাণ্ডের ইম্পিরিয়াল কলেজে পড়াশুনা করোছলেন ৷ সায়েস্সের ডিগ্রী পাবার 
পর 'তাঁন ইম্্রইীল সৈন্যবাহিননতে যোগ দিলেন । 

এখানে এসে তান বুঝতে পারলেন যে 'বাভন্ন দেশ থেকে যেসব গোপনীয় 
তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে সেই খবর কোন ফাইলে ট:কে রাখা দরকার। নীম্যান 
ফাইলের পারবর্তে কমাঁপিউটারের সাহায্য নিলেন! ১৯৫৬ সালে ছয়াদনের যুদ্ধে 
এইসব খবর খাব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। এপব খবরের 'ভাত্বতে 
ইস্রাইল, ইজিপ্ট এবং ?পাঁরয়া আক্রমন করোছল । পরে এই কমাঁপউটার যল্ত্াট 
ইন্্াইলি সৈন্যবাহনীর জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়োছল। 

নীম্যান এই কমাঁপউটারের সাহায্যে আমান, সৈন্যবাহনশীর ইনটোলজেন্স 
সাঁভসে এক 'বরাট পাঁরবর্তন এনোছলেন। সব খবর কমাপউটারে ধরে 
রাখা হত। 


4 সং নং 


ইসার হেরেলের পদত্যাগের পর ইম্রইল ইনটোলিজেন্স সাঁভ“সের মধ্যে একটা 
যুগের অবসান হল । 

বেনগুইরন সৈন্যবাহনীর মেজর জেনারেল মেয়ার আমিটকে মোসাদের 
প্রধান কর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন । এ সময়ে মেয়ার আমট ডেড স+'র কাছে 
এক সরকারী কাজে গিয়েছিলেন । ওখান থেকে বেনগুইরন তাকে ডেকে পাঠালেন । 
প্রধানমল্জী আমটকে বললেন £ “আপন হবেন মোসাদের কর্তা । ইসার হেরেল 
পদত্যাগ করেছেন । আম সেই পদত্যাগ পন্ত গ্রহণ করোছ। 

আমটের কাছে এই খবরটি ছিল আত বিস্ময়কর । মেয়ার আমট প্রধানমন্ত্রীর 
এই প্রন্তাব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন । তাকে মোসাদের বড় কা নিয়োগ 
করা হচ্ছে_ একথা তান প্রথমে তান বিশ্বাস করতে পারলেন না। মনে হল 
তিনি যেন স্বগন দেখছেন । এই সময় মেয়ার আমট আমানের লটারী ইনটোলি- 
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জেশ্সের বড় কা ছিলেন। 

আমিটের জঙ্ম হয়েছিল ১৯২৬ সালে 'তাইবৌরয়ার এক শহরে । জন্মের 
সময় তার নাম ছিল মেয়ার চ্ল্‌টজাক। 

রাজনীতিতে মেয়ার আমিট ছিলেন সমাজবাদী । প্রথমে তিনি একটা 
এঁগ্রকালচারাল ফার্মে কাজ শুর; করেছিলেন । স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি হাগানাতে 
যোগ দিয়েছিলেন ৷ পণ্াশ দশকে আমট এক ট্যাঙ্ক বাহনধর জেনারেল 
হয়েছিলেন । এ সময় থেকে তার মোশে দ।য়ানের সঙ্গে বন্ধত্ব হল। 

১৯৪৭ সালে. আমটকে 'মাঁলটারী ইনটোৌলজেন্স 'আমানের' কর্তা করা হল। 
এর আগে ধারা আমানের কর্তা হয়েছিলেন তাদের সবার বিরুদ্ধে কিছু না কিছ? 
গুরুতর আঁভযোগ করা হয়েছিল । দুনাঁত বা ক্ষমতা অপব্যবহারের আভযোগে 
এসব ভিরেক্রদের আমানের পদ থেকে সরান হয়োছিল। ১৯৫৯ সালে ইসার 
বোরকে ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য সরান হয়ৌোছল। পরে বিনিয়ামন 
গীঁবলীকেও হী'জগ্টের 'লাভোন য্যাফেয়াসের? সঙ্গে জীঁড়ত থাকবার দরুণ সরান 
হয়েছিল । তৃতীয় ডিরেক্টর ইয়োসোফ হারকাঁবর বিরুদ্ধে অকর্মনতার 
আভযোগ আনা হয়োছল। 

হারকাবির বদলে এলেন চেইম হেরযোগ । তিনি এর আগেও আমানে কাজ 
করেছিলেন । তার পাঁরশ্রমে 'আমান” বেশ 'কছ.টা শাস্তশালী সংস্থা হয়ে 
দাঁড়য়োছল। কিন্তু ইসার হেরেল তাকে দাঁবয়ে রেখোছলেন। মাথা তুলতে 
দেনান। 

আঁমট মোসাদের বড় কর্তা হবার পর তার প্রথম চেষ্টা হল আমান মোসাদের 
ইনটোলজেশ্স সংস্থার মধো যে তীব্র প্রাতযোগতা এবং কলহ চলাছল তার 
আপোষ মীমাংসা করা । আমটের বন্তব্য ছিল 'বাভন্ন ইনটোলজেশ্স সাঁভসের 
মধ্যে প্রতিদ্বশ্বিতা থাকলে প্রধান সংস্থা অর্থাৎ ইসরাইলি ইনটেলিজেছ্স সাভ'স 
দূ্বল হবে, এবং খবর সংগ্রহের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। 

আমট মোসাদের লাগাম ধরবার পর বুঝতে পারলেন ইসার হেরেলের পদে 
অথং মোসাদের লাগাম ধরবার কাজ খুব সহজ হবে না। মোসাদে ইসার- 
হেরেলের অনেক ভন্ত ছিল। তারা আঁমটের নিয়োগে আপাত জানালেন । বলা 
দরকার ইসার হেরেল একসঙ্গে 'শেন বেত” ও “মোসাদের' কতা ছিলেন কিন 
আঁমটকে শবধু 'মোসাদ” ও আমানের পারচালনার দায়ত দেওয়া হল। 

মোসাদের দাঁয়ত্ব নেবার পর আঁমট গিয়ে ইসার হেরেলের সঙ্গে দেখা করলেন। 
এদিকে ইসার হেরেল কখনও কল্পনা করেনান ষে বেনগুইরন এত সহজে তার 
পদত্যাগ পন্র গ্রহণ করবেন। কারণ ইসার হেরেল 'নজেকে ইন্রাইীলি ইনটোলজেন্সের 
একজন অপারহার্য এবং আত আবশ্যকীয় ডিরেন্ুর বলে মনে করতেন। ইসার 
হেরেল মনে করতেন যে তার স্থান শূন্য হলে এ ন্থানে কেউ কাজ করতে পারবে 
না। অতএব তান আটকে সাহায্য করবার কোন প্রাতশ্রাত দিলেন না। 

ইতিমধ্যে মোসাদের " অনেক সানয়ার কর্মচারী হুমাঁক দিলেন যে তারা 
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আঁমটের অধীনে কাজ করবে না। এরা সবাই ছিলেন ইসার হেরেলের লোক । 
আ'মট বললেন £ এইসব হুমাঁক কিংবা ধমকে তিনি কান দেবেন না এবং কার:র 
অবাধ্যতা সহ্য করবেন না । 

ইসার হেরেলের বিরুদ্ধে 'বাঁভল্ল গুরুতর আভিযোগ ছিল ৷ একটি আভযোগ 
ছিল তিনি ইজপ্টে যেসব জগ্জলান বৈজ্ঞানকেরা রকেট য়ে গবেষণার কাজ 
করাছলেন তাদের খুন করার চেষ্টা করাছলেন। এই আভযোগ সাঁত্য ছিল। 
কারণ, ইসার হেরেলের নাসর এবং হীঙণ্টের প্রাত এত ঘৃণা এবং 'বিতৃ্কা ছিল যে 
ইজপ্টকে ধংস করার জন্য [তান সর্বপ্রকার চেন্টা করেছিলেন । 

ইসার হেরেলের এই জর্জান বৈজ্ঞানকদের বিরোধী বাভন্ন ধসমূলক কাজ 
বেনগুইরনের [াবদেশনগাঁতর উপর বিশেষ প্রভাব সৃন্টি করোছিল। পাশ্চম জর্মানী 
বেনগুইরনের কাছে কঠোর ভাষায় নালিশ করেছিল। ইসার হেরেল নিজে 
এই ধরনের নালিশ নিয়ে বড় কোন চিন্তাভাবনা করেনান। আঁমট 
মোসাদের বড়কতা হবার পর জর্লান বৈজ্ঞানকদের কাজকর্মের ফাইল খুটিয়ে 
দেখতে শুরু করলেন। পরে এইসব ফাইলগ্াল পুঁড়য়ে ফেলবার আদেশ 
[দলেন। 

এরপর বেনগুইরন প্রধানমন্দীর পদ থেকে পদতাগ করলেন । কারণ 
ইজপ্টে মোসাদের কাষকলাপ, বিশেষ করে, জান্নান বৈজ্ঞানকের প্রাণনাসের চেষ্টা 
তাকে বিশেষ ব্রত করেছিল এবং িবদেশে তাকে ?বপদে ফেলোছল। 

বেনগুইরনও বিশেষ বচালত হয়েছিলেন । রান্ট্রের স্থুনামের সঙ্গে সঙ্গে তারও 
স্থনামের হানি হতে লাগল । এছাড়া মোসাদ ইজিপ্ট থেকে বিশেষ কোন মূল্যবান 
খবর সংগ্রহ করতে ব্যথ হয়োছল । 

বেনগ.ইরণ প্রধানমল্মীর পদ থেকে চলে যাবার পর শমন পেরেস এবং মোশে 
দায়ানকে নিয়ে একাঁট নতুন দল “রাফ” গঠন করলেন। অপর দিকে ইসরাইল 
পাললামেন্টে সংখ্যাগারষ্ঠ “মাপাই” দল লেভশী এশকলকে প্রধানমল্মীর পদে 
নিবাচিত করল। 


লেভী এশকল ইনটোলিজেদ্সের কাজকর্মে বশেষ আগ্রহী এবং উৎসাহী 
ছিলেন । [তান মোসাদের কাজ দেখে বিশেষ সন্ধুষ্ট হয়োছলেন। নতুন প্রধান- 
মন্মী ইনটোলজেদ্সের কাজ দেখে আমটের কাজকর্মের প্রশংসা করলেন। আঁমট 
এই প্রশংসাপন্র তার কাজে লাগালেন ৷ লেভাঁ এশকল বেনগুইরণের ক]াবনেটে 
অথমন্ন?' ছিলেন । অথাঁং সরকারের খরচপন্রের হিসাব বেশ ভালো করে 
বুঝতেন । আমটের অনুরোধে লেভন এশকল মোসাদের বাজেট দ্বিগুণ করে 
দিলেন। বাজেট বেড়ে যাবার পর আমট তার বহু মোসাহেবদের মোসাদে 
চাকরী 'দলেন। 

ডিসেম্বর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মেয়ার আমট 'ছলেন মোসাদ এবং আমানের 
প্রধানকতা । এই সময়ের মধ্যে তান মোসাদকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন । 
যেসব কর্মচারীরা ইসারহেরেলের সমর্থক ছিলেন এবং আমটের নীতির 
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সমালোচক ছিলেন তাদের ইনটোলজে্স সাঁভস থেকে বিদায় দেয়া হল। এই- 
সব বরোধা নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়াতজাক শমীর । 

যেসব লোক 'আমানে' অথধি মাল্টারী ইমটোলজেশ্সে কাজ করতেন তাদের 
অনেক স্থাবধা দেয়া হল। তাদের কাজের দায়িত্ব এবং সম্মান বাড়ান হল। 
সৈন্যবাহনশীর অনেককে বাভন্ন মোসাদ স্টেশনের চীফ করা হল | আ'মটের বশতব্য 
ছিল মোসাদ শুধু মান্র খবর সংগ্রহ করবে এবং কোন অপারেশনের কাজের সঙ্গে 
জড়াবেনা । 

আমটের বরোধী এবং তার নীতির সমালোচক ছিল অগ্ছনাতি। তাদের 
বন্তব্যাছল আমট অনর্থক পয়সা খরচ করছেন এবং তার মোসাহেবদের প্রশ্রয় 
দিচ্ছেন। 

আমট এইসব সমালে(চনায় কান দিলেন না। 

আমট এরপর ইনটোলজেম্স সাঁশসে নিয়োগের নিয়ম-কানুন পাঁরবর্তন 
করলেন । তান স্ুপারশের পাঁরবর্তে যেসব লোকদের টেক্নোলাঁজক্যাল জ্ঞান 
ছিল তাদের “মোসাদে' চাকরী দিলেন। এই প্রসঙ্গে একজনের নাম করা যেতে 
পারে। লোকটির নাম ছিল চাল মেকোরাস, জন্ম ইন্ভানবুূলে 'কন্তু তিনি 
সুইজারল্যান্ডে মানুষ হয়োছলেন । কলেজে পড়াশুনা করবার সময় মেকোরাস 
মোসাদের নজরে পড়লেন। কন্তু মোসাদে যোগ দেবার পর জানা গেল তান 
হলেন 'হমোসেক্সস্য়াল' । অতএব তাকে “মোসাদ” থেকে তাড়িয়ে দেয়া হল। 
পরে মেকোরাস আভযোগ করোছিলেন £ “আমি সব ধরনের বিপন্জনক কাজ 
করতে তৈরী ছিলাম কিন্ত্ব আমাকে কোন প্রকার কাজ করার সুযোগ-স্থাবধা দেয়া 
হল না।” 

আঁমট “সেক্স-পাই” ?কংবা সেক্স ভাঁঙ্গয়ে খবর বার করা একেবারে পছন্দ 
করতেন না। মেকোরা:সর পাঁরবারের সমাজে যথেন্ট স্থনাম ছিল ৷ এই কারণেই 
মেকোরাসকে স্পাই'র কাজের জন্যে নিযুন্ত করা হয়োছল। কন তার কাছে 
মেকোরাসের “সেক্স” বিকৃত বলে মনে হয়েছিল । 

স্পাই"র কাজের জন্য মেয়েদের বেশি নিয়োগ করা হত না । আরব দেশে মেয়ে 
স্পাই প্রায় অচল ছিল। কারণ, আরব দেশে মেয়ে স্পাই-র সাহায্যে কিংবা 
তাদের ব্যবহার করে খবর সংগ্রহ করা প্রায় কঠিন কাজ 'ছিল। প্রধান কারণ, 
আরবদেশের মেয়েরা পর্দানশীন হয়ে থাকে । এই কারণে, মোসাদে সাধারণতঃ 
মেয়েরা এডামাঁনন্ট্রেশনে কাজ করে থাকে কিংবা এ্যাকাউণ্টস বিভাগে । তবু দেখা 
যাবে দুচারজন ইস্রাইীল মেয়ে গোপন খবর সংগ্রহে পারদার্শতা দোখয়োছিলেন। 
একজন দক্ষ ইন্ত্রাইীল মেয়ে স্পাই-র নাম হল “লাল ক্যাসেল” । লাল 
ক্যাসেলের বুদ্ধি এবং তার দেহ সৌন্দ্য সবাইকে আকর্ষণ করত । মেয়ার আমটের 
স্পাই'র কাজে মেয়েদের ব্যবহার করতে আনচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তব? দরকার হলে 
তিনি মেয়েদেরও এই কাজে ব্যবহার করতেন। 

'মোসাদ' দপ্তরকে আটটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কয়েকটি বিভাগের 
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নাম হল অপারেশনাল, প্র্যানং, কোআঁড নেশন, রিসার্চ, পাঁলাটক্যাল এ্যাকশন 
এবং জনসংযোগ ॥ এছাড়া আরও কয়েকটি আরারন্ত বিভাগের নাম হল £ দ্রোনং, 
1ফনান্স মানবশান্ত, এবং টেকুনোলাঁজক্যাল ডিপার্টমেন্ট | 

খবর সংগ্রহ করার জন্য দেশ এবং এলাকা হিসাবে 'বাভন্ন 'িপাটমেণ্টকে 
ভাগ করা হ"য়েছিল। সাধারণতঃ দেশের বাইরে থেকে একমান্র সাম্মারক খবর 
ছাড়া_-সব খবরই মোসাদ সংগ্রহ করত । সামারক খবর আমান সংগ্রহ করত । 
অবাশ্য অনেক সময়ে সামারক খবর সংগ্রহ করা মোসাদ ও আমান একসঙ্গে করত । 
ইসার-হেরেল মোশনের চাইতে মানুষকে বোশ বিশ্বাস করতেন । খবর সংগ্রহের জন্য 
মানুষের সাহাষ্যীনতেন। ইম্্রাইলি ইনটোলজেশ্সে একজন এজেন্ট ছিলেন যার 
স্মরণশান্ত ছিল কম্পুটারের মতো। এই এজেণ্টের নাম ছিল শালাতয়াল বেন 
ইয়ার । তান মোসাদে কাজ করতেন। 

শালতিয়ালের জন্ম হয়েছিল লেবাননের এক প্রান্তে, এক ছোট গ্রামে। 
ছেলেবেলা থেকে তিনি নিজেকে আরব বলে পারচয় দিতেন। তার বা্ধ ছিল 
তীক্ষ । পরে শালতিয়াল এক ফরাস মাঁহলার প্রেমে পড়েন। কিছীদন এ 
মহিলার সঙ্গে কাটাবার পর শালাতয়াল নিখ.*ত ফরাসি ভাষা বলতে শুরু 
করলেন ! পরে তান প্যালেন্টাইনে ফিরে এসে ইংরাঁজ ভাষা শিখলেন ৷ তান, 
নিখ-'ত ইংরাজও বলতে পারতেন । 

শালাতয়াল, ১৯৪৮ সালে ইন্ত্রাইলের স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 
প্রথমে তিন 'ন্টার্ণ গ্যাংগে যোগ দিয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি ফ্লান্সোয়া 
ব্রণকো' ছদ্মনাম ব্যবহার করে গাঁড়লা বুদ্ধ করতেন। যুদ্ধের পরে তিনি কাষ- 
কাজ শুরু করোছিলেন ৷ এ কাজের অজুহাত দিয়ে তিনি ইন্ত্রইলও প্যালেস্টাইনের 
রান্তাঘাটের খুব পাঁরস্কার ছাঁব একে দিয়েছিলেন । পুরো ইজিপ্টের ম্যাপও তানি 
এ'কেছিলেন। ১৯৫৬ সালে আরব ইত্রাইীল ঘুদ্ধের সময় এই সব ম্যাপগ্ণীল 
1বশেষ প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে নেয়া হয়োছল। 

মেয়ার আট আমলের অনেক দক্ষ ইন্ত্রাইীল স্পাই-এর নাম করা যেতে পারে । 
এদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য স্পাই-র নাম ছিল লিও টমাস, জাতিতে 
আম্মোনয়ান । 'ল*ও টমাস কায়রোতে মানুষ হয়োছলেন। তান যখন মোসাদে 
যোগ 1দয়োছলেন তখন তান জানতেন না মোসাদ কী ধরনের কাজ করে থাকে ৷ 
তবে মোসাদ একট বৃহৎ স্পাই প্রাতষ্ঞান লিও টমাসের বুঝতে কোন অস্থাবধা 
হয় 'নি। 

গল'ও টমাস ভাগ্যের খোঁজে বেরুতে এসোছলেন। সেখান থেকে তান 
পাঁশ্চম জর্মানীতে গিয়োছিলেন। এইখানে এমিল জোলা নামে এক ন্রিশ্চয়ান 
লেবানীজের সঙ্গে তার আলাপ পাঁরচয় হয় । এাঁমলের হাতে প্রচুর কাচা পয়সা 
দিল । এমল পয়সা খরচ করতে কোন কার্পণ্য করতেন না; একাঁদন আলাপ- 
আলোচনা প্রসঙ্গে (লিও টমাস বললেন £ তান হীজপ্টের প্রোসডেন্ট নাসরকে ঘৃণা, 
করেন এবং তান তার পতন চান । 
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এমিল একাঁদন এক থাঁল টাকা লি'ও টমাসকে দিয়ে বললেন £ এই টাকা 
আপনার কাছে রাখুন । আপন ইজপ্টে ফিরে ধান এবং ওখানে গিয়ে নাসরের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করূন। তাকে ক্ষমতাচ্যত করতে হবে। এর জনে) 
ষড়ষল্ল করুন। তারপর 'ি'ও টমাসকে বলা হল £ এই খবরগ্ীল নাটো দেশ- 
গুলির জন্যে দরকার । তাকে নাটোর কাজের জন্যে নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন 
ঘৃণাক্ষরে মোসাদ কিংবা ইসরাইলি ইনটোলজেশ্সের নাম তার কাছে উল্লেখ করা হল 
না। এই ধরণের স্পাই নিয়োগকে বলা হয়” 186 71601001178, 

পরে কলোনের এক ছোট বাড়ীতে লি'ও টমাসকে স্পাই-র ট্রোনং দেয়া হল। 

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে 1লি'ও টমাসকে কায়রোতে পাঠান হল। ইজিপ্টের 
রাজনোতিক, সামাঁরক খবর সংগ্রহ করার জন্যে ইনফর-মার হিসাবে তাকে নিষ্ত 
করা হয়েছিল । তার কেস আঁফসারের সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করার জন্য 
লিও" টমাস প্রায়ই যুরোপে যেতেন । রুরোপে থাকাকালীন 1তাঁন কাঁথ বেডহফ্‌ 
নামে এক জর্মান মাহলাকে বিয়ে করেছিলেন । 

একদিন টমাসের কেস আঁফসার তাকে বললেনঃ যে লি'ও টমাস ইন্ত্রইলি 
*পাই' অগ্নাইজেশনের জন্য কাজ করছেন৷ অবাঁশ্য কেস আঁফসারের কথা শুনে 
লিও টমাস অবাক হলেন না। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল তান এইরকম 
একটা জবাব আশা করোছলেন। এবার থেকে দুজন দুজনকে 'চনতে পারলেন । 
কারণ, লি'ও টমাস বেশ 'কছ্াদন কাজ করার পর বুঝতে পেরোছিলেন তার 
মানব কে? ইস ্ীইল। ইস্রাইলের জন্যে কাজ করতে তার মনে একটুও দ্বিধা 
ছিল না। কারণ টমাসের নাসর বিদ্বেষী মনোভাব বেশ তীত্র ছিল। ব্ুমে ভ্রুমে 
লি+ও টমাসের স্পাই নেটওয়ার্ক অথ বেড়াজাল বড় এবং শান্তশালন হল । দলের 
সদস্য সংখ্যা বাড়ল। দুজন আরমোনয়ান এবং নাইট ক্লাবের একজন নতকীকে 
দলে টানা হল। এদের সবাইকে শেখানো হল কী করে রোডিওতে খবর পাঠাতে 
হয়। কোড বই 'হসাবে পার্ল বার্কের 'গুড আর" বইটি ব্যবহার করা হল। 
এক বেলজিয়াম ব্যাঙ্কে তাদের খরচ এবং জমার হিসেব রাখা হত। এছাড়া 
টমাসের বাড়ীতে স্পাই-র কাজ করার জন্যে প্রচুর যন্দপাতি ছিল। পাঁচাট 
স্পাই ক্যামেরা, স্পাই ইলেকাষ্টরক শেভার, যার ভিতর মাইক্রোফ্লিম লুকিয়ে রাখা 
সম্ভব হত এবং বাথরুমে লুকানো রেডিও ছিল। এখান থেকে নিয়ামতভাবে 
তেল আভিভে খবর পাঠান হত। 

৯৯৬০ সালের মে মাসে টমাস এবং তার স্ত্রী ক্যাথকে আমোরকাতে ডেকে 
পাঠান হল । তাদের বলা হল শিগগিরই ইজি্টে এক বড় রকমের চন্রান্ত, এবং 
নাসরের শাসনযল্গকে বানচাল করার চেম্টা করা হবে। একাজের 
জন্য একজন ইজপাশিয়ান আমর সৈন্যকে দলে ঢোকানো দরকার । একাজ 
করতে একট; সয় লাগবে । এবার তাদের পরবতর্ণ 'নর্দেশের জন্য অপেক্ষা 
করতে বলা হল। কিন্তু টমাস দম্পাতর আত্মাবশ্বাস এত বেশী হয়েছিল যে তারা 
সৈন্যবাহিনীর একজনকে দলে টানবার জন্যে আর দেরধ করতে চাইলেন না। 
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যে সৈনাটিকে দলে টানবার চেন্টা করা হয়োহল তার নাম ছিল আঁদত হান্না 
কালেসি, জাতে ক্রিশ্চিয়ান | 

লিও টমাস বড় ভুল করোছিলেন কারণ, আত হান্না এই ঘটনার বিবরণী 
তার কম্যাণ্ডিং আঁফসারকে দিলেন ৷ এবার হীজপাঁশয়ান সরকার "ও টমাসকে 
ধরবার জন্য এক 'বরাট জাল শীবন্তার করল। প্রথমে তারা টমাসের 
কাছে এক মিথ্যা খবর দিলেন । টমাস এই মিথ্যা খবরগৃলকে বিশ্বাস করে সেই 
খবরগণল তেল আভিভে পাঠালেন । কিন্তু কিছদনের পর লি'ও টমাসের মনে 
সন্দেহ জাগল। তাঁনও সন্দেহ করলেন, পাীলশ তাকে ধরার চেষ্টা করছে। 
যেকোন মুহূর্তে তিনি ইজপাশয়ান পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারেন। 
অতএব হীঁজপ্ট থেকে পায়ে যাওয়াই হবে বাদ্ধমানের কাজ। স্বামীন্ত্ী 
কায়রো থেকে 'পালিয়ে যাবার জন্য দুটি জাল পাশপোর্ট তৈরী করলেন। 
কিছুদিন পরে টমাসের জমনি স্ত্রী এবং নাইট ক্লাবের ড্যাম্সার কায়রো থেকে 
পালিয়ে গেলেন। টমাস ধরা পড়লেন। 

কোটে টমাস তার দোষ স্বীকার করলেন । তিনি বললেন যে, নাসরকে ঘণা 
করেন এবং নাসর সরকারের নীতির বিরোধী । তাই তান ইসরাইলের স্পাই 
হিসেবে কাজ করেছেন ॥ ?তাঁন আরো বললেন যে, নাসর ইীজণ্টের আঙ্মোনয়ানদের 
উপর অত্যাচার করছেন। 

বিচারে টমাসের ফাঁস হল। 

সঃ সং ক 

অবাশ্য লি'ও টমাসের মৃত্যুদণ্ডের খবর ইনস্্াইলি ইনটোলজেম্স সার্ভসে 
'কোন আলোড়ন সন্ট করল না। কারণ ইমরুল এই সময়ে হীজপ্ট থেকে 
একটি রাঁশয়ান তৈরা "মগ ২৯ স্লেন” চার কববার চেষ্টা করাছল। ?স-আই- 
এই মিগ ২১ প্লেন পাবার জন্য উৎসাহ ছিল। মিগ ২১ প্রেনটি ছিল 
সর্বাপেক্ষা আধুনিক রাশিয়ান ফাইটার প্লেন। তাদের 'জন্ঞাসা ছিল এই প্লেন 
কী আমোরকান ফাইটার স্লেন এফ ১৬-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোন আক্রমণ 
করতে পারবে 2 

মিগ ২১ গ্লেন চার করার জন্য 1বাঁভন্ন উপায়ে এবং কৌশলের কথা ভাবা 
হল। এমনকী প্ল্যান করা হল একজনকে জাল ই'জপাঁশয়ান পাইলটের মুখোষ 
পাঁড়য়ে এই গ্লেন চুরি করা হবে। 

একাঁদন আহ্বাস হিলাম নামে এক হীজপাঁশয়ান পাইলটকে বণ করা হল। 
তিক হল তার দাহায্যে একট প্লেন চুর করা হবে। পরে প্লেন নিয়ে আধ্বাস 
হলাম তেল আভিভে গেলেন। নত এ প্লেন দেখে ইন্্রাইলিরা খুব খাশ 
হলনা। কারণ, তাদের প্রয়োজন ছিল একাঁট মগ ২১ ফাইটার প্লেন। 
ক্যাপ্টেন হিলমি নাসরকে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন । বিশেষ করে তিনি নাসরের 
ইয়েমেনের যুদ্ধের নীতির ?বরোধী ছিলেন। তান আভযোগ করেছিলেন নাসর 
ইয়েমেনের যুদ্ধে 'বিষান্ত গ্যাস ব্যবহার করছেন ! 
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অবাশ্য ইদ্রাইীলরা 1হলাঁমকে আশ্রয় দিল । কিন্ত'ইন্্াইলে 'হিলামর মন: 
বপল না। তানি স্থির করলেন যে আরজেনাঁটনায় যাবেন এবং ওখানকার স্থায়ী 
বাঁসন্দা হবেন । 

বুয়েনস আয়ার্সে পেশছে 'তাঁন এক মারাত্মক ভূল করলেন। এই ভুলের জন্যে 
তাকে প্রাণ দিতে হল। হলাম একাঁট পোত্টকাডে” হীজপ্টে তার বাবা-মা'র 
কাছে চিঠি লিখলেন । সেই চিঠি ইজপ শিয়।ন ইনটোলিজেশ্সের হাতে পড়ল। 

কিছাাদন পরে হিলমির সঙ্গে একাঁট মেয়ের পাঁরচয় হল। মেয়োট ছিল 
একজন হীজপাীশয়ান, স্পাই ৷ 'হিলাম তা বুঝতে পারলেন না। একাঁদন মেয়োঁট 
[হিলমিকে তার বাড়তে নিয়ে গেল। [স্পাই*র ভাষায় মেয়ের দ্বারা পুরুষকে 
প্রলোভন দোখয়ে নিয়ে যাওয়াকে “ইনন্রাপ” বলে। ] এ সময়ে মেয়োটর বাড়তে 
দহতনজন হীঁজপাঁশয়ান জলহাদও উপস্থিত ছিল । তারা ওষধ 'দিয়ে হিলামকে 
অজ্ঞান :করে ফেলল! পবে একটি কাঠের বাক্সে ভরে তাকে হীঁজপ্টে নিয়ে 
যাওয়া হল । 

কায়রোতে 'হিলামর [বিচার হল । 

বিচারে তার সাজা হল মতুাদণ্ড । 

নং ং সং 

হিলামর এই ঘটনার সঙ্গে ইম্ ইল ইনটোৌলজেদ্স খুব ঘাঁনভ্ঠভাবে জাঁড়ত 'ছিল 
না। তবু বাজারে মেয়ার আঁমট এবং মোসাদ যথেন্ট দৃন্ণম অঞ্জন করল। 
ইম্ীইল যে আশা নিয়ে এই ষড়যন্ত্র করোছল সেই আশা প-রণ হল না। মিগ 
২১ পাওয়া গেল না। 

অতএব মিগ-২১ চুর করার জনো আর একটি নতুন প্লান করা হল। এক 
ইরাকী পাইলটকে লোভ দেখান হল। পাইলটাটর নাম ছিল মীনর রেডফা, 
শ্রাশ্চয়ান, ইবাকের লাগাঁরক । রেডফার অতাঁত জীবন ইন্ত্রাইলি ইনটেলিজেম্সের 
জানা ছল। অতএব তাকে বশ কবতে বেশী সময় লাগল না। 

যুরোপে থাকাকালীন এক ইন্রাইীলি এজেণ্ট গিয়ে মুনির রেডফার সঙ্গে দেখা 
করল । এই ইসমাইল এজেন্ট ছিলেন এক স্ত্রন্দরী আমোরকান মাহলা । 

এই সুন্দরী নারী ধনপ ট্যারিন্টের মুখোষ পড়ে ইরাকে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন । রেডফারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে তার বেশী সময় লাগল না। 
রেডফা মেয়োঁটর সঙ্গে সেক্সের সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করল । মেয়েটি তার 
কথায় রাজ হল না। বলল ইরাকে থাকাকালীন একাজ সম্ভব নয় ৷ অতএব রেডফা 
এবং মেয়েট ফযুরোপে এল। ঠিক হল প্যারিসে তারা প্রেমলীলা 
আরো জমজমাট করে তুলবে । প্যারিস থেকে রেডফা তার বাদ্ধবাঁকে নিয়ে তেল 
আভিভে গেল। মেয়োট বলল, “তেল আঁভভে আমার অনেক পুরানো বন্ধ 
বান্ধব আছে। চলুন ওদের সঙ্গে আপনারআলাপ-পাঁরচয় কারয়ে দেব ।” রেডফার 
মনে সন্দেহ জাগল। তবে তান 'বষয়টি ?নয়ে খুব গভীর ভাবে চিন্তা করলেন 
না। ইস্্রীইলে যাবার জন্যে রেডফাকে এক জাল পাশপোট দেয়া হয়েছিল । 
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ইন্্রইলে রেডফাকে 'লাল-কাপে্ট” সম্মান দেওয়া হল। তাকে ইস্াইলি 
1বমান ঘাটিতে [নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে 'তাঁন ইন্রাইীল 'বমান বাহনীর 
করা মরডেকাই হডের সঙ্গে আলাপ-পারচয় করলেন। এখানে এসে রেডফা 
বুঝতে পারলেন ইন্্রাইীল ইনটোলজেনস তাদের সম্বন্ধে এবং ইরাকী ববমানবাহনা 
সমন্ধে অনেক খোঁজ-খবর রাখে । বাগদাদের রানওয়ের লেংখ কত, কন্ট্রোল 
টাওয়ারের বিস্তুত খবর, অপারেশন রূম কোথায়, তার সব খবরই ইন্ত্রাইলি 
ইনটোলিজেস্সের খাতায় লেখা ছিল৷ 

ইন্সাইলি বমানবাহনীর কর্তাদের কাছে সব খবরই ছিল। নতুন খবর 
দেবার দরকার ছল না। 

একাদন কথাবাঠার পর ঠিক হল রেডফা তার মিগ-২১ প্রেন [নিয়ে বাগদাদ 
থেকে তেল আ'ভভে চলে ধাবেন। িমানবাহনীর কতা মরডেকাই হড তাকে 
একাট ফফ্র্যাইট প্র্যান'ও দলেন । এই আলোচনার পর রেডফা এবং তার বান্ধবী 
আবার প্যারসে ফিরে এলেন । সেখান থেকে বাগদাদে । ইতিমধ্যে একদিন 
রেডফার পাঁরবার বাগদাদ থেকে ইরানে চলে গেল ॥ 

রেডফার মগ প্লেন নিয়ে পালাবার প্ল্যান আত নখু'ত ছিল। রেডফার 
জন্যে বেশ মোটা টাকা প্যাঁরসের ব্যাত্তে জমা রাখা ছিল । ১৫ই আগম্ট রেডফা 
একা মগ প্লেন 'নয়ে ইন্তরাইলে চলে গেলেন । 

এই প্লেন, চুর করে আনবার পর ইগ্রাইল বড় কর্তাদের কাছে রেডফার 


আদর ও সম্মান আরো বাড়ল । 
সং রি টা 

তারপর এল ১৯৫৬ সালের ছয়াঁদনের শারব-ইম্রাইীলি যুদ্ধ । এই ছয়াঁদনের 
যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের একি স্মরণশয় ঘটনা । 'বাভন্ন কারণে এই ছয়- 
দনের যুদ্ধকে উল্লেখযোগ্য বলে 'চাহত করা হয়। কারণ, ১৯৫৬ সালের এই 
যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের মানাঁচত্র পাল্টে গেল এবং বিশ্বের রাজনীতির পাঁরব্তন 
হল। এঁ সময় থেকে সন্দাসবাদ কাজাট শুরু হল। বলা যায় আজকের 
এই সন্মাসবাদের জনক হল ইস্তইল এবং আরব । এই সল্মাসবাদের বিবরণ? 
পরে দেয়া হবে । 

পণ্াশ দশকে নাসর বিদেশন শান্তর হাত থেকে হীজপ্টকে মস্ত করে মধ্যপ্রাচো 
এক রাজনৌতক আলোড়ন সৃন্টি করোছলেন। বিশেষ করে নাসরের রাজনীতির 
ময়দ।নে আগমনের পরাবশ্বাবদ্যালয়ে, স্কুলে-কলেজে এক নতুন উদ্দীপনা দেখা দিল। 
এ সময়ে প্রায় প্রীতি আরব ঘরে আর-একাঁট ধান শোনা যেতো 'ণফালাগ্তন আল- 
ওয়াতাঁন”” প্যালেন্টাইন আমার দেশ । যুরোপ, আমোরকায় বহু প্যালেন্টাইীনি 
ছান্র-ছাত্রী ছিল যারা নাসরের ডাকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্যালেন্টাইনের 
মহন্ত সংগ্রামে ঝাপয়ে পড়ল । এদের মধ্যে দুজন উল্লেখযোগ্য নেতার নাম ছিল 
ইয়াসর আরাফত এবং জর্জ হাববাস। এইসব ছাত্র নেতাদের চেষ্টায় এবং 
নাসরের আদর্শে গড়ে উঠল কয়েকাঁট প্যালেন্টাহীন গাঁড়লা সল্লাসবাদীদের দল। 
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এরা আরব দেশ থেকে ইপ্্রাইলের অভ্যন্তরে গিয়ে হানা দিত । ইন্রাইল এদের পাল্টা 
জবাব দিত। এইসব গাঁড়লাদের কাজকর্মের পয়সা যোগাত 'গ্রাণ্ড মুফাঁত অব 
জেরুজালেম” হজ আমন আল ছসোন ।.. হুসেনির অধীনে প্রায় পঞ্টাশাট ছোট 
ছোট গাঁড়লা দল ছিল। পরে সব দল 'মাঁলয়ে দট বড় দল হল £ প্যালেম্টাইন 
ণলবারেশন অগ্ানাইজেশন, যার নেতার নাম ছিল আহমদ স্ুকেরী | দ্বিতীয় 
দলাটর নাম হল 'আল- ফতাহ, এবং প্যালেন্টাইন লিবারেশন ফ্রুট । এই দলের 
নেতার নাম হল ইয়ার আরাফত । 

সেপ্টেম্বর ১১৫৬ সালে ইজগ্টের আলেকজান্দ্রয়া শহরে 'বাভল্ন আরব নেতা 
এবং সম্রাটদের এক বড় বৈঠক হল। এই বৈঠকে সরকারীভাবে জন্ম নিল 
'প্যালেন্টাইন লিবারেশন অগ্নাইজেশন” ৷ এই দলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা 
হল এরা প্যালেন্টাইনের ম্ান্তর জন্য সংগ্রাম করবে। প্রাতাট আরব দেশ এই 
1লবারেশন অগনাইজেশনকে অর্থ, জনবল বঠাদ্ধপরামর্শ দিয়ে সাহাষ্য করবে । 

এই সময়ে প্যালেন্টাইনের শনণার্থী'রা 'বাভন্ন আরব দেশের শিবিরে অভুন্ত 
অবস্থায় দিন কার্টাচ্ছল । 'বাভন্ন ক্যাম্পে গড়ে উঠোছল বারুদখানা, একেবারে 
“পডনামাইট” । এখানে শুধুমাত্র দেশলাইর কাঠি জৰালালেই হল। আরব 
দেশগুণল এবং বাঁভন্ন সরকার এই শরণার্থদের ভাঁবষ্যত সম্বন্ধে বিশেষ ান্তত 
হয়োছিল । তারা জানত এইসব শরণাথ+দের যাঁদ ক্যাম্পে আটক করে রাখা হয় 
তাহলে একাঁদন এরা দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবে । অতএব 
এদের সবাইকে একাঁট বটবৃক্ষের নিচে এনে দাঁড় করান হল। আরব নেতারা স্থির 
করোছিলেন ভাঁবষ্যত আরব-প্রাইীলি যুদ্ধে প্যালেন্টাইন গাঁড়লা বাঁহন?কে যুদ্ধের 
জন্য ব্যবহার করা হবে। অতএব শরণার্থী ক্যাম্পের অনেক প্যালেন্টাইনদের 
সামারক ট্রোনং দেওয়া হয়েছিল! 

পপ. এল. ও. গঠন করা হল বটে তবে পি. এল- ওর কাজকম সম্বন্ধে 
কয়েকাট আরব দেশের বশেষ আপাতত ছিল। এদের মধ্যে জর্ডন ছিল একাঁট 
দেশ। জর্ডন ছিল ইপ্রাইলের প্রাতবেশী দেশ । জর্ডনেই বোঁশ প্যালেন্টানিয়ান 
শরনার্থরা বসবাস করত । 

জর্ডনের সম্রাট হুসেন “প্যালেন্টাইন লিবারেশন অগ্গনাইজেশনকে' স্বীকার 
করে নেবার আগে একাঁট শর্ত আরোপ করলেন । জর্ডনে শরণাথাঁ ক্যাম্পের 
প্যালেম্টানয়ানদের কাছ থেকে কোন প্রকার চাঁদা আদায় করতে দে'য়া হবে না। 
এছাড়া জর্ডনে প্যালেন্টাইন গাঁড়লা বাহনী কোন সামারক ঘাঁটি স্থাপন করতে 
পারবে না। কারণ সম্রাট হুসেনের বন্তবা 'ছিল যাঁদ প্যালেন্টাইীনদের সামারক 
ঘাট স্থাপন করতে দেয়া হয়, তাহলে প্যালেন্টাইীনরা ভাবষ্যত হবে 'রান্ট্রের ভতর 
রাষ্ট্র । (পরে জর্ডনে অবশ্য তাই হয়োছল )। 

শুধু ইীজস্ট এবং 'সাঁরয়া প্যালেঞ্টাহীনূদের খোলাখ্দাীল ভাবে কাজ করবার 
অনূমাত দিল। এই সময়ে ১৯৫৫-৬৬ সালে িরয়ার শাসনের গাঁদতে 
বসাঁছল বামপন্থী বাথ" প্নার্টর সদস্যরা । তারা পি* এল- ওকে স্বীকাত 
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দিয়েছিল এবং পরে তাদের সাহায্োই ইয়াসর আরাফত তার দলকে নিয়ে এক 
বড় সংস্থা গঠন করতে পেরোছলেন । 

অপরাঁদকে বাভন্ন আরব দেশগ্ালতে নাসরের আদর্শে গঠিত “আরব 
ন্যাশনাণলষ্ট মুভমেন্ট” [হারাকত আল: কোয়া আল আরাবয়া 1 সমন্ত দে] 
শন্ত ভিত গড়ে তুলোছল । এই পার্টির সদস্য দিলেন জর্জ হাব্বাস, ডঃ হুসাঁন 
মাসজুব, গাসান গানাফান ইত্যাদ। এদের মধ্যে একমাত্র হা্বাসই ছিলেন 
খুষ্টান। পরে ১৯৫৫ সালের যুদ্ধের পর আরব ন্যাশনালম্ট মুভমেন্ট তাদের 
নাম পারব্ন করে রাখল “পপ.লার ফন্ট ফর লিবারেশন অব- প্যালেম্টাইন” 
(পপ. এফ: এল, পি)। এই দলের নেতা হলেন জর্জ হাদ্বাসপ। অনেকে 
বলেন জর্জ হাম্বাস যাঁদ তার নাম পাল্টে আহ-মদ হাধ্বাস রাখতেন তাহলে 
মধ্যপ্রাচোর রাজনীতির ছাঁব পাল্টে ষেত। ?প. এফ. এল. পপ. কম্যাণ্ডো গ্রুপের 
নাম ছিল “আবতল আল: আউদা” | [61085 01 06 ২০101], ] 

এইপব দল বহু বাধা-নযেধ থাকা সত্বেও জর্ডন ও লেবানন থেকে গাঁড়লা- 
বাহন হানা দেবার জন্যে ইন্্রইলের অভ্যন্তরে পাঠাত । 

ইয়াঁসর আরাফতের নাম আগেই বলা হয়েছে । 1তাঁন পাশ্চম জর্মানীতে তার 
পাঠ্য অবস্থায় গকছ প্যালেন্টাইনি ছাত্রদের নয়ে “প্যালেন্টাইনি মযান্ত সংগ্রাম” 
নামে এক গাঁড়লা দল গঠন করোছলেন । এই দলের নাম ছিল “আল ফতাহ"”, 
“হারকত আল তাহাঁরর আল: 'ফালাগ্থনি” এই নামাঁট উল্টো করে পড়লেই 
আল ফতাহ'-র নাম পাওয়া যাবে। 

আল ফতাহ দলের শাখা এবং প্রভাব সংশ্লামক ব্যাঁধর মত আরব দেশগুলির 
চারাঁদকে ছাড়িয়ে পড়ল । শূধু প্যালেস্টাইনি যুব এবং ছান্ন সমাজে নয়, আরব 
ছাত্ররা আল: ফতাহ'-র আদর্শে আকৃষ্ট হল। আরাফত এবং জর্জ হাধ্বাস 
কোনাঁদনই শ্বাস করতে পারেননি, (বোধ হয় আজও করেন না) যে আরব 
নেতারা প্যালেস্টাইনের মস্ত সংগ্রামের জন্যে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত। 
অতএব প্যালেম্টাইনি নেতারা স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। অথাং লেবানন, জর্ডন 
এবং সাঁরয়াতে এরা গাঁড়লা সৈন্যবাহনীর ক্যাম্প তৈরী করোছিলেন এবং এই 
সব ক্যাম্প থেকে গাঁড়লা বাহনী গিয়ে প্যালেন্টাইনে হানা দত । 

এখানে আর একাঁট কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৫৫ সালে আরব দেশগুলি 
ইন্াইলের প্রাত ক নটাত গ্রহণ করবে সেই নিয়ে ?সারয়া এবং হীজপ্টের মধ্যে 
মতভেদ ছিল। অবাশ্য এই মতাঁবরোধের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। 
সোৌঁট হল জর্ডন নদীর জলের সমস্যা । জর্ডন নদীর উৎপাঁত্ত হয়েছিল লেক 
তাইবোরয়াসে । লেক তাইবোরয়াস ইন্রাইলের একাঁট অংশ 'ছিল। ইম্রীইল 
জর্ডন নদীর জলের প্রবাহ ভিন্ন মুখী করার চেষ্টা করল। ফলে আরব দেশ- 
গলর মধ্যে আন্দোলন শুর হল | 'পাঁরয়া এবং ইাঁজপ্টের একি বড় চিন্তা ছিল 
কী করে ইন্্রাইীলদের এই চেঞ্টাকে পণ্ড করা যায় । এই জর্ডন নদীর জলপ্রবাহ 
ণনয়ে কোন আরব দেশেরই কোন সুস্পষ্ট নীতি ছিল না। আর একটি ঘটনা 
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1সাঁরয়াকে বিশেষ চীন্তত করেছিল । প্রাতাদিন ইস্রাইীল গড়লা বাহন? সিরিয়ার 
সশমা আতন্রম করে আরব গাঁড়লা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করাছল। 

৩১ শে মে, ১৯৫৫ সালে নাসর কায়রোতে প্যালোপ্টীনয়ান ন্যাশনাল 
কা্ীদ্সলের এক বন্ততায় তিউনৌঁসয়ার রাষ্ট্রপাঁত বরগুইবার একাঁট মন্তব্যর তাঁর 
সমালোচনা করোছিলেন ৷ এর আগে বরগুইবা আরব-ইপ্রাইলদের মধ্যে মীমাংসার 
প্রস্তাব করোছলেন । আর এ সময়ে নাসর বাথ পাঁর্টর নেতাদেরও নসীতর এবং 
কর্মপন্থার তগর্র সমালোচনা করেছিলেন। কারণ সায়ার নেতারা দাবি 
করোছিলেন আরব ইন্্রাইীলি সীমান্তে রাষ্ট্রপুঞ্জের ষে সব সৈন্য মোতায়েন করা 
হয়েছে তাদের আঁবলদ্বে উঠিয়ে নিতে হবে । 'সাঁরয়ার বাথ পার্টর এই নীতির 
ণবরোধতা করে নাসর দিজ্ঞেস করলেন এই সব দাবর বিকপ্প প্ল্যান ক? যাঁদ 
ইপ্াইল সিরিয়াকে আন্রমণ করে তাহলে 'আমি কি ইন্রাইলকে আন্রমণ করব' ? 
প্রশ্ন হল আরব-ইস্রাইল যৃদ্ধের নাত কে ঠিক করবে 2 নাসরের এই বন্তুতা 
দেবার পেছনে আর একাঁট কারণ ছিল। প্রথমতঃ নাসর এঁ সময়ে ইন্রাইলের 
সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত £ছলেন না । ইয়েমেনের লড়াইতে তার সৈনাবল 
এবং রসদের প্রচ্র ক্ষত হয়োছল । পরে আরব নেতাদের বৈঠকে তান 
আলজোৌরয়ান নেতা বাগাঁদয়ানের প্রন্তাব “ইম্ইলকে আন্রমণ করা হ'ক''-_ 
বাতিল করে 'দয়োছিলেন। 

১৯৫৫ সালে নাসর স্বীকার করোছলেন ইন্ত্রাইলকে ধ্বংস করবার বিষয়টি নিয়ে 
আরব দেশগীলর মধ্যে মতভেদ আছে । নাসরের প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল 
কাউন্সিলের এই বন্ততা বামপন্থ্গ এবং চরমপন্থীদের নিরাশ করল । কিন্তু নাসরের 
আঁনচ্ছা থাকা সত্তেও ইজিপ্ট ১৯৫৫ সালের ছয়াদনের যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়ল । পরে 
ইণজপ্টকে এই য্‌দ্ধের জন্যে প্রচুর ক্ষাত স্বীকার করতে হয়েছিল । 

আরব দেশগুলির মধ্যে ঝগড়া-ববাদ চলছিল অথাৎ কী করে ইস্ত্রাইীলদের 
সঙ্গে মোকাবিলা করা যায় । এক আরব নেতা তান্য আরব নেতাকে দেখতে পারতেন 
না। আরব শীষক বৈঠকে আরব নেতাদের নোতিবাচক প্রস্তাব গ্রহণের পর নাসর 
“আরব একতা" সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন । এই 'আরব একতা” তার কাছে 
ছিল আকাশ কুন্ুম | 

ইয়েমেনের যদ্ধের পর ইজিপ্ট এবং সৌঁদ-আরাবয়ার মধ্যে সম্পর্ক বিষান্ত 
হয়োছল । সৌদ আরবিয়ার সম্রাট ফৈসাল নাসরের আরব নীতির তীর 
সমালোচক-ছলেন , ফৈসাল শুধু ইয়েমেনের যুদ্ধে ইীজ্টের নীতির বিরোধিতা 
করেনান ৷ তান নাসরকে বেইত্জীত করার জন্যে ১৯৫৫ সালে পাঁথবীর বাভন্ন 
ইসলামক দেশগুলর প্রাতানীধদের নিয়ে এক সম্মেলন করলেন । এই সম্মেলন 
হয়োছল মক্কায় । ফৈসাল নজেও ইসলাগিক দেশগৃি ঘুরে বেড়ালেন । এসব 
দেশের নেতাদের সঙ্গে একটা ভাল সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করলেন। তানি 
সবার কাছে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন । তার বন্তুতার মূল অংশ ছিল 
ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামিক দেশগুিল তাঁদের সংবিধানের কাঠামো 
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রচনা করবে । বর্তমানে আমরা যাকে বাল মৌলবাদ” । 

ফৈসালের এই সম্মেলন এবং পরব্তর+ কালে ইসলামিক আদর্শের কাঠামোয় 
রাঁচতপ্রন্তাবগীল নাসরকে শেষ 'চাঁন্তত করে তুলল । তান বুঝতে পারলেন এই 
ধর্মের কাঠামোয় ইসলামিক দেশগহীলকে ভাগ করা হচ্ছে । এই ভাগ বাটোয়ারার 
পেহনে রয়েছে পশ্চিম জগতের দেশগ্যাল। 

নাসর শুধু ইসলামক দেশগহীলর সম্মেলনকে সমালোচনা করলেন না। তিনি 
এই সম্মেলনের প্রস্তাবগালরও সমালোচনা করলেন। এবার থেকে তান তার 
পাল্টা জবাবে তার দেশের রাজনীতর কাঠামো পাল্টাতে লাগলেন । মস্কোর 

গে তার ঘাঁনষ্ঠতা হল। কয়েকটি বস্তৃুতায় তান বললেন যে, প্রাতীন্রয়াশশল, 
সামন্ততাল্লিক আরব দেশগুলির মধো বড় কছু পাঁরব্তন না হলে প্যালেস্টাইনকে 
স্বাধীন করা যাবে না। 

এ কাজ করতে হলে আরব সৈন্যবাহননকে আরো শান্তশালী করতে হবে। 
1সারয়া নাসরের এই নাতির সঙ্গে একমত হতে পারল না। তাদের বন্তব্য ছিল 
প্রথমে গাঁড়লা আনরমণ এবং সন্ন্াসবাদটীর কাজ করে ইনম্ত্রীলের শাপনের 
কাঠামোকে দূর্বল করতে হবে । ইম্রইলকে যাঁদ এইভাবে দল করা যায় তাহলেই 
তাকে লড়াই-এর ময়দানে পরাণজত করা যাবে । এছাড়া 'দসারয়া আরো বলল £ 
একমান্ধ যুদ্ধ ক্ষেত্রেই 'আরব একভা” দেখা যাবে । কোন বৈঠক আলোচনা তর্ক- 
1বতর্কের মাধ্যমে “মারব একত।” পাওয়া সম্ভব নয়। 

১৯৫৫ সালে 'সারয়ান সরকার আল ফতাহ-র পাঁরচালনার দায়ত্ব সারয়ান 
ইনটোলিজেশ্সের হাতে তুলে দল । এবার থেকে 'সারয়ান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো 
আল ফতাহ'র গাঁড়লা আন্রমণ পাঁরচালনা করতে লাগল । আল ফতাহ ?সারয়ান 
সরকারের নীতিকে সমর্থন করে বলল £ যাঁদ একজোট হয়ে ইস্্ইলের অভ্যন্তরে 
আন্রমণ করা যায় তাহলে আরব-ইম্রাইলি যুদ্ধ হবেই হবে । এই সময়ে ইন্ত্রইল 
আল ফতাহ"*র প্রাতাঁট গাঁড়লা আন্রমণের পাল্টা জবাব 'দাঁচ্ছল। 

ইন্্রইলের এই পাল্টা আক্রমণ ইজিপ্ট এবং ?সারয়ান সরকারকে বিশেষ 
ণবচালত করে তুলোছিল । কা করে হীঁজপ্টে, ঠগারয়া এবং জর্ডন এই ছয়াদনের 
যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়ল সেই বিষয় নয়ে আলোচনা করবার আগে আমাদের জানা 
দরকার এই যুদ্ধ শুরু হবার আগে ইন্তরইলের আভ্যন্তরীণ আঁথক, রাজনোতক 
অবস্থা এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ইন্ত্রাইলের ভূমিকা এবং নীত কি হল? 

৬ ও খু 

ইন্্রাইলের রাজনোতিক দৃশ্যপট আ.লাচনা করা যাক। 

বেনগুইরণের শাসন শেষ হবার পর ইত্রাইল তার পর্বের আদর্শ থেকে বেশ 
খানিকটা দূরে সরে পড়ল । এই আদর্শচযাত হবার প্রধান কারণ ছিল ইন্ত্রাইলে 
যেসব নতুন শরণাথ+রা এসোহল তারা ইদ্রাইলের অতণত ইতিহাসের পটভীমকা এবং 
নেতারাকীসাহস করে সংগ্রাম করোছিলেন দেই সম্বন্ধে তাদের খুব বোঁশ জ্ঞান ছিল 
না। ১৯৫৫ সালের পর ইন্ত্রাইলে যেসব শরণার্থীরা এসেছিল তাদের “আবরা” 
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রলা হত। এই যুদ্ধে এবং যুদ্ধের পর 'আবরা"-র ভূঁমকা নিয়ে আলোচনা করা 
পরকার। ইন্ত্রাইল গঠন হবার আগে পাথবণর 'বাভন্ন স্থান থেকে এক মহান উদ্দেশ্য 
নিয়ে বহু ইহা পযালেস্টাইনে চলে এসোছল। কিছু সংখ্যক ইহযাদ নাৎসা জর্মানগর 
শাসন থেকে মযুন্ত পাবার জন্যে প্যালেপ্টাইনে চলে এসোছিল। এই ধরনের নতুন 
ইছদিদের আনাগোনায় ইন্ত্রুলে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠল । পুরানো দিনের 
সংগ্রামীদের মধ্যে প্রথমেই বেন গুইরণের নাম করতে হয়। বেন গুইরণ পরে 
দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়োছলেন ৷ তারপর এ্রলেন লেভী এশকল। বেন গুইরণের 
সময় লেভী এশকল ছিলেন দেশের অথণমন্ত্রী । এছাড়া তানি বাঁণজ)মন্দ্ুণও 
হয়েছিলেন । 

বেন গুইরণ এবং লেভশু এশকলের মধ্যে দেশ শাসনের রীতনসাত, নয়ম- 
কানুন নিয়ে স্পন্ট মতভেদ ছিল। অবাঁশ্য এই ঝগড়া-ীববাদ থেকে লেভী 
এশকলই লাভবান হলেন । কারণ, এশন্দল আমোরকাতে গিয়ে প্রোসডেন্ট 
জনসনের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে জনসনের কাছ থেকে অন্ন 
সাপ্লাইর একট প্রাতশ্রাত আদায় করলেন। কারণ, ইহম্ত্রাইীলি নেতারা 
বুঝতে পেরেছিলেন যে আরব দেশগঠীলর সঙ্গে লড়াই করে বেচে থাকতে হলে 
আমোরকার সাহায্য দরকার হবে ' এশকলের চেন্টায় আমোরকার কাছ থেকে এই 
অপ্প পাবার আশ্বাস ইন্্রইলের জনগণকে খযীশ করল। এশকল জনীপ্রর় হলেন। 

বিদেশ নাত নিয়ে বেনগুইরণ এবং লেভী এশকলের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য 
ছিল। লেভী এশকল আরব দেশগ্ীলর সঙ্গে আপোধষ-মীমাংসার বৈঠকে বসতে 
রাজ ছিলেন । বেনগুইরণ এই নীতির বিরোধী ছিলেন। 

এশকলের আমলে সাধারণ সরকারী কর্ঠচারশরা খাঁশ হয়োছলেন। কারণ, 
তান্দর মাইনে বাড়ান হয়োহল। ব্যবসা-বাঁণ্জ্যের প্রসার হয়েছিল । কিন্তু 
তখনও বোঝা যায়াঁন যে দেশের এই আর্ক উন্নাত ছিল জলের বুদবূদের মত 
ক্ষণন্থারী। 

কছদীদন পরে লেভী এশকল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ িছাদন শখ্যাশায়ী 
ছিলেন । তার কাজের দক্ষতা সম্বন্ধে 'বাভল্ন মতবাদ প্রকাশ করা হল । অনেকে 
সন্দেহ করলেন তান আদৌ শাসনকাজ চালাতে পারবেন গকনা 2 

তারপর দেশের সাধারণ নিবাচনের ফলাফল পাওয়া গেল । 'নর্বাচনে মাপাই; 
দল£জতল। তবে 'িনর্বাচনের পর দেখা গেল দেশের আথ'ক পারাস্থাতর 
অবনাত হয়েছে । কারণ, 'নর্বাচনে জয়লাভ করার জন্যে 'মাপাই'কে ক্ষণন্থাুব 
জনাহতকর অথ-নশাত গ্রহণ করতে হয়োছল। এই অর্থননাত সামায়ক কালের 
জন্যে দেশের আঁথক পারাছ্থিতির উন্নাতি করলেও দীর্ধকালের জন্য এই অথনগাতি 
ল্থুবধাজনক এবং লাভভ্নক ছিল না। এই সময়ে দেশের শাঈকদের কাছে আর 
একটি সমস্যা গুরুতর হয়ে দেখা 'দিয়োছিল। সেই সমস্যাটি হল 'বেকার 
সমস] । 

এই দূর্বল আথক রাজনোতিক পটভূঁমিকার পারপ্রেক্ষিতে দেশের জনগণের 
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কাছে একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়াল। অর্ধাং লেভী এশকলের শারীরিক অসুস্থতা 
এবং সমস্যা। বলা হল এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদ কে গ্রহণ করবেন। 
এই 'নয়ে তর্ক-বতর্কের স্ৃন্টি হল । 

'মাপাই দলের মধ্যে তীব্র প্রাতদ্বান্তা ছিল ৷ অপর দলগুলি “মাপাই' 
দলগুলর দেশ শাসনের অক্ষমতা কিংবা ব্যর্থতা, আরব গাঁড়লা বাহিনীর আক্রমণ 
ইত্যাদ নিয়ে সমালোচনা করতে শুরু করল । সবার মনে একটা ধারণা পাঁরস্কার 
হল যাঁদ আরব দেশগীলর সঙ্গে লড়াই শুরু করা যায় তাহলে হয়ত এই সমস্যার 
ণকছ-টা সমাধান হতে পারে । এবং সব ইস্ত্রাইীলদের একত্র করা যাবে । 

বি সঃ খা 

এবার আরব দেশের রাজনৈোতিক ছবির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক । আল: 
ফতাহ*র যাঁন্ত ছিল ইন্্রাইলে সম্ত্রাসবাদের বাতাবরণ স্বান্ট করলে এবং গাঁত়লা 
আক্রমণ করলে হয়ত আরব দেশগুলি লড়াই করতে পারনে । কিন্তু তবু যুদ্ধের আশু 
সম্তাবনা দেখা গেল না। সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ইম্রইলিরা নিয়ামত ভাবে 
1সারয়াতে তাদের গাঁড়লা বাহন পাঠাঁচ্ছিল। কারণ, ইন্রাইলিদের যযন্তি ছিল 
“রন্তের বদলে রন্তু” | 

ইতমধ্যে সিরিয়ান এবং রাশিয়ানদের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশ দৃঢ় হল। সিরিয়া, 
রাশিয়া থেকে আত আধুনক অস্ত কিনৌছল ৷ একাঁদন ?সাঁরয়া ইন্াইীল গাঁতলা 
বাণহনগর ঘনঘন আব্রমণ নয়ে আলোচনা করার জন্য কায়রোতে এক ডোৌলগেশন 
পাঠাল। 

আরব রাজনোত্ক পারাগ্থীতর গঘবনাত হবার পর হীজপ্টের সঙ্গে 
বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা ছাড়া অন্য কোন বকত্প পথ ছিল না। 

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫৫ সালে দীর্ঘ আলোচনার পর হীজপ্ট এবং 1পাঁরয়ার 
মধ্যে একটা ডিফেন্স চনত স্বাক্ষরিত হল । এই চ্ান্তর শত ছল যাঁদ কেউ 
1সারয়াকে আক্রমণ করে তাহলে হইী্জপ্ট 'সারয়াকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য 
করবে। এই ডিফেন্স চ্যান্ত ইম্ত্রইলের উপর কোন প্রভাব সৃণ্টি করল ন।। 
কারণ, আল: ফতাহ গাঁড়লা আব্রমণ ইন্মাইলের জনগণকে বিশেষ উত্তোজত করে 
তুলোছল। কিন্তু লেভী এশকল য.দ্ধের ৰরোধী হিলেন। 

প্রথমতঃ ইন্রাহীলরা জর্ডন সীমান্তে “সামু” নামে একটা শহরকে আক্রমণ 
করল । “সামুর আক্রমণ আরব দেশের মধ্যে তীব্র প্রাতীন্রুয়া স্বাণ্ট করেছিল । . 

সামুর" আন্রমণের পর জর্ডন সম্াচ হুসেন প্যালেস্টোনয়ানদের আর আবশ্বাস 
করতে পারলেন না। কারন, জর্ডন সম্রা, দেশ রক্ষার কাজে তাদের প্রয়োজন 
আছে বুঝতে'পারলেন। প্যালেস্টাইনদের উপর থেকে অনেক ?কছ; বাধা-নিষেধ 
তুলে নে'য়া হল বটে তবে তাদের উপর কড়া নগর রাখবার 'নদেশ দেয়া হল। 


সং সং ০ 


ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে একটা 'সামরিক সংঘর্ষের সন্তাবনা রাশয়াকে বিচালত 
করে তুলৌছল । তারা ইন্রীইলকে সাবধান করে বলল £ যাঁদ ইন্রাইল কোন 
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আরবদেশকে আন্মণ করে তবে তারা হাত-পা গুটয়ে বসে থাকবে না। 
রাশিয়ানরা আল ফতাহ'কে বলল £ আপনারা গাঁড়লা আন্রমণ বন্ধ করুন । 
কিন্তু এর ফলে জল ঘোলাটে হল । 

[কিছুদিন পরে ইঞ্সাইলে অাস্থত রাশিয়ান এম্বাসী মস্কোতে খবর পাঠাল যে 
ইন্্রইল হীজগ্ট এবং ?সারয়া আক্রমণ করার জন্য সীমান্তে সৈন্যবাহনী 
জড়ো করছে । এই খবরের প্রাতীন্রয়া হল তীর: 

প্রোসডেন্ট নাসর রাশিয়ার এই কথা বিশ্বাস করলেন । নাসর ইন্ত্রাইল 
আন্রমণ এবং যুদ্ধ করার স্বপক্ষে ছিলেন না বটে তবে চারাঁদকের ঘটনায় এমন 
একট জাল সৃণ্টি হল নাসর এ যুদ্ধের পাঁক থেকে বোরয়ে আসতে পারলেন না। 
নাসর ইসরাইলের তৈরী জালে পা দিলেন। নাসর রাস্ট্রপুঞ্জের কম্যাগার 
জেনারেল রিখিকে বললেন £ ইনম্তরাইল সারয়া আক্রমণের প্ল্যান করছে। যাঁদ 
লড়াই শুরু হয় তাহলে রান্ট্রপুঞ্জের সৈন্যবাহনী বিপদে পড়বে । এই খবরাট 
রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থানটের কাছে পাঠান হল । তান নাসরের 
এই হুমাকর কাছে মাথা নত করলেন। নাসর তার সৈন্যবাহনখকে দেশি দিলেন 
যেসব স্থানে রাম্ট্রপুপ্জের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন আছে সেই স্থানগদীল হীজিপ্ট 
দখল করে নেবে। তারপর নাসরের আদেশে জুয়েজ ক্যানাল এবং রেড: সী দিয়ে 
ইস্াইীল জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল। 

এবার যুদ্ধ শুরু করার জন্য শুধু দেশলাই জবালাবার প্রয়োজন ছিল। 

বোঝা গেল যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী। 

ক সং সং 

যুদ্ধের দন এাগয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্্রাইীল ইনটোলছেন্স সাঁভ'স 
তাদের দক্ষতার পারচয় দিতে লাগলো । কাত আন্রমণের প্রথমেই খখাটনাট 
খবরের দরকার ছিল । অপরাদকে বলা যায়, ইীজপশয়ান-ীসারিয়ান ইনটেলিজেদ্স 
সাভিস শুধু তদের অকর্মন্যতার এবং দবলতার পাঁরচয় দিল । 

তারা ইন্ত্রাইলে কিংবা ইস্রাইলি সৈন্যবহনীীতে তাদের কোন এজেণ্ট 
ঢোকাতে পারল না। তাদের এজেন্ট নিয়োগ করবার 'নয়ম কানুন ছিল আত 
সাধারণ এবং পুরাতন পধ্ধাত। আরব এজেন্টরা ইন্্রাইীল 'শরণাথ+দের' 
মুখোষ পড়ে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করত। উদাহরণস্বরূপ, কোবরুক 
ইয়োকোিয়ানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । তিন ছিলেন আধোনয়ান এবং 
ইজপশিয়ান ইনটেলিজেন্স সাভিসে কাজ করতেন । তার নাম পাল্টে ইয়াতজাক 
কৌনস্ুক করা হল। তান রোজল থেকে ইন্রইলে গেলেন! ব্রোজলের 
ইসরাইলি দৃতাবাস তাকে ভিসা দিতে কোন আপাতত করল না। 

কোন এক সময়ে ইয়োকাভয়ান ছিলেন.এক ছিচকে চোর। তান ইজিপ্টের 
হাজতে ছিলেন। পরে সেখানে তাকে দ্রোনং 'দিয়ে ইম্রাইলে পাঠান হল। 
ইন্জাইলে পৌছে তান কিহযাদনের জন্য ইঞ্্ইলের এাগ্রকালচারাল-ফার্সে কাজ 
করোছিলেন। এখানে কাজ করবার সময় অনেক 'গুর্যত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে- 
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ছিলেন এবং এঁ খবর কায়রোতে পাঠিয়েছিলেন । অবাঁশ্য তান এ কাজ বোঁশাদন 
করতে পারেন ন। এই কারণেই ইন্ত্রাইীলি কাউন্টার ইনটোলজেম্স তাকে ধরতে 
পারে ন। 

আর একজন ইজপাঁশয়ান স্পাই জ্যাক বিটন ইস্ত্রাইীলি ইনট্োলজেন্সের চোখে 
ধূলো 'দয়ে বেশ কয়েক বছর তেল আভিভে স্পাইংর কাঙ্গ করোছলেন। 
ইন্ত্রইলিরা তাকেও ধরতে পারে নি। পরে তিন স্পাই'র কাজ থেকে অবসর 
গ্রহণ করে বাকী জীবন পণ্চম জন্নানীতে কাটিয়োছলেন। 

ইন্ইল প্রথমে অস্বীকার করেছিল যে বিটন তাদের দেশে স্পাইং-র 
কাজ করেছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে বিটনের জীবনীকে 'ভীত্ত করে এক স্পাই-র 
ছাঁব তোলা হয়। এ সব ছবিতে এমন সব অকাট্য প্রমাণ ছিল যে ইন্ত্রীইল 
বিটনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগকে অস্বীকার করতে পাঞল না। 

ছয়াদনের যুদ্ধের আগে হীঁজপ্ট, 'সারয়া এবং জর্ডন থেকে যেসব অমূল্য 
সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই তথ্যকে 'ভাত্ত করে ইসরাইল বিদ্যুৎ বেগে 
1তনাটি আরব দেশকে পরাণীজত করোছল । বলা যায় মেয়ার আমট দূরদার্শঘা 
কিংবা কর্মদক্ষতা এবং 'বচক্ষণতা না দেখালে ইআ্সইল এই যুদ্ধে জয় হতো 
না। 

মেয়ার আঁমট আমানের ?ডরেক্টুর 'ব্রিগোঁডয়ার জেনারেল আহরণ আ'ঁরভের 
সঙ্গে বন্ধৃত্ব করোছলেন। এই বন্ধ-ত্ব বশেষ উপকারী হয়োছিল । কারণ, এই 
যুদ্ধে মোসাদ এবং আমান একসঙ্গে কাজ না করলে ছয় দিনের যুদ্ধ এত 
তাড়াতাঁড় শেষ হতো না। 

আহরণ আরভ আমানের বড় কতা ছিলেন। কোন এক সময়ে তিনি হাগানা 
বাহনীতে কাজ করোছলেন। পরে তান আমানে যোগ দিয়োছলেন। 
ওয়াশিংটনে মালটার এটাঁচ হয়ে গিয়োৌছলেন। সেইখানে থাকাকালীন তাঁর 
[স-আই-এ-র সঙ্গে বন্ধত্ব হয়োছল । 

মেয়ার আমটউ আহরণ আরভের সহযোগতায় আরবদেশের বাভন্ন ধরনের 
সামারক-বেসামারক খবর সংগ্রহ করোছিলেন ৷ তার এইসব খবর সংগ্রহের ব্যাপারে 
গিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন এীলকোহেন এবং উল-ফগ্যাংগ লট, যাদের 
কাঁহন' আগেই বলা হয়েছে। 

মোসাদ এবং আমান আরব দেশ থেকে বাভন্ন উপায়ে খবর সংগ্রহ করত। 
প্রথমতঃ তারা ১৯৫৬ সালের বন্দী ই1জপাশিয়ান সৈনাদের দশর্ঘ একটানা জেরা করে 
অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করোছল । ওই জেরা থেকে ইম্ত্াইীলি ইনটোলজেন্স 
ইণজপাশয়ানদের যুদ্ধ করবার ইচ্ছা, তাদের মনোবল, দেশপ্রেম সম্বন্ধে মোটা" 
মাটি একটা ধারণা করতে পেরেছিল । হীঁজপাশয়ান সৈন্যদের কাছ থেকে এই 
সব খবর সংগ্রহের ব্যাপারে ইন্ত্রাইলি ইনটোলজেন্স সামরিক সংবাদ জানবার 
চেষ্টা করোন । সৈন্যবাহনীতে তাদের ক ধরণের খাদা দেয়া হয়, কতবার তারা 
ছুটি নিয়ে পারবারকে দেখতে যেতে পারে ইত্যাঁদ এই ধরনের ছোট ছোট 
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প্রশ্ন থেকে ইন্রাইীলি ইনটেলিজেন্স অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিল । 
জেরায় এই ধরণের মামহল প্রশ্ন করবার পথ প্রথম দেখিয়েছিল চশনিরা। 

আর একটি ব্যাপারে ইন্রাইলি ইন্টেিজেন্স দুনিয়ার অন্য স্পাই প্রাতজ্ঠানদের 
টেক্কা দিতে পারে । সেই বিষয়টি হল “পাঁড' এবং কম়নিকেশন*। আঁমট 
নীম্যানের নিয়মানুযায়ী খবর সংগ্রহ করে কম্পূটারে ধরে রাখবার পদ্ধীতকে 
অনুসরণ করেছিলেন । 

আঁমিট বুঝতে পেরেছিলেন খবর সংগ্রহ করবার বহু পথ আছে। তাই ঠিক 
উপয্যন্ত সময়ে মোসাদ পুথিবীর অনেক স্পাই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বন্ধত্ব করেছিল। 
তিনি সি-আই-এ*র ডিরেক্টর রিচার্ড হেমৃস এবং আমোরকার প্রোসডেন্ট 
জনসনের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন । আমোঁ-কাও এই ছয়দিনের যুদ্ধের পর 
ইসরাইলি ইনটেলিজেন্স সাভি“সের কর্চদক্ষতা সম্বন্ধে বেশ ভাল মত পোষণ করত । 
তাই যুদ্ধের সময় ি-আই-এ ববাভন্ন উপায়ে ইন্্াইলি ইনটোলজেদস সার্ভসকে 
সাহাযা করতে গিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিল । যুদ্ধের সময় সি-আই-এ'র 
ইলেকষ্রানক যন্তসহ শীলবার্টি” জাহাজ ভূমধ্যসাগর থেকে বাভন্ন ধরণের খবর সংগ্রহ 
করে ইস্রাইলকে 'দিচ্ছিল। 'কন্তু ইত্রাইল ভুল করে এই জাহাজ ড্াাবয়ে দয়োছিল। 
পরে এই জাহাজ ডোবান 'নিয়ে 'ইন্রীইলকে অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছিল। 
ইসরাইল বলেছিল জাহাজ ডোবানোর ছটনাটি ছিল আঁনচ্ছাকৃত । এই বিষয়াঁট 
নিমে আমোরকান সরকাব তদন্ত করোছল। তারা ইম্রীইলৈ সরকারের এই 
জবাবকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। জাহাজের মৃত নাঁবিকদের, 
আত্মীয়দের অনেক ক্ষাতপরণ দিতে হরোছিল । 

হয় দিনের যুদ্ধের কারন আগেই বলা হয়েছে । কারণ, নাসর €েড সঈ'র 
মূখ বন্ধ করে দেবার পর ইম্ত্রীইলের কাছে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন পথ 
ছিল না। 


%ই জুন, ১৯৫৫ সালে ইন্্রইল সর্বপ্রথম এই যুদ্ধ শুর; করল। বিভিন্ন 
গ্‌রুত্বপ্ ঘাঁটিগুিতে ইপ্রাইীলি িমানবাহনী হানা দিয়েছিল । প্রায় ১ ঘণ্টার - 
মধ্যে কায়রোর বমানবন্দরে ইীজপ্টের প্রায় চারশো বমান ধংস করা হল । 

৫&ই জুন, ১৯৫ সাল, নটা বাজতে দশ মানট জর্ডনের রাজা হুসেন ভ্রেক- 
ফাস্ট খেতে বসেছিলেন । এই সময়ে তান টেলিফোন পেলেন ইন্রাইল ইজিপ্টকে 
আন্রমন করেছে । পরে হুসেন এই খবর যাচাই করে জানলেন খবর সাত । 
খবরে আরো জানা গেল যে ইাঁজপশিয়ান বিমান ইন্্রাইলে বিমান ঘাঁটিগুলকে 
আন্রমন করেছে । এ ছিল মিথ্যা খবর । পরে ইউনাইটেড কম্যাগ্ডের জেনারেল 
1ফলঙ মাশলি আমের জর্ভনের কম্যাগ্ডার দেনারেল রিয়াদকে ইসরাইল আক্রমন 
করবার আপুদশ দিলেন । হুসেন কোন আপাত্ব'করলেন না। কারণ, তিনি স্থির 
করোছলেন যে অন্য আরবু দেশের সঙ্গে এক হয়ে তানও ইসরাইলের সঙ্গে যহদ্ধ 
করবেন গেনারেল রিয়াদ এই বিষয়ে হুদ্নের সঙ্গে একমত ছিলেন? কিন্ত 
সম্রাটের মামা শরণফ নাসর যান সগ্রাটের বেসরকারী পরামর্শদাতা ছিলেন, 


৫৫ 


বললেন, হীজপ্টের লড়াই'র ময়দান থেকে যুদ্ধ পাঁরাচ্ছিতির কোন খবর না পাওয়া 
পর্যন্ত জর্ডন যেন এই যুদ্ধে যোগ নাদেয়। কিন্তু সম্রাট হুসেন এবং রিয়াদ 
শরীফ নাসরের উপদেশকে উপেক্ষা করলেন। 

জনের এলাকায় ইস্রাইীল সৈন্যবাহনশর কম্যাগার ছিলেন উজ নারাঁকস। 
তার প্রাত নির্দেশ ছিল তান যেন প্রথমে জর্ডন আব্রমণ না করেন। ইতিমধ্যে 
আমান রেডিও থেকে বন্তুতা শোনা গেল £ 'আনরা প্রাতীহংসা চাই, যুদ্ধ চাই, 
এরপর লেভী এশকল রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেলের মাধ্যমে এক খবর সম্রাট 
হুসেনের কাছে প্রাালেন। ইম্তরইলের জর্ডনকে আন্রমণ করবার কোন ইচ্ছাই 
নেই। 'কন্বু জর্ডন যাঁদ আমাদের আন্রমণ করে তাহলে আমরা তার পাল্টা 
জবাব দেবে । 

এর জবাবে হুসেন খবর পাঠালেন যে ইন্ত্রাইল লড়াই শুরু করেছে । 

“আমাদের বমানবাহন৭ তার জবাব দিচ্ছে '""। 

ই জুন, ১৯৫৫ রাত সাড়ে এগারটা বারোটার সময় দুই পক্ষে তুমুল লড়াই 
শুরু হল। 


সৎ সা 


০ 
নাটকের শেষ কাহনণ । 
ইতিমধ্যে হুসেন খবর পেয়োছলেন ষে ৫ই জুন সকালে ইস্রাইল পুরা 
ইজিপশিয়ান বিমান বাহনীকে ধংস করেছে । ইঠজপাঁশিয়ান বিমান ধ্বংসের কাহিনী 
নাসর, পিরিয়ান এবং আলজৌরয়ানদের কাছে বলোছলেন কিন্তু জ্ডনকে এই 
বিষয়ে কোন খবর দিলেন না। কেনজানা যায় নি। সম্রাট হ:সেনও এই 'নিয়ে 
কোন প্রশ্ন করেনান। 


ভোর ৪-৫০, ৬ই জন, ১৯৫৫, বলা ষায় যুদ্ধের ফলাফল কা হবে কারুর তা 
অজানা ছিল না। 


এই সময়ে নাসর হুসেনের সঙ্গে টৌোলফোনে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। 
(৬৪71০6 8170 2,216] 8 17055011), 1৬15 ৬191 ৬1101) [51561], 70986 104) তারা 
আলোচনা করোছিলেন এই যুদ্ধের জন্য কাকে দায়ী করা যায়। আগোরকা না 
বুটেন কে"? 


আলাপ-আলোচনা ছিল এই প্রকার £ 


নাসর ৪ কী বলব, এর জন্যে আমৌরকাকে দায়ী করব । না, আমোরকা 
ইংল্যাগড দুজনকে দোষী করব। 


হুসেন ঃ না ইংল্যাণ্ড এবং আমৌরকা | দুই দেশই এর জন্যে দায়শ। 
নাসর £ কিন্তু বুটেনের কী কিছ এয়ারক্রাফট আছে । 


এবার হুসেনের অস্পন্ট গলা শোনা গেল । তবে অস্পন্ট জবাব থেকে বোঝা 
গেল, বৃটেনের এয়ারন্রাফট আছে এবং সাইপ্রাসে তাদের রয়াল এয়ারফোর্সের 
ববমানবাহনী আছে ] 


নাসর £ চমধকার, তাহলে আপাঁন ঘোষণা করবেন--এবং আমিও এই কথা 


৯৬ 


খলব''' 

হুসেন 2 ধন্যবাদ । 

নাসর £ আপাঁন লাইন কেটে দেবেন না। 

হুসেন £ ভ্রাদার নাসর, ভয় পাবার িছু নেই। আপান শন্ত হন। 

নাসর £ আম শুনতে পাচ্ছিনা । 

হুসেন 2 মহ প্রোসিডেন্ট, আপনার যাঁদ কিহু বলবার থাকে... 

নাসরঃ আমরা সব শান্ত দিয়ে লড়াই করে চলোছি। রাতাঁদন লড়াই হচ্ছে". 

প্রথমে আমাদের যাঁদ কোন সমস্যা কিংবা অন্ৃবিধা থকে তাহলে ভয় পাবার 
কিংবা চিন্তা করবার কোন কারণ নেই। আল্লার দয়ায় আমরা সমস্ত বিপদ থেকে 
উদ্ধার পাব। আমরা শিশস্গিরই ঘোষণা করব-..আপানও ঘোষণা করবেন, 
সিরিয়ানরা ঘোষণা করবে যে আমোরকান এবং বৃটিশ িমানবাহন তাদের এয়ার- 
শ্রাফট নিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করছে ৷ আমরা একথা জোর "দিয়ে বলব। 

£ হুসেন £ চমৎকার । 

নাসর £ আপনার কী মত বলুন তো? আপাঁন এই প্ুন্তাবে রাজি 

হুসেন £ ( অস্পন্ট কণ্ঠস্বর ) 

নাসর £ ধন্যবাদ, সহস্র ধন্যবাদ । হাল ছাড়বেন না। আজ আমাদের 
প্লেন ইম্রাইল বিমান বন্দর আক্রমন করছে। 

সেন £ অশেষ ধন্যবাদ | 
ঙ্ ফা 

সগ্রাট হুসেন অবাশ্য ত*.: জানতেন না যুদ্ধের ময়দান কী হচ্ছে । পরে 
জেনারেল রিয়াদ কায়রোতে এক টোলগ্রাম পাঠালেন । এই টোলগ্রামে তিনাঁট 
প্রস্তাব করা হল । প্রথম যুদ্ধ বিরাতর প্রস্তাব, দই 'পাশ্চম পার" থেকে চলে আসা 
নতুবা আরো কছযাদনের জন্যে লড়াই করা । 

কায়রো থেকে এই টৌলগ্রামের কোন জবাব পাওয়া গেল না। সম্রাট হুসেন 
স্থির করলেন যতক্ষণ সম্ভব তার সৈনাবাহনীী লড়াই করে যাবে। 


কিন্তু ছয়াদন পরেই লড়াই শেষ হয়ে গেল । 
সঃ সং 


লড়াই শুবু হবার আগে মেয়ার আঁমট বুঝতে পেরোছিলেন, আরব দেশগুলির 
সঙ্গে বশেষ করে হীজপ্টের সঙ্গে লড়াই করতে হলে, ইন্ত্রাইলকে অন্য দেশগালর 
সাহায্য এবং সহানুভূতির দরকার হবে ! তাই তান মোসাদের বাভন্ন বিদেশ 
শাখাকে শান্তশালী বিভাগ হিসাবে গঠন করেছিলেন । বিদেশের শাখাগ্দীল এত 
ল্ুন্ঠু ভাবে গাঠত হয়োছিল যে এ শাখাগুি বিদেশ মল্লুনালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে 
পারত। প্রয়োজন হলে টেক্কাও দিতে পারত। মোসাদের এই 'বদেশ দপ্তর 
পৃথিবী অন্য দেশের ব্যবসায়ী এবং জনকল্যাণ সমাজের সঙ্গে গভীর স্পর্ক 
গড়ে তুলোছল । এই সব বিদেশি ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিয়ে মোসাদ বিদোশ 
সরকারগীলর উপর চাপ এবং প্রভাব সৃদ্টি করবার চেষ্টা করল যেন এ দেশ- 


৯৭ 


গুলি ইন্রাইলকে স্বীকৃতি দেয় । মোসাদ এই সব দেশে সরকারকে সাহায্য করবার' 
জন্যে ইসরাইলি পরামর্শদাতাদের পাঠিয়েছিল। বিশেষ করে, আফ্রকার দেশ * 
গুলিতে | এই সময়ে ইসরাইল ন্রিশাঁটি আফ:কান দেশের সঙ্গে তাদের কটনোৌতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করেছিল । এ দেশগুলিতে ইন্ত্রাইলি এম্বাসী খোলা হয়েছিল । এই সব 
এম্বাসীতে মোসাদের এজেণ্টরা িপ্লোম্যাটের মুখোষ পড়ে কাজ করত । 
আমোরফার সস. আই.এ খবর সংগ্রহের জনো মেঃসাদের উপর নির্ভর করত । 
এই জন্যে 1”. আই.-এ মোসাদকে নিয়ামত ভাবে কয়েক 'মাঁলয়ন ডলার টাকা 
দিয়ে সাহাযা করত। ইম্রাইল ইরাকের কুঁদ্দশদের বাগদাদ সরকারের বিরোধী 
শবদ্রোহ* করবার উস্কান 'দিয়েছিল। এবং তাদের 'নয়ীমতভাবে অস্ত্র সাপ্লাই 
করে সাহায্য করত । দঁক্ষণ ইয়েমেন ছিল ইঁজপ্টের ঘোরতর বিরোধী । ইস্ত্রাইল 
এদের টাকা দিয়ে সাহায্য করত। 

ইজিপ্টের আর একাট গোপন খবর ইমতইলে ইনটোলিজেশ্স জানতে পেরোছল । 
খবরটি ছিল হীজপ্টের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সারওয়ে গোমা মস্কোর সাহায্য নিয়ে নাসর 
বিরোধী এক কদ্য আঁতাত করবার চেষ্টা করছেন। পরে এঁ সময়ে কোন কুদ্য 
আঁতাত করা হয় নি। আনোয়ার সাদাতের আমলে এ ধরনের কুদ্য আঁতাত করবার 
চেষ্টা করা হয়োছল 'কন্তু সেই |চেষ্টা ব্যর্থ হয়োছল। 
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১৯৫৫ সালের ষ্‌দ্ধের আগে শেনবেত ও মোসাদ পাথবীর চারাদকে তাদের 
স্পাই এজেন্সী খুলোছিল। 

আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ই্রাইলের ভাল সম্পর্ক ছিল। এই সময়ে 
মোসাদের আ'ফ্রুকা ডাভশনের কা ছিলেন ডোঁভডকমখে | কিমংখে ১৯৫৬ 
সালে মোসাদে যোগ দিয়োছলেন। অল্পকালের মধ্যে তিন ইন্রাইলি 
ইনটোলজেন্স সাঁভ'সে যথেন্ট স্থনাম িনোছলেন । িম:খে ডোঁভড শারোণ” 
ছদ্মনাম ব্যবহার করে আফ্রকা মহাদেশগ্ীল ঘুরে বোড়য়োছিলেন। কিমখে 
খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। এবং আত অল্প 'দনের মধ্যে কমখে 
আফ্রিকার নেতাদের বিশেষ 'প্রয়জন হয়েছিলেন । 

একাঁদন ডেভিড গিমখে জাগঞ্জবার দ্বীপে গিয়ে হাঁজর হলেন । জাঁজবারের 
স্থলতান এবং তার আত্মীয় স্বজনেরা ছিলেন আরব কিন্তু দেশের নাগাঁরকরা 
ছিল আফ্রকান। অজ্পকয়েক 'দিন পর জাঁঞ্জবারে এক বিপ্লব হল । সেই বিপ্লবে 
স্থলতান এবং তার আত্মীয়েরা প্রাণ হারালেন । সম্রাট বরোধী এই বিপ্লবের 
একজন প্রধান নেতা ছিলেন ডোঁভড কমখে । 

আফ্রিক। ছাড়া দূর প্রাচ্যেও মোসাদ তাদের ঘ!ট তোর করবার চেষ্টা করল। 
প্রথমে সঙ্গাপুরে মোসাদ তা'দরর ঘাট করল। সিঙ্গাপুরের আঁধকাংশ নাগারক 
হল চীন। তাদের মালোশয়ার নাগারকদের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল না। 
1সঙ্গাপুরের নাগারকেরা মোসাদকে অভ্যথনা জানাল। 


পরে মোসাদ 'সঙ্গাপুরে একটি স্থায় দপ্তর খুলল। এই দপ্তরের কতা 
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হলেন 'বানয়ামিন বেন আলিজার। বেন আলিজার সিঙ্গাপুরের পীলশ 
বাহনীকে সল্লাস দমনের কাজকর্মের জন্যে বিশেষ ট্রোনং দিয়েছিলেন । 
সিঙ্গাপুরের পর মোসাদ ইন্দোনেশিয়ায় তাদের ঘটি করল। 

ইন্দোনেশিয়ার আঠার কোটি নাগারকরের মধ্যে নববূই পাসেণ্ট হল 
মহসলমান | এ সময়ে ইন্দোনেশিয়ার শাসনকতা ছিলেন স্ুকারণ্ণে। তান 
ছিলেন জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের একজন বড় স্তত্ত। স্ুকাণেণর সরকার ছিল 
বামপন্থী এবং তারা সামাবাদ নপীত অনুসরণ করত। পরে সৈন্যবাহিনীর 
জেনারেল ন্হাতো এক গৃহবিপ্রব, বুদ্য আততি, করে সুকাণেণকে রাষ্ট্রপাতর পদ 
থেকে হটিয়ে দিলেন। স্ুৃহারত্ো তার সরকারকে আরো শন্ত মজবুত করবার 
জনো মোসাদের সাহায্য নিলেন । মোসাদ এ কাজ করবার জন্যে ?সঙ্গাপুর থেকে 
তাদের কিছ: গাঁড়লা দমনের বিশেষজ্ঞ নিয়ে এল। 

জাকার্তায় এসে ইস্রাইীল বশেষজ্্রা ইন্দোনোশিয়ার সৈন্যবাহনগ এবং 
ইনটেলিজেন্স সাঁভ'সকে ব্রোনং দিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার ইন্দোনোশয়ার 
নাগাঁরকেরা এবং সরকার সি. আই এ। কিংবা অন্য কোন ইনটোলিজেন্স বাহনকে 
আদৌ বিশ্বাস করত না কংবা পছন্দ করত না। অবাঁশা সেই তুলনায় 
মোসাদের উপর তাদের বোঁশ 'বন্বাস ছিল! 

এত বন্ধূভাব থাকা সত্বেও ইন্দানোশয়া ইসরাইলের সৃঙ্গে ক্‌টনৈ'তক সম্পর্ক: 
স্থাপন করতে অস্বীকার করল। কারণ ইন্দোনোশিয়া হল মুসলমান প্রধান দেশ 
এবং আরব মুসলমানদের প্রাত এদের সহানুভূতি ছিল । এই কারণে স্ুহাতো 
জনগণের মনে কোন প্রকার আঘাত "তে চাইলেন না। তবু ইন্দোনোশয়া এবং 
ইন্রাইলের মধ্যে একটা বম্ধৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠোছল যে সম্পর্ক ছিন্ন করবার 
ইচ্ছা স্ুহাতোর ছিল না। মোসাদ ইন্দোনোৌায়াকে কমদ্যানন্ট আন্দোলন দমন 
করতে 'বশেষ সাহায্য করোছল । 

৯৯৫৫ সালে মোসাদ ইন্দোনোশয়ার কাছে প্রচুর অন্তর বিশ্রী করল । 'দকাই 
হক' বোমারু বিমানও বিভ্রী করা হল। পরে মোসাদ ইন্দোনোশয়াতে আরব 
এবং প্যালেস্টানয়ানদেব কাজকর্ধে বাধা দেবার জন্যে তদের একাঁট 
বড় ঘট স্থাপন করল। ইন্দোনোশয়ান সরকাল মোসাদের এই ঘাঁট স্থাপনে 
কোন বাধা দিল না। 

[নাল পাকস্তানের এটম বোমা তোর করবার প্্যানকে ব্যর্থ করবার ' 
সীন্যে ইস্ত্রাইলের সাহায্য নিয়োছিল যাঁদও সেই সাহায্য ছিল নাম মত্ত । 'িনউীদলন 
ইন্ত্রইলকে স্বীকীতি দিয়োছিল তবে এ সময়ে উভয় দেশের মধ্যে কোন দূতাবাস 
ছিল না। প্রথমে বোখ্বাইতে একটি কম্মুলেট ছিল। পরে সেই কচ্নুলেট তুলে নেওয়া 
হয়োছল। 
মোসাদ আরব দেশগীলর মধ্যেও তাদের প্রভাব বস্তার করোছল । উদাহরণ 
স্বরপ মরক্কোর নাম করা যায়। মরোকো ইসলামক দেশগহাীলর মধ্যে একটি 
প্রধান দেশ হওয়া সত্তেও ইঞ্ইল মরোক্কোর মধ্যে এক গভগর বন্ধা-ত্বের সম্পর্ক 
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'গড়ে উঠোঁছল । একাদকে মরোক্ো ছিল প্যালেস্টেনিয়ানদের বিশেষ বন্ধ; 
বহু প্যালেস্টেনিয়ান মরোকোতে বসবাগ করত । আবার মরোক্কোর সগ্রাট হাসান 
ছিলেন আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডের বিশেষ বন্ধদ। ১৯৬০ সালে মরোক্কোর সরকার 
বিরোধাঁ নেতারা সরকার এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল । বিদ্রোহী- 
দের এই আন্দোলনে সাহায্য করোছল হীঁজস্ট এবং আলজোরয়া। এবার 
মরোকোর ইনটোলজেন্স সাভস মোসাদের কাছে সাহায্য চাইল। মোসাদ 
মরোক্পোর ইনটেলিজেন্স সাভিসের বাহনীকে বিদ্রোহ দমনের কাজে ট্রোনং দিল 
কিন্তু মোসাদ এই বিদ্রোহ, বিগ্লব দমনের ট্রোনং দিতে গিয়ে বিপদে পড়ল। 
কারণ এই বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে একজন বড় মাপের নেতা ছিলেন যার আরব 
দেশে বেশ স্রনাম, সুখ্যাতি ছল । এই নেতার নাম ছিল বেন বারাক্কা এবং তার 
অনুপাস্থততেই সম্মাট হাসান তাকে মৃত্যুদণ্ডে দাত কারোছলেন। মরোক্কোর 
ইনটোলজেন্স সাভিসের কা মুহম্মদ উফাঁকর ঠিক করোছলেন বেন বারাক্কাকে 
সরাতে হবে অথাঁং তাকে খুন করা আবশ্যক । এই কাজ করবার জন্যে মুহম্মদ 
উফকির মোসাদের কাছে সাহায্য চাইলেন। মোসাদ এই অনুরোধ উপেক্ষা 
করতে পারল না। মোসাদের কা মেয়ার আঁমট এই প্রন্তাবকে স্বীকার করে 
ীানলেন। মেয়ার আমটের এই অনুরোধ রক্ষা করবার একটি নেপথ্য কারণও 
ছিল। মরোক্কোতে বহু সংখ্যক ইহাাদ ছিল এবং ইন্রাইল সরকার এদের 
মরোকো থেকে বের করে আনবার চেঙ্টা করাছিল। মেয়ার আমিট আশংকা, ভয় 
করোছলেন মরোক্কোর ইনটোলজেন্ন সাভসের এই অনুরোধ উপেক্ষা করলে 
মরোককোর ইহযদরা বিপদে পড়বে । হয়তো তাদের মরোক্কো থেকে বোরয়ে আসবার 
কোন সুষোগ দেওয়া হবে না। 


এই সময়ে বেন বারাক সুইজারল্যাণ্ডে ছলেন। মেয়ার আমিট ১৯৫৬ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে মুহম্মদ উফাঁকরের সঙ্গে দেখা করলেন। দুজনে মলে ঠিক 
করলেন যে বেন বারাক্কাকে হত্যা করবার জন্যে এক বড় জাল পাতা হবে। 

২৯শে অক্টোবর, ১৯৫৫ সাল । মোসাদের একজন এজেন্ট জোনভাতে গিয়ে 
বেন বারাককার সঙ্গে দেখা করল! বেন বারাক্কাকে বলা হল আপনার 
রঙ্গীন জীবন। আপনার কৌতূহলদ্দীপক জীবনীকে ভিত্তি করে আমরা 
একট ছা'ৰ তুলতে চাই ॥। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই | বেন বারাব্ধা 
ষাঁদ পারীতে গিয়ে 'ফজ্ম প্রডিউসারের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে এ ফল্ম 
তুলবার 'বযয়াঁট নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হবে । বেন বারাক এই প্রস্তাবে 
রাজ হলেন। 

বেন বারাক্কা জোনভা থেকে পারীতে এলেন। ইতিমধ্যে মরোক্বোর এবং 
ইন্ত্রইলি ইনটোৌলজেন্স সাভিস গিয়ে ফরাসি 1পাঁকউীরটি সাভ“সের কাছে 
বেন বারাক্কাকে খুন করবার জন্যে সাহায্য চাইল । ফরাসি সাকডীরাট সাভ“সের 
মরোক্কো এবং ইন্ত্রাইলিদের আশ্বাস দিল তারা এই খুনের কাজে সাহায্য করবে। 
অতএব বেন বারাক্ক। পারীতে পেশীছুবামাত্র ফরাসি 1সাঁকউারাটি সাভ“স তাকে 
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গ্লেপ্তার করল এই ছিল বেন বারাক্কাকে খুন করবার প্রথম ধাপ। পরে 
মোপাদের সাহায্য নিয়ে মরোক্কোর গসাঁকউাঁরাঁট সাভস বেন বারাক্কাকে হত্যা 
করল। এরপর তাকে কবর দেওয়া হল। সমস্ত ঘটনা খুবই দ্রুতলয়ে ঘটে গেল। 
তবে মোসাদ বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ড নিয়ে এত হইহল্লা হবে আশা করেনি। 
পারীতে বেন বারাক্কার হত্যা প্রোসডেন্ট দ্যগলকেও বিস্মিত, অবাক করেছিল । 
[তান এই খুনের তদন্ত করবার আদেশ দিলেন । এই তদন্ত থেকে জানা গেল এই 
হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ফরাসি 1সাঁকউারাটি এবং ইনটোলিজেন্স সাভস জাঁড়য়ে আছে । 

এই ঘটনার পর দ্যগল ফরা?স ?সাঁকউারাঁট সাঁভ“্সকে সন্দেহ করতে 
লাগলেন। তান আশংকা করলেন হয়ত একাদন ফরাস ?1সাঁকউীরটি সাভ“স 
তাকে প্রোসডেন্টের পদ থেকে হটাবার চেষ্টা করবে । কারণ ইতিমধ্যে দাযগল 
আলজেরিয়াকে শ্বাধীনতা দেবার প্রাতিশ্রাত দিয়েছিলেন এবং তার এই 'সদ্ধান্ত 
দেশের ডানপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃণ্টি করেছিল। দ্যগল 'নদেশ দিলেন 
ফরাস সাঁকউারাঁট সাভন এবং ইম্াইলি ইনটোলিজেন্স সাভিসের মধো সমন্ত 
সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে । দ্যগলের এই কঠোর সিদ্ধান্ত ইন্রাইলে তীব্র দ্যগল 
[বরোধন প্রাতীক্রয়া সৃষ্টি করল । ইন্ত্রাইলেও বেন বারাক্কার হত/াকান্ডে মোসাদের 
ভমকা 'নয়ে সবার মনে মোসাদ গাবরোধী এক বাতাবরণ সাাঁন্ট করল। 

সময়টা উল্লেখযোগ্য । ইস্্াইলের রাজনোৌতক মাঠে ময়দানে এক বড় ঝড়, 
ঘর্ণ হাওয়া চলাছল । দেশের অভান্তরে 'বাভনন রাজনোতক দলগহালব্র মধ্যে 
ঝগড়া ববাদ ভ্রমেই বাড়ীছল | বেনগুইরণের রাঁফদল, লেভী এশকল এবং 
গোলডা মায়ারের মাপাই” দলের মধ্যে মতাবরোধ তীব্র হচ্ছিল । 

'লানোন য়াাফেয়াসেরি' পর বাজারে ইস্ত্রইলের যথেন্ড দুনমি হয়েছিল ! বেন 
বারাক্কাকে খুন এবং এ হত্যাকা মোপাদের কাজকধে ইস্তরাইলের দ'ণাঁম বাড়ল । 
দেশের 'বাভন্ন রাল্রনোৌতক দল, বেন বারান্ধার হত্যাকাণ্ডে মোসাদের আপাত্িকর 
ভুমিকা নিয়ে এক তদন্ত কাঁমশন দাঁব করল । 

একাদন তেল আভভে এক সেক্স ম্যাগাজন” তার নাম ছিল 'বুল'__ 
বেন বারাক্কীর হত্যাকাণ্ডে মোসাদের 'বাভন্ন পদক্ষেপের এক বিশ্তুতি আলোচনা 
করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করল। এই ম্যাগাঁজন আঁভিযোগ করল বেন বারান্ধার 
হত্যাকাণ্ডে মোসাদও খুব বড় অংশ গ্রহণ করেছে । বিল পান্নুকা বাজারের 
স্ট্যান্ডে পেশছুবামান্র ইন্্রাইীলি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স” 'শেনবেত" এ ম্যাগান্জনের 
সমন্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্তু করল। মান্র পাঁচ কাপ “বুল? বাজারে বিক্রী করা 
হয়েছিল। 

এরপর রাজনৈতিক এবং সাংবাদিক মহলে এক প্রশ্ন শোনা গেল মোসাদ 
কার 'নদে'শে বেন বারাক্কার হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করোছল। মেয়ার আমউ 
বললেন তান প্রধানমল্্ীর সঙ্গে পরামর্শ করেই বেন বারাকার হত্যায় অংশগ্রহণ 
করোছিলেন। লেভী এশকল এর উত্তরে বললেন, 'তাঁন বেন বারাক্লার হত্যাকাণ্ডের 
বন্দ; বিসর্গও জানতেন না। মেয়ার আমটের কথা সাঁত্য নয়। 
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এইসব ঘটনার সময় ইম্ত্রাইলের প্রান্তন ইনটেলিজেশ্স চাঁফ ইসার হেরেল 
শনশ্চপ হয়ে বসেছিলেন না। তানি সমন্ত ব্যাপারটি তলিয়ে দেখবার জন্যে 
এক গোপন কমিশন দাবি করলেন । প্রশ্ন করলেন এই তর্ক বিতকে কে সাত 
কথা বলছে 2 মেয়ার অমিট না লেভাঁ এশকল ? 
ইসার হেরেল বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ড হবার একমাস আগে থেকেই ইন্ত্রইলের 
রাজননীততৈ ফিরে এসেছিলেন এবং এক সান্রুয় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে- 
ছিলেন। তান লেভী এশকলের ইনটেলিজেন্সের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ কর- 
ছিলেন । মেয়ার আমট ইসার হেরেলের পুনণনয়োগে আপাতত করোছলেন। 
লেভী এশকল মেয়ার আঁমটের প্রাতবাদে কোন কান দেনান। এর পরে ইসার 
হেরেলের সঙ্গে মেয়ার আমটের আবার ঝগড়া ধববাদ শ.রু হল। মেয়ার আমট 
'ইসার হেরেলের সঙ্গে সহযোগতা করতে অস্বীকার করলেন। এর পর ইসার 
হেরেল আঁমটকে 'ডাঙ্গয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। 
ইস রইল ইনটোলজেন্সের মধ্যে ইনার হেরেলের তার 1নজস্থ লোক অথাং প্রচুর 
মোসাদের কর্মচ।র ছিল । ইসার এদের সাহাধ্য নিয়ে মোসাদের দপ্তর থেকে ফাইল 
চার করতে লাগলেন । হেরেল প্রায়ই প্রধানমন্ত্রীর কাছে মেয়ার আমটের বিরুদ্ধে 
নালশ করতেন । এছাড়া আমট ধে সব প্রস্তাব করতেন সেই প্রন্তাবগঁল 
প্রধানমধ্ত্রীর কাছে এলে তাঁন সেই প্রস্তাবগণীল নাকচ করে দিতেন । এইভাবে 
ইসার হেরেল এবং মেয়ার আমটের ঝগড়া 'ববাদ দিনে 'দিনে বাড়তে লাগল । 
১৯৬৭ সালে ছয় দনের যুদ্ধ শুর; হবার আগে আমট লেভী এশকলের কাছে 
এক আঁভনব দুঃসাহসী প্রস্তাব করোছিলেন। প্রন্তাবাঁট ছিল আমট ছদ্মবেশে 
কায়রোতে 'গিরে নাসরের সহকার ফিল্ড মাল আমেরের সঙ্গে দেখা করবেন। 
সবাই জানতেন নাসর ইস্তরইলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে খুব বৌশ ইচ্ছুক 
ণছলেন না। অতএব এখানে গিয়ে মেয়ার আমট ই'জপাঁশয়ান নেতাদের সঙ্গে 
মধ্যপ্রাচের রাজনোতিক পারাস্থাতি 'নয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারবেন । 
লেভী এশকলের কাছে মেয়ার আঁমট তার এই দুঃসাহসী প্রন্তাবাঁট রাখলেন । তান 
বললেন তার এক ব্যবসায়ী বন্ধ;, যিনি ফল্ডমাশলি আমেরের ঘানম্ঠ বন্ধ 
1ছলেন, তাঁনই দুজনের মধ্যে দালালের কাজ করবেন । ইসার হেরেল আঁমটের 
এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন। বললেন এই প্রস্তাবের মধ্যে নিশ্চয় 
কোন ফাঁদ আছে। এ ফাদে পা দে'রা উঁচং হবে না। “আমার মনে হয় 
ইাঁজপাশয়ান ইনটোলিজে"স অথং “মুখাবরাত” মেয়ার আমটের কাছ থেকে 
অনেক গোপন খবর বার করে নেবে। 
লেভী এশকল ইসার £হেবেলেব এই যশখন্তকে সমর্থন করলেন। তিনিও 
আশংকা করলেন মেয়ার আম) যাঁদ লাকয়ে হীজপ্টে যান তাহলে বিপদের 
সম্ভাবনা আছে । আবার আর একদলের বন্তব্য ছিল মেয়ার আমট যাঁদ ১১৫৫ 
সালে ছয় 'দনের ষ্ুদ্ধের আগে কায়রোতে যেতেন তাহলে হয়ত এ যদ্ধ বক 
করা যেত। 
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ইসার হেরেল এবং মেয়ার আমটের এই ঝগড়া শুরু হবার পর সবাই প্রশ্ন 
করতে লাগল ইন্ত্রাইীল ইনটোলিজেস সাভসের আসল কঠা কে? ইসার হেরেল 
না মেয়ার আঁমট? বাজারে একাঁট গুজব রটে গিয়োছল ইয়াগল সালোন 
ইসরাইলি ইনটোলজেন্সের বড়কর্তা হবেন। সালোন ১১৪৮ আরব ইস্ত্রাইলি যুদ্ধে 
শ্রেম্ঠা যোদ্ধা হিসেবে চিহত হয়োছলেন। কিন্তু শেষ পযন্ত তাকে এ পদে 
নিষুন্ত করা হয়ন। 

বেন বারাক্কার হত্যাকাণ্ডের পরে মোসাদ এবং মেয়ার আমটের এই নাটকে 
ভুমকা নিয়ে আলোচনা, তর্ক বিতর্ক শুরু হল। ইসার হেরেল সমস্ত 
বিষয় নিয়ে তদন্তের জন্যে এক কামশন দাঁব করোঁছলেন । ইসার হেরেলের দা'বকে 
স্বীকার করে নেয়া হলনা । অতএব ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ইসার হেরেল 
এর প্রাতবাদে পদত্যাগ করলেন । মেয়ার আমটের এক বড় দুশ্চিন্তা দূর হল। 

ইসার হেরেল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কাজ নেবার পর থেকে মেয়ার আমট প্রাত 
মৃহর্তে বিপদের আশংকা করতেন। এ সময়ে আমটের ভাবষ্যং ছিল 
'আনশ্চিত?। 

ছয়াঁদনের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের প্রোসডেন্ট জিপকার দ্য এস-তাংগ আরবদের 
প্রীত সহানুভূতি জানয়েছিলেন। তবে মোসাদ এবং ফরাস ইনটোলিজেন্স 
সাঁভসের মধ্যে ঘানম্ত বন্ধত্ব ল। এই বন্ধুত্ব ছিল বহু পুরাতন । 
ফরাস ইনটোলজেন্স সাভস 'বাভন্ন উপায়ে, 'বাভন্ত সময়ে মোসাদ এবং 
ইন্্াইলিদের সাহায্য করোছিল। 

কিন্তু এ সময়ে ফরাসি ইনটোলিজেনস এবং ইন্রাইীলদের মধ্যে বন্ধত্বের সোপান 
তোর করোছিলেন 'বগ্রোডয়ার চাইম [ ভিভিয়ান ] ছেরযোগ | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হেরযোগ বৃটিশ সৈন্যবাহনীতে ইনটেলিজেদ্স 
আফসার 'হসাবে কাজ করোছলেন । ওখানে তান স্থনামণও অর্জন করোছলেন। 
যুদ্ধের পর হেরযোগ প্যালেস্টাইনে চলে থলেন এবং ইন্্রাইীলি ইনটোল্জেশ্স 
সাঁভসে 'আমানে* যোগ 'দিয়োছিলেন। আমানের বড় কতা হিসাবে তান ফস 
এবং ইন্রীইলির ইনটোলজেন্স সাঁভসের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে 
তুলোছলেন। 

হেরযোগের চেষ্টায় ছয়াদনের যুদ্ধে ফরাঁস নৌবাহনী ইন্রইলি নৌ- 
বাহিনীকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল । এছাড়া হেরযোগ সি. আই,-এর সঙ্গে 
গোপন আঁতাত করেছিলেন । 

প্রোসডেণ্ট কেনেডী আরবদের প্রাত সহানহভাতি জানিয়োছলেন 'কিন্তু তার 
উত্তরমুখা প্রোসডেন্ট জনসনের সময় এ মনোভাব কার্যকরী ছিলনা । জনসনের 
পরামর্শদাতাদের বন্তব্য ছিল আমোরকা, ইন্্রাইলের বন্ধুত্ব মাধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর 
প্রভাবককে দূর্বল করবে । তবে আমোরকার এই ইন্ত্রাইীল প্রীতর একট শর 
ছল । ইন্ত্রাইল আমোরকার বাধ্য হয়ে থাকবে। 


১০৩ 


এবার ইস্রাইীল কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স দপ্তর "শেনবেত' সম্বন্ধে কছু বলা 
দরকার। এর িষ্ভত িবরণণ দেবার আগে একাঁট কৌতূহলদ্দীপক কাঁহনী 
বলব। 

ঘটনার স্থান 'ওয়েন্ট ব্যাঙ্ক” (জর্ডন নদীর পাঁশ্চম পারকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক” 
ণকংবা 'পাশ্চম পার” বলা হয় ) রামাল্লা শহর, সময় ডিসেম্বর ১৯৫৫ | 

এই শহর জেরুজালেমের কাছে। একটি তিন তলার বাঁড়। ছোট ঘরে বসে 
চা বানাচ্ছিলেন আবু আমর | কিন্ত্ব শেষ পর্যন্ত আর চা বানান হলনা । কারণ 
হঠাং চা বানাতে বানাতে আবু আমর ঘরের বাইরে ইস্রাইলি সৈন্যবাহনীর পায়ের 
শব্দ শুনতে পেলেন । আবু আমরের মনে কোন সন্দেহ রইল না তান ইম্ রাইীল 
কাউন্টার ইনটেলিজেশ্সের শিকার হয়েছেন! আব্‌ আমর আর দৌর করলেন না 
1তাঁন পেছনের দরজা "দিয়ে পাঁলয়ে গেলেন । 

আবু আমর হল ইয়াসর আরাফতের আর একাঁট নাম । আরাফত হলেন 
বর্তমান প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গাঁনজেশনের চেয়ারম,ন | 

এই ঘটনার সময় ছিল ঠিক ছয় দিনের যুদ্ধের পরেই । এ দিন আবু আমর 
অথ ইয়াসর আরাফতকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করছিলেন শেনবেতের ডিরেক্টর 
ইউন্্ুফ হারমোলন । 

এই ঘটনার পর ইয়াঁসর আরাফত আর কখনও ওয়েন্ট ব্যাঙ্ক" িংবা পাঁশ্চমে, 
পারে যাননি । 

ইউসুফ হারমেলিনের নিরাশ হবার অনেক কারণ ছিল। তান বহুবার 
ইয়াসর আরাফতকে গ্রেপ্তার করবার চেণ্টা করেছিলেন কিন্ধু প্রাতবারই আরাফত 
ইস্্াইলি কাউণ্টার ইনটালজেশ্নের চোখে ধূলো দিয়ে পালয়ে গেছেন। এবারও, 
পালিয়ে গেলেন । 

ইন্ত্রাইীল কাউণ্টার ইনটোলিজেম্স 'শেনবেত” আরাফতকে ধরতে পারোন বটে 
তবে শেনবেত ষাট-সন্তর, আশী দশকে, ঠিক যুদ্ধের পরে, 'পাশ্চম পারের”, ওয়েন্ট 
ব্যাঙ্কের আধকৃত এলাকার উপরে শকীনর দৃষ্টি রেখোঁছল এবং বহু প্যালেস্টেনিয়ান 
সংগঞ্জনের উপর ছড়ি চাঁলিয়োছিল। পাঁশ্চম পারে শাসন করা খুব সহজ কাজ 
ছিলনা । এ সময়ে ইস্ত্রাইীলি সৈন্যবাহনগ "পারয়ার 'গোলান হাইটস' দখল 
করোছল । যুদ্ধের আগে “গোলান হাইটস” ছিল ?সারয়ার একটি উল্লেখযোগ্য 
সীমান্ত । প্রথমতঃ এ এলাকার সামারক গুরুত্ব ছিল। দুই এ এলাকায় অনেক 
সারয়ান দ্রুজের বসবাস ছিল । তারা 'গোলান হাইটস' অণ্ুল থেকে 'সারিয়ার অন্য 
এলাকায় চলে গযোছিল। 

'গোলান হাইটসে' প্রচুর হাঙ্গামা উপদ্রব ছিল। হীজণ্টের সিনাই ছিল আর 
একাঁট গুরুত্বপৃণ” এলাকা । সেখান থেকে প্রচুর ইজিপশিয়ান নাগাঁরকেরা পালিয়ে 
গিয়োছল। 'কন্তব গাজা এবং ওয়েট ব্যাঙ্ক অর্থাৎ 'পাশ্চম পার" শাসন করা ছিল 
ইত্্রাইীলদের িন্তার প্রধান কারণ শুধু 'পাশ্চম পারে প্রায় ছ'শো হাজার 
প্যালেস্টেনিয়ান বসবাস করত। গাজা এলাকায় প্রার চারশো হাজার 


৯০৪ 


প্যালেস্টোনয়নাদের নিবাস ছিল | 'পাঁশ্চম পার”, গাজা এবং অন্যানা ইন্সাইীল 
আঁধকৃত এলাকায় প্যালেস্টোনিয়ানরা এক হয়ে ইসরাইলি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের 
শাসনের প্রতিবাদ করত এবং গাঁড়লা যুদ্ধ করত । 

হয়দিনের যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন লিবারেশন অগ্ণাঁনজশন একাট ইস্ত্রাইলের 
শাসন বিরোধী ইন্ভাহার বাল করোছল । সেই ইন্ভাহারে বলা হয়োছল £ আমরা 
প্রাতি রান্তায়, ঘাটে ও গ্রামে, ইন্্রাইীল সরকারের শাসনের তঈবর বিরোধিতা এবং 
লড়াই করব । প্রাতি প্যালেস্টোনয়ানদের এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে । 
রাষ্তায়, পাহাড়ে, শন্লুর যানবাহনকে রুখতে হবে । গাঁড়তে আগুন জ্বালিয়ে 
ণদতে হবে! এমাঁন করে আমরা ইম্রাইলিদের অন্নে মারব । 

এই ইন্তাহারের নিচে মলোটোভ ককটেল ক করে তৈরণ করতে হয় তার 
ণনদেশি দেয়া হয়োছিল । 

আজ বিশ্বব্যাপী সন্পাসবাদের আগুন জলে উঠেছে । এই সল্প্রাসবাদের প্রথম 
স্ফলঙ্গ দেখা গিয়োছল প্যালেস্টাইন ইস্রাইীল যুদ্ধে । এই সন্পাসবাদের গুরু" হল 
ইন্সরীইলে এবং প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা সংস্থা । পরবর্তীকালে যারা এই 
ধরণের সল্মাসবাদের কাজ করেছে কিংবা করছে তারা এদের তুলনায় সামান্য ছান্র 
বলা চলে . যেমন ইতালিতে, আয়ারলা গড, পাণ্চম জর্মানগ ইত্যাঁদ । প্যালেস্টে- 
নয়ান গাঁড়লা সেনাবাহনার প্রধান উদ্দেশা ছিল ম।ও সেতুং এবং ফিডেল কাস্ট্রোর 
গাঁড়লা যুদ্ধকে অনুকরণ করে ইস্্রাইীল সরকার এবং সৈন্যবাহনীকে বিব্রত, 
নাজেহাল করা । এই গাঁড়লা যুদ্ধের প্রাশক্ষণ দেবার ব্যাপারে 'সারয়ার কাউন্টার 
ইনটোলজেন্সের কর্তা আহমদ নুয়েদানশ একাঁট বড় অংশ গ্রহন করে ছিলেন । তান 

রে গবখ্যাত ইসরাইলি জ্পাই এল -কাহেনকে গ্রেপ্তার করোছিলেন। 

এই সন্ত্রাসবাদ শুরু হবার আসল কারণ কী 2 এই কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে 
কয়েকাঁট ঘটনার 'ববরণন দেয়া দরকার । 

সল্লাসবাদ শুরু হবার বহু কারণ ছিল । দুহাঁট বড় প্রধান কারণ হল 
ইন্্রটীলি আঁধকৃত এলাকায় প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা বাহনী এবং ইন্্রাইীলি 
কাউণ্টার ইনটোলজে"ন শেনবেতের সঙ্গে দৈনিক সংঘর্ষ এবং পরবর্তীকালে 'ব্র্যাক 
সেপ্টেম্বর বা'হনণীর অভ্যুদয় । 

১১৫৫ সালের আরব ইন্রাইলি যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যর ভূগোল এবং ইতিহাস 
পাল্টে গিয়োছিল। এরপর প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা বাহন [ এখানে প্যালেস্টে- 
নয়ানদের শুধু প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা বাহন বলব] ইম্ত্রাইীলি আধকৃত এলাকার 
তাদের গাঁড়লা সংগ্রামের জন্যে ক্যাম্প খ'লল । এখানে ইন্ত্রাইীলদের সঙ্গে লড়াই 
করবার জন্যে প্রচুর বন্দুক. গাল, গোলা মজুত রাখা হত। শুধু আঁধকৃত 
এলাকায় নয়, এই গাঁড়লা বাহন? ভ্রুমে রুমে এত শান্তশালী হল যে তারা জর্ডনে 
এক সমান্তরাল সরকার গঠন করোছল ৷. এছাড়া লেবাননেও তাদের প্রভাবের 
উত্তাপ চারদিকে ছণড়য়ে পড়োছিল। প্যালেস্টোনয়ান নেতারা ইয়াসির আরাফত, 
জর্জ হাদ্বাস, আহমদ গৃজাব্রল, নায়েফ হাওতামে আব, [নদাল সবাই ভিন 1ভন্ন 
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সন্পাসবাদশ দল পারচালনা করতেন। এদের সবার উদ্দেশ) ছিল প্যালেস্টাইনকে 
উদ্ধার করতে হবে। তবে এদের সবার নশীত ভিন্ন ছিল। এই সব গাড়লা 
সৈন্যবাহিন?র প্রধান কাজ ছিল ইপ্রাইীল আধকৃত এলাকায় নিয়মিত হানা দিয়ে 
ইস্রইল সরকারকে বিব্রত, নাজেহাল এবং দুর্বল করা। বাভল্ন উপায়ে এ কার্জ 
করা হত। বোমা বিস্ফোরণ, প্লেন এবং বাস হাইঞ্যাঁকং, খুন করা। ইন্্রাইলি 
সরকার আফদ আল্লমণ করা ছিল এই কাজের আর একটি নমুনা । 

এই সব সন্ত্রাসবাদের কাজ বেড়ে যাবার পর ইস্ত্রীুলে সরকার আঁধকৃত 
এলাকাকে শান্ত রাখবার দায়ত্ব শেনবেত এবং তার ডিরেক্টরকে ইউন্ুফ 
হারমোৌলনকে দিল। কিন্তু সবার বন্তব্য ছিল হারমোৌলন এ কাজের জন্যে 
অনুপধুন্ত। 

এই আশংকা একেবারে ভূল ছিল না। কারণ ১৯৫৫ সালে সারা দ্যানয়ায় 
সম্মাসবাদদের হাওয়া বইতে শুর; করোছল । য়ুনাইটেড স্টেটস, কানাডা, গ্রেট 
বৃটেন, পাঁশ্চম জখানন, ইতালি, সুইডেন, তুকর+ জাপান সর্ধন্রই এই সন্ত্রাসবাদের 
কাজ শুরু হয়োছল । ইতালিতে 'রেড' ব্রগেড' স্থির করোছিল কবে কোথায় এবং 
কখন কাকে আন্রমণ করতে হবে। এই নিয়ে তারা একাঁট তালিকা তোর 
করোছল । গাঁড়লারা মাও সেতুং এবং চে গ;য়েভারার নীতকে অনুসরণ করত।। 
উত্তর আয়ারল্যান্ড, এ আই আর এবং তুর্কবীর পিপলস আম এবং প্যালেস্টাইনের 
জর্জ হাববাসের “ফ্রুট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' প এফ এল 1প) নাম 
উল্লেখযোগ্য । এদের সল্পাসবাদের কাহনী পরে বিগ্ারিত করে বলা হবে। 

শেনবেত | ইন্রইলিদের কউণ্টার ইনটেলিজেস অথ আমাদের আই বা, ] 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের সল্পাসবাদ দমন করবার জন্যে একট সময়সূচি তোর 
করে রেখোছল । প্রথমে, ৬৭ সালের যুদ্ধের আগে জনসাধারণের কাছে শেন 
বেতের নাম প্রায় অঞ্জানা ছিল। 'মোসাদ' এবং “আমানের বৌশ নাম ছিল । কিন্ত 
আরব ইন্সইলি যখদ্ধের পর শেন বেতের নাম আরো বৌশ বরে শোনা গেল। 

শেনবেতের বহু কাজের মধ্যে একট কাজ ছিল আরব প্য।লেস্টোনয়ান 
জনগণের উপর কড়া পুলিশি নজর রাখা । এ কাজ করবার জন্যে তাদের বহু 
স্পাই, ইনফরমার নিয়োগ করতে হয়েছিল । এর জনো তারা বহু অথ্থলোভী 
আরবদের তাদের ইনফরমার [হিসাবে নিয়োগ করোছিল। অনেক সময়ে এই 
প্রলোভনের কাজ সফল হত না। শেনবেতের একাঁট প্রস্তাব ছিল যাঁদ্দ আঁধকৃত 
এলাকা থেকে ই্ইলি সামারক বাহিনী তুলে নে'য়া হয়, তাহলে আঁধকু ৩ এলাকার 
প্যালেপ্টোনয়ান জনগন ইম্রইলি সমাজের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার 

যোগ পাবে । অবাঁশ্য শেনবেতের এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়ান। শেনবেতের 

কতা হারমোলন নতুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে আধকৃত এলাকায় পলাশ 
শাসন করতে শুরু করলেন। লেভী এশকলের সঙ্গে তর সম্পর্ক ছিল 
গনয়মাফক | অবাঁশা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লেভী এশকল ছিলেন শেনবেত এবং 
মোসাদের মানব। 'তাঁন হারমোলনের সঙ্গে গভীর বন্ধ:ত্বের সম্পর্ক স্থাপন 
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করবার চেষ্টা করোৌছলেন। কারণ এশকলের সঙ্গে মোসাদের কা মেয়ার 
আমটের খুব বোশ সভ্ভাব ছিল না। হারমোলন খুব সং প্রকীতর লোক 
ছিলেন। কিন্তু লেভী এশবল ছিলেন ধূর্ত, বলা যায় শয়তান প্রকৃতির 
রাজনশীতাবদ | তান একজন শয়তান লোকের সন্ধানে ছিলেন যানি তাকে চন্ত্রান্তঃ 
ষড়যন্ত্র করবার পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন । শংধু তাই নব । তানি 
চেয়োছিলেন তার মনোনীত ব্যান্তাট তার সঙ্গে বসে হাঁস ঠাট্রায় অংশগ্রহণ 
করতে পারবে । সোজা কথায় লেভী এশকল একজন মোসাহেব চেয়োছলেন। 

একাদন শেনবেতের কাছে একাঁটি উড়ো খবর এল প্রধানমন্ত্রী লেভশ 
এশকলকে হত্যা করবার প্র্যান, চক্রান্ত করা হচ্ছে। এই ধরণের উড়ো খবর 
লেভী এশকলের দপ্তরে অসংখ্য আসত । এই সব উড়ো খবর 'নয়ে বড়ো বোঁশ 
কেউ মাথা ঘামাতেন না। তাবাশা এবার চিন্তা হবার কারণ ছিল। কারণ 
ণকছুাদন আগে আমোরকার প্রোসডেন্ট কেনেডাঁকে হত্যা করা হয়োছল। তাই 
সবাই সাবধান হয়েছিল । হারমালনও এঁ উড়ো 1চাঠকে তুচ্ছ, অবহেলা করতে 
পারলেন না। এশকলের 'সপাকউীরাট আরো কড়া করা হল। এশকল এই কড়া 
নিয়ম কানুনের প্রাতবাদ করোছলেন। 

হারমোলন এর জবাবে বললেন ঃ এ 'নয়ে আপাঁন কোন "চস্তা ভাবনা করবেন 
না। শুধু আ্গান আপনার সিকিভীরাট গার্ডকে বলবেন না, আপান কার 
সঙ্গে কথা বলছেন, 'কংবা কার সঙ্গে দেখা করবেন কিংবা কী করবেন : 

লেভী এশকল-এর জবাবে বলোছলেন এসব কথা বললেও ওরা আমার ক্ষাত 
করতে পারবে না। 

এই সময়ে ইম্রাইলের 'বাভন্ন ইনটোৌলজেম্স দপ্তরগল পারচালনা করবার 
জন্যে একাট কাঁমাঁট গঠন করা হল । এই কাঁমাঁটর নাম হল 'বরষ ৷ বলা যায় এই 
কামাট ছিল “ম্থপার ইনটেলিজেম্স কাঁমাট' । এই কাঁমাট কিছুদিন পরে গ্থুর 
করল আধকৃত এলাকার আইনশংত্খলা এবং প্রশাসন করবার দাঁয়ত্ব শেনবেতকে 
দে'য়া হবে। কারণ বিরষ' কমিটি বুঝতে পেয়োছল এই ধরণের কাজের জন্য 
শেনবেত হল সব চাইতে উপযুড । শেনবেতও জানে কখন ছাড় চালাতে হবে, 
কখন মিন্টি-মুখ করতে হবে। বর, কাঁমাটর আর একটি সদ্ধান্ত ছিল আধকৃত 
এল৷কায় আইন কানুনের 'কংঝা প্রশাসনের কোন অদলবদল কংবা পারবর্তন 
করা চলবে না। এই [সঘ্ধান্ত খাতঅপন্রে আজও বলবৎ আছে । যাঁদও কখনও 
এ নিয়ম কার্যকরী করা হয়াীন 'বরধ” কাঁমাটর আর একট 'সধ্ধান্ত ছিল 
প্যালেস্টোনয়ানমদের দ,ইাট দল কংবা দুই অংশে ভাগ করতে হবে। একদল 
যাদেএ সাহায্য ?নয়ে আধকৃত এলাকা প্লুশাসন করতে হবে। দ্বিতীয় দল, যারা 
ইন্ত্রাইাল প্রশাসনের বিরোধিতা করবে তাদের উপর ছাঁড় চালাতে হবে । আরো 
সহঙে বলা যায় ইন্রাইল সরকার আঁধকৃত এলাকায় প্রশাসনের ভন্যে যে নিয়ম 
চালু করোছল এবং যা এখনও কার্যকরী আছে, সেই নীতি হল শডভাইড 
গ্যান্ড রুল? । 
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তবে এই ধঁডভাইড গ্যাণ্ড রুল" নীতি অনুসরণ করে আঁধকৃত এলাকা প্রশাসন 
করা খুব সহজ কাজ ছিল না। এই আঁধকৃত এলাকার আঁধকাংশ জনগন 'ছিল 
িক্ষুত্ঘথ জনতা ৷ তারা সহজে ইম্রাইলি শাসনকে স্বীকার করে নিল না। ভাবষ্যৎ 
নেবে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহে আছে । এছাড়া দেখা গেল এই নিয়ম চালু করতে 
গিয়ে শেনবেত অনেক ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে । 

প্রথমতঃ আঁধকৃত এলাকা সম্বন্ধে শেনবেতের কোন জ্ঞান ছিল না বললেই 
চলে । এই এলাকার জনসাধারণের সমাজ, জীবনযাত্রা, সব কিছ; শেনবেতের 
কাছে ছিল অজানা, অজ্ঞাত। 

আঁধকৃত এলাকায় শেনবেত তাদের প্রশাসন শুর; করার আগে বাজারে একটি 
গুজব রটে গিয়োছল শেনবেত এই এলাকায় কাউকে আইন শ.হ্খলা ভাঙ্গতে দেবে 
না। যারা ইস্রাইলি প্রশাসনের কোন আইন কানুনের বিরোধিতা করবে তাদের 
কঠোর সাজা দে"য়া হবে । মোট কথা শেনবেত আধকৃত এলাকার বাঁসন্দাদের স্পন্ট 
করে বলল ঃ ইমতীইল আধকৃত এলাকা থেকে চলে যাবে না। এই এলাকা শাসন 
করবার জন্যে শেনবেত, ইন্্রাইলি কাউণ্টার ইনটোলিজেন্স বাহনীকে নিয়োগ 
করা হয়েছে । শেনবেতের কাছে অপরাধের কোন ক্ষমা নেই । 

কঠোর হাতে সর্বপ্রকার সল্লাসবাদকে দমন করা হবে। 

আঁধকৃত এলাকার সন্পাসবাদকে দমন করবার দায়ত্ব আরাহাম আঁহস্ভুবকে 
দেয়া হল। কোন এক সময়ে তান শেনবেতের “আরব গ্যাফেয়াস” 
বাঁহনীর বড় কর্তা ছিলেন। কাজে ষোগ দেবার পর আ'হতুবের প্রঙ্থধম এবং 
প্রধান চেষ্টা হল আধকৃত এলাকায় যেন প্যালেস্টোনয়ানরা কোন প্রকারে ইস্ত্রাইল 
সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে। 

আহতুব পেশায় ছিলেন আইনজীবি । তান প্রাতাঁট বিষয় আইনের চোখে 
খুিয়ে দেখতেন এবং চুলচেরা 'বিচারও করতেন। স-আই-এ আহতুব সম্বন্ধে 
মন্তবা করোছিলেন:*'উত্জবল, কঠোর পাঁরশ্রমী, উচ্চাকার্থী 'কন্ত্ব তার মাথা গরম । 

১৯৫৬ সালে িছদকালের জন্যে ইসরাইল গাজা এলাকায় তাদের শাসন চাল? 
রেখোছল । এ সময়ে তারা গাজার প্যালেস্টোনয়ান নাগারকদের উপর ছাড় 
চাঁলয়োছল। একাজ করোছলেন আহতুব। অতএব প্যালোস্টানয়ানদের কাছে 
তার যথেন্ট দুনাম ছিল । 

আঁহতুবের সহকারীর নাম ছিল ইহুদ আরবেল। ১৯৫৫ সালে তান ছিলেন 
সামান্য একজন পালশ কর্মচার। ১৯৫৫ সালের লড়াইর পর পশ্চিম পারকে 
আরবেলের হাতে তুলে দে'য়া হল। এঁ সময়ে, প্রথমে আরবেলের বৌশ কাজ 
ণছল না। তার প্রধান কাজ 'ছল বিদেশিদের উপর তীক্ষ নজর রাখা । এই কাজ 
করতে 'গয়ে তান এত 'বিরন্ত হয়েছিলেন ষে ?তান 'স্থর করোছিলেন ষে শেনবেত 
থেকে পদত্যাগ করবেন । কিন্তু "৬৭ সালের লড়াই'র পর যখন স্থির হল 
আরবেল হবেন আধকৃত এলাকার দুই নম্বর শাসনকর্তা তখন তার ইচ্ছার 
পারব্তন হল। 


১০৮? 


আরবেল তার কাজ স্ুষ্ঠু-নিপৃণভাবে করবার জন্যে আঁধকৃত এলাকার গ্রামে 
গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালেন এবং এইসব এলাকার 'বাঁভন্ন ধরণের খবর 
সংগ্রহ করলেন। এই এলাকা সম্বন্ধে তার জ্ঞান বাড়ল। এই গ্রামে ঘুরে 
বেড়াবার পেছনে আর একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল। 'তাঁন সব এলাকার 
প্যালেপ্টোনয়ানদের মধ্যে কিছ গবভীষণ অর্থাৎ যাকে বলা যায় “মীরজাফর, 
ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কছযীনের মধ্যে কিছু বিভীষণ পাওয়া গেল। 
তারা নিয়ামত ভাবে খবর এনে খেনবেতের কাছে দত। এই সব খবর শেনবেতের 
খাতায় ট্‌কে রাখা হত। এই খবরগহাল প্যালেস্টোনিয়ান গাঁড়লা দমনের কাজের 
জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল । 

আঁহতুব এবং আরবেল 'পাশ্চম পারে' প্রচুর বিভীষণ রন্ললুট করোছলেন। 
এদের কাছ থেকে প্যালেস্টোনিয়ান গাঁড়লাদের গাঁতাবাঁধর খবর সংগ্রহ করা হত। 
আঁধকংশ ইনফরমারেরা ছিল আরব, প্যালেস্টেনিয়ান নয়। আবার অনেক সময়ে 
ইন্্রাইীলিরা আরবের ছদ্মবেশ পরে খবর সংগ্রহ করত। 'কছ7 আরবদের ভয় 
দোঁখয়ে কিংবা র্যাকমেল করে তাদের কাছ থেকে খবর আদায় করা হত। 

এইসব ইন্ত্রাইীল ইনফরমারেরা গনখ*ত আরবীক ভাষা বলতে পারত । 'বাভন্ন 
ধরনের পাওয়া সংবাদ থেকে একাঁদন জানা 'গিয়োছল ইয়াসর আরাফত 
রামাল্লার একট বাড়তে আছেন । হারমৌলন এই সংবাদ পেয়ে ওখানে 'গিয়ে 
দেখলেন খাঁচা খাল, আরাফত পাঁলয়ে গেছেন । 

এই রকম বহু সংবাদকে 'ভীাত্ত করে শেনবেত বহু আরব গাঁড়লা বাহনীর 
শাবরে হানা দিয়োছল ! এই ধরনের হানা দেওয়াকে বলা হয় £1661011%৩ 
[009111851)05 অথাঁধ কোথাও কো" গোলমাল হাঙ্গামা শ;র; হবার আগেই সেই 
হাঙ্গামা বন্ধ করে দেবার আয়োজন, বন্দোবন্ত । 

৬৭ নালের বিসেম্বর মাসে শেনবেত প্যালেস্টোনয়ান গাড়লা 
1শাবরে হানা দিয়ে অনেক প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাকে গ্রেপ্তার করে 'নিয়োছল। 
এই গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল প্রায় কয়েক হাজার । 

একটা কৌতূহল 1কংবা প্রশ্ন সবার মনে জাগতে পারে । আঁধকৃত এলাকার 
গ্যালেস্টোনয়ানরা কেন ইন্ত্রাইীলদের কাছে মাথা নত করোছিল। এই কাঁহনীকে 
ব্যাখ্যা করে বলবার আগে বলা প্রয়োজন কী কারণে পাথবার 'বাভন্ন স্থান 
থেকে হাজার হাজার ইহ্দী শরণাথ+-রা ইন্্রাইলে এসে তাদের ঘর স্থাপন করেছে। 
এখানে পুরানো ইহুদী ইতিহাস ঝাঁলয়ে নে"য়া দরকার । 

[যারা এই কাহনী 'িস্তিীত বিবরণী জানতে চান তাদের আমার লেখা 
'মরুভীমর ঝড়” পড়তে অনুরোধ করব। ] 

“এই কাঁহনী শুরু করতে হবে বাইবেলের ধুগ থেকে ৷ বাইৰেলের কাহিনী 
অন-যায়ী ঈশ্বর প্যালেন্টাইনকে আব্রাহামের বংশধরদের 'দিয়েছিলেন। 

-.. আব্রাহামের দুই ছেলে ছিল, ইসাক এবং ইসমায়েল। এদের বংশধর হল 
ইন্্রাইল এবং আরব । 


১০৯ 


ইন ্রাইীলদের ধর্মগ্রন্থ হল তোরা” মুসাঁলমদের 'কোরাণ” | দুইটি ধর্ম গ্রন্থে, 
ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন কাঁ করে ধর্ম এবং সাধারণ জীবন যান্না পালন 
করতে হবে ' 

বাইবেলের দিন থেকে ইহাদরা প্যালেস্টাইনে তাদের স্বদেশ ভূমি করবার স্বপ্ন 
দেখোছল ' তাদের বহু আন্দোলন এবং সংগ্রামের পর বৃটিশ বিদেশমন্তী জেমস 
বালফুর, ২রা নভেম্বর, ১৯১৭ সালে এক এরত্হাসক 'চাঠ 'লিথে ইহাদদের 
প্রাতশ্রাত দিলেন প্যালেস্টাইনে তাদের একাঁট “জাতীয় বাসস্থান” করবার সুযোগ 
দেয়া হবে। 

বঙমান আরব-ইস্রাইলি ঝগড়া সেহীদন থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে! 

বালফুরের ঘোষণার পরে আমোরিকার প্রোসিডেণ্ট প্রুম্যান ৪ঠা অক্টোবর, 
১৯১৪৬ সালে এক লাখ ইহাাদদের 'বদেশ থেকে প্যালেস্টাইনে আগমনে সাহাষ্য 
করবার প্রাতশ্রযীত দিলেন । পরে ১৪ই মে, ১৯৪৮ নতুন ইপ্রাইল রাষ্ট্র প্রাতন্ঠিত 
হবার পর রাশিয়া ইস্ত্রাইলকে স্বীকৃতি দিল। শুধু তাই নয়। ইশ্রাইলকে 
বাঁচাবার জনো প্রচুর পাঁরমানে অন্ম দিয়ে সাহায্য করল রাশিয়ার উপগ্রহ 
দেশগাল। 

এরপর পাঁথবীর বাভন্ন স্থান থেকে ইহ্যাদ আগমনের জোয়ার শুরু হল। 

এখানে এসে যারা নিজেদের স্বদেশভক্ত্‌, জাতীয়তাবাদী অথাঁং 'ঘোর 
ন্যাশনালিম্ট' বলে পারচয় দিলেন তাদের বলা হল 'জওানম্ট'। একমান্র 
ধর্মগ্রন্থ “তোরার' আদর্শে গাঠিত অথাং ইঞ্ইলকে যারা ভালবাসবে তাদেরই এই 
গোঁচ্ঠিতি অন্তভুক করা হল। 

সব ইহ্দাদই "াজওানন্ট' নয় এবং যারা ইহ্যা্দ ন'ন কিন্তু যারা ইঘ্রাইলের 
আদর্শকে আন্তাঁরকভাবে ভালোবাসেন, তাদের "জওানিন্ট' বলা চলে। [ এখানে 
উল্লেখষোগ্য, প্রাচীন জেরুজালেমের আধ মাইলের মধ্যে রয়েছে গণথবীর তিনাঁটি 
প্রধান প্রধান ধর্মের পনঠগ্ছান । ইসলাম ধর্মের আল আকসা মসাঁজদ 'ডোম অব 
দি রকস-+ । বলা হয় এখান থেকে মুহম্মদ স্বর্গে গিয়েছিলেন । দুই, আলআকসা 
মসাঁজদের দেয়াল হল ইহুদিদের “কান্নার দে*য়াল' ' এখানে ইহহীদরা এসে তাদের 
নান কার' জন্যে প্রার্থনা করেল, এবং প্রায় দুশো গজ দরে হল ষাঁশুর 
কবরস্থান, শদ হোল সেপালকার”, ন্রিশ্চয়ান ধের গিজা |] 

বর্তমানে ইস্রাইল কীভাবে শাসন করতে হবে এ নিয়ে নতুন ইহাযাদদের মধ্যে 
প্রচণ্ড মতাঁবরোধ রয়েছে । এই মতাঁবরোধের উদাহরণ স্বরূপ একাঁট কাহন? 
বলা প্রয়োজন । 

এই কাঁহন হল ১৯৩০ সালের একটি ঘটনা । তেল আভভে ম্যাগরাবি 
স্কোয়ারে একাঁট ঘাঁড় ছিল । এ ঘাঁড় কোন কাঁচ 'দয়ে ঢাকা ছল না। একাঁদন 
তেল আ'ভিভের মেয়র এ স্থান থেকে ঘাঁড়ট সারয়ে নিলেন । কেন? এর জবাবে 
মেয়র বললেন £ ষখনই কোন ইহাাদ এ ঘাঁড়র সামনে 'দিয়ে হেটে যান তান এ 
ঘাঁড়র কাটা 'বাভন্ন সময়ের জন্যে ঘুরিয়ে রাখেন । কারণ কোন ইহাঁদিই মন 


১৯০ 


স্থির করে বলতে পারেন না ঘাঁড়র সময় কাঁ হবে? তেমনি বর্তমান কোন 
ইন্্রইীলি মন 'শ্থছর করে বলতে পারেন না তাদের নতুন রান্ট্রের রাজনোতিক এবং 
আধাত্ুক নীতির কাঠামো কী হবে কিংবা কী হওয়া উচিং ? 

আজ ইস্রইলের জনগণের কাছে চারাঁট রাজনোতিক মতবাদ' চালু আছে । প্রথম 
একটি দল চায় ইন্্রাইল হবে ধর্মীনরপেক্ দেশ । এই মতবাদের সমথ“ক হল শীমন 
পেরেস, ইয়াতজাক শমীর | এরা ইপ্রাইলকে ধর্গনিরপেক্ষ দেশ করে গড়ে তুলতে 
চান। এদের ইচ্ছা হল ইপ্লাইীল সমাজ হবে আধুনক, সৈন্যবাহনী হবে আধুনক, 
ইনাদ ধর্মের দিন ছাট ?হসেবে পালন করতে এরা ইচ্ছুক । অতএব উপসনার 
জন্যে ধমাঁয় মান্দরে যাবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে এরা মনে করেন না। 
এরা বলেন যাঁদ ইন্রাইলের সব কিছু গাছ, পাথর, আকাশ বাতাস 'তোরার' আদর্শে 
গঠিত হয়, তাহলে পৃথক করে ধর্সকে মনুসরণ করবার কোন প্রয়োজন 
নেই । ইম্রাইলের পণ্াশ ভাগ লোক এই নখীতকে সমথন করে ৷ এরা নিজেদের 
ছেলেমেয়েদের ধর্ম নরপেক্ষ স্কুলে পাঠিয়ে থাকেন । 

ইসরাইলের আর একাঁটি দল আছে, যারা সংখাযায় ন্রিশ পার্সেন্ট ! তাদের বলা 
হয় ধর্মীয় ণাজগানন্ট”, 7918610113 71011305. 

এরাও ধর্স নিরপেক্ষ জওানম্টদের অনেক নীতি, চিন্তাধারা সমর্থন করেন । 
তবে এরা মীন্দরে উপাসনা করা কিংবা ধর্মীয় গ্রন্থ “তোরাতে”” বিশ্বাস করেন । 
তৃতনয় দলটি সংখ্যায় পাঁচ পার্সেন্ট । এরা বিশ্বাস করেন ষে ইছদি রাহী, ইপ্রাইল 
গঠন করা হল ব্রানকর্তা, “মোসিয়ার” আগমনের প্রথম পদক্ষেপ । এদেরও ধর্মীয় 
জিওানন্ট বলা হয়! এরা আঁধকাংশই 'পাশ্চম পারে বাস করছেন এবং 
তাদের ইচ্ছা ওখানেই তারা থাকবেন এবং এ জাঁম ছেড়ে দেবার কোন ইচ্ছাই 
তাদের নেই । 

চারনম্বর দলটি অত্যাধিক গোড়াপন্থী এবং হিন্ত; ভাষায় এদের 'হারাডিম 
বলা হয়ে থাকে ' এদের কাছে নতুন ইছদী রাষ্ট্রগঠন ধর্মের কোন বাপারই নয় । 
এদের ভাষা 'হত্রু নয় 'ই্দিস' যে ভাষা কোন এক সময়ে মধ্য য়ুরোপে চাল? 
ছিল । 

গত চাল্পশ বছর ধরে এই চারাট মতধারা, এবং নীতি ইন্রাইলের 'বাভন্ন 
রাজনোতক দলগহীলর উপর প্রভাব স:ন্ট করেছে । সরকারে ক্ষমতা এবং আসন 
পাবার জন্যে এরা প্রাতিষোগতা করছে । ১৯৫৫ সালের জাতীয় নির্বাচনে 
একশো কুঁড়ীটি পালমেন্টের আসনের জন্যে সাতাশাঁট রাজনোতক দল নির্বাচনের 
ময়দানে নেমোছল । এই সব নির্বাচনে ধর্মের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল । 

প্রশ্ন হতে পারে কেন এই সব ধর্মীয় রাজনোতিক দলগহুলি €ওয়েন্ট ব্যাঙ্কে? 
অং 'পশ্চিম পারে" তাদের বাঁড় তোর ঘর করবার চেন্টা করছে । এখানে এক 
উগ্রপন্থী ধর্মীয় নেতার ব্যাস্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন । 

তার বন্তবা হল 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়, বলা যায় তাঁরই 'নর্দেশে, এই নতুন ইন্রাইলি 
রাষ্ট্রগঠন করা হয়েছে । ভগবানের আশাবাদেই আমরা ছয় 'দনের যুদ্ধে জয়লাভ 
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করোছি। আমাদের কাছে এই যুদ্ধ হল মান্তযুদ্ধ। পুরাতন ষগ থেকে 
আমাদের পূবপুরুষেরা নতুন ইন্্রাইলি রাষ্ট্র এবং তার সীমান্ত কা হবে এই 'নিয়ে 
ণন্তা করেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন 2 আজ সেই স্বপ্ন সাথক হয়েছে । মোসেস 
তার স্পাইদের ইসরাইলে (এ সময়ে ইসরাইলের নাম ছল “কানান”) পাঠয়েছিলেন, 
জানবার জন্যে কী করে এ দেশের ভেতরে ঢোকা যায় 2 

»্পাইদের জবাবে 'িরাশার সুর ছিল ।..*এরপর ঈশ্বর আমাদের আভশাপ 
দিয়েছিলেন । 

০০, তবে ঈশ্বর বলোছলেন ইন্ত্রাইলের বংশধরেরা তাঁর ইচ্ছা পুরণ করবে।'"* 
আব্ ঈত্বরের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে--.::( হওা। 86) 00 36703816], 
ঘ)017195 চ77160191 ( পৃন্তা ৩১১-৩১২ ) 

এই মতের পক্ষপাতি ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা আজ ওয়েন্ট ব্যাঙ্ক অথাৎ 'পাণম 
পারে' শেকর গেড়েছেন এবং এখান থেকে চলে যাবার কোন ইচ্ছাই এদের নেই। 
তারের উচ্ছেদ করা একেবারেই অসম্ভব । বর্তমান ইসরাইল প্যালেস্টাইন চদন্তি 
কাধ*করধ করা সম্ভব হবে 'িনা স্পন্ট করে এখনও কিছ? বলা যায় না। 

সী ্ রং 

অনেকের মনে কৌতূহল জাগতে পারে ৬৭ সালের যুদ্ধের পর 'ওয়েন্ট ব্যাঙ্ক' 
অথণং 'পাঁশ্চম পারের" প্যালেস্টেনিয়ানরা কেন ইস্রাইলিদের শাসন স্বীকার করে 
নিয়েছিল এবং বর্তমানে কেনই বা তারা আন্দোলন করছে । 

কারণ তলিয়ে দেখা যাবে ঠিক যুদ্ধের পরেই “পশ্চিম পারের' প্যালেস্টেনিয়ান 
নাগারকেরা ইন্ত্রাই্লি সরকারের কোন আদেশ লঙ্ঙন 'িংবা অমান্য করোনি। 
তারা ইন ্রইলি শাসনের বেশ কিছ নিয়ম কানুনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে 
নয়োছল । 

এর একটি প্রধান কারণ ছিল দৌনক রুটী রোজগারের সমস্যা ৷ কারণ 'পশ্চিম 
পারের” নাগারকদের কাছে জীবিকা অর্জনের জন্যে ইস্রাইলিদের সঙ্গে বাবসা 
বাণজ্য দৌনক জানস পন্রের বিক্রীগ, কেনাকাণট একান্ত আবশাক ছিল । এই 
সব প্যালেস্টোনয়ানদের জবাব ছিল স্পন্ট, এবং পারস্কার । তারা বলল, পশ্চিম 
পারকে' ইন্ত্রাইলিদের হাত থেকে মস্ত করবার দায়িত্ব হল পি. এল. ও'র, যারা 
দেশের বাইরে থেকে কাজ করছেন। ইয়াঁপর আরাফাত এবং তিউনোশিয়াতে 
অবাচ্থিত প্যালেস্টোনয়ান ছলবারেশন অগীনজশন এই কাজ করবে । আর একাঁট 
কারণ হল বর্তমানে প্যালেস্টোনয়ানদের মধ্যে একতার অভাব, ঝগড়া বীববাদ, কলহ 
প্যালেস্টেনয়ান মান্তধ,দ্ধকে দুর্বল করে রেখেছে । পালেস্টেনিয়ান শ্রাম্চম়ান 
সম্প্রদায় পালেস্টোনয়ান মুসালমদের সন্দেহ করে থাকে । ম.ুসালম মৌলা- 
বাদশরা প্যালেস্টোনয়ান কম্যনষ্টদের সন্দেহ করে। একদল প্যালেস্টোনয়ান 
অপর দলকে আব্বাস করে। এছাড়া গাজা এবং 'পাঁশ্চম পারের” প্যালেস্টে- 
নয়ানদের বন্তব্য হল বর্তমানে আঁধকৃত এলাকায় ইস্ত্রাইীল প্রশাসন আপাত্বকর 
হলেও আবগ্যক ৷ 
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্ ৬৬ ক 

প্যালেস্টেনিয়ান 'কংবা আরব ইনটোলিজেন্স ই ্রাইলি ইনটেলিজেম্সের তুলনায় 
ছেলেখেলা ছিল। কী বরে লুকিয়ে গোপনে সল্লাসবাদীর কাজ করতে 
হয় এ কাজে তারা বিশেষ অনাভজ্ঞ ছিল । এছাড়া আরব ইনটোলিজেন্স একাঁট 
মারাত্মক ভুল করোছল। এক গ্াাঁড়লা বাহনী অপর গাঁড়লা বাঁহনীকে ভাল 
করে চিনত। ইনটোলিজেণ্সের কাজে এই চেনা পাঁরচয় মারাত্মক ভুল । প্যালেস্টে- 
নিয়ান গাঁড়লারা আন্দাজ অন্বমান করোছল স্থানখয় বাসিন্দারা তাদের 
গাতীবাধর কোন খবর রাখেনা কিংবা শেনবেতের কাছে তাদের গাঁতাবাঁধর কোন 
খবর দেবেনা । স্থানীয় প্যালেস্টোনয়ান বাঁসম্দারা গাঁড়লাদের এড়াতে চাইত। 
তারা চাইত শান্ত। গাঁড়লাদের সাহায্য করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করবার 
ইচ্ছা তাদের ছিলনা । 

আঁধকৃত এলাকায়, মিছিল প্রসেসান করা নিষেধ ছিল। শেনবেত কঠোর 
হাতে এই সব মাঁছল, প্রসেসান বন্ধ করে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাহবা পেল। 
আঁহতুবের কেস আঁফসারেরা স্থানীয় ইস্তরাইীল নাগাঁরকদের কাছে বিশেষ জনাপ্রয় 
হয়োহল। কেস আফসারদের স্পন্ট নির্দেশ দে'য়া হয়োছিল, যেন তারা তাদের 
চিহনুত এলাকার প্রাতাট প্যালেস্টেনয়ান নাগরিকের গাতীবাধর এবং তাদের 
সামাজিক জীবন যাত্রার খবরাখবর রাখে । শুধু তাই নয়, প্রাতাঁট গ্রামের, মহল্লার 
মাতথ্বরদের সঙ্গে তারা যেন অবাধে মেলামেশা করে এবং তাদের ঘরের খবর 
রাখে । 

গ্রামে, কী ঘটছে এ খবর শেনবেতের কেস আফসার রাখত এবং রাখে। 

শেনবেতের প্রাত ইনফরমারদের জন্যে কোড নাম ব্যবহার করে থাকে । 

কোন প্যালেস্টেনিয়ান যাঁদ কোন বড় বাঁড় বানাবার অনুমাতি চাইত তাহলে 
শেনবেতের ছাড়পত্র পেলেই বাঁড় বানাবার সবুজ সংকেত(দে"য়া হত। আঁলভ 
তেল কিংবা ফল দেশের বাইরে রপ্তানী করবার জন্যে শেনবেতের অনুমাতর দরকার 
হত। শেনবেতের কেস আঁফসারেরা জানত আঁধকৃত এলাকার কোথায় কাঁ ঘটছে। 
কোন আরব কিংবা প্যালেস্টোনয়ান শেনবেতের চোখের আড়ালে কোন কিছুই 
করতে পারতনা । 


যে সব আরব কিংবা প্যালেস্টোনয়ান শেনবেতের কাছে কোন খবর বিন্ী 
করত তাহলে খবরের মূল্যর পাঁরবর্তে তাদের 'বাভন্ব উপায়ে সাহায্য করা হত। 

শেনবেতের এই নীতি কিংবা বলা যায় এই রাজনীতি অনুসরণ করবার 
জন্যে ইন্তরাইলকে প্রচুর ক্ষাত স্বীকার করতে হয়েছিল । বিশ্বের কাছে ইন্রাইীলি 
সরকার অত্যাচারী, এনম্ঞুর? বলে দুনমি কনেছিল । দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে 
ণনরপরাধ ব্যান্তদের উপর কঠোর, 'নিম্মম, অত্যাচার করা হয়োছল । শেনবেতের 
জেরা এবং খবর বার করবার পদ্ধীতি, আইন কানুন, কে. জি. বি'র চাইতে অনেক 
' কঠোর ছিল। 
আঁধকৃত এলাকায় প্যালেস্টেনিয়ান আন্দোলনকে শেনবেত কিংবা ইন্রাইীল 
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সরকার বন্ধ করতে পারোন, এবং পারবে কিনা এই বিষয়ে অনেকের মনে ঘোর 
সন্দেহ আছে) [সম্প্রীতি আরাফত এবং ইন্্রাইলের প্রধানমল্্রীর মধ্যে যে চান্ত 
হয়েছে, সেই চান্ত আদৌ কার্যকরী করা সন্তব হবে কিনা এই বিষয়ে অনেকের 
নে সন্দেহ আছে। আধকৃত এলাকার 'বাঁভন্ন ঘটনা থেকে ৰোঝা যাবে 
যেসব ইন্ত্রাইলি এই এলাকায় তাদের বাঁড় ঘর তোর করেছে তারা কখনই ওখান 
থেকে চলে আসবে না কিংবা প্যালেস্টেনিয়ানদের আসতে দেবে না। ] 

আজকাল আঁধকৃত এলাকায় প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের সঙ্গে ইসলামিক 'জহাদ 
দল একন্র এবং বেশ সজাগ এবং কর্দতৎপর হয়েছে । এই সব গাঁড়লা বাঁহননীরঃ 
সল্লাসবাদীদের কাজ বন্ধ করতে গিয়ে শেনবেতকে যথেন্ট দুনমি কিনতে হয়েছে । 
বলা হয় ৬৭ সালের যুদ্ধের আগে শেনবেতের কর্মচারীরা ছল এক সুখী 
পারবার। শেনবেতের অনেক কর্মচাঁর "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহনীতে 
সাহস দৌখয়োছিল। অনেকে দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে হাগানা, ছ্টার্ন 
গ্যাংগের সন্ত্রাসবাদের কাজকর্মের সঙ্গে জাঁড়ত ছিল । ১৯৫৫ সালের ছয় দিনের 
যুদ্ধের পর শেনবেতের চেহারা, চারন্র যেন পালটে গেল। শেনবেত হল এক 
শনম্তুর জল্লাদ" কিংবা ণনষ্ঠুর হৃদয়হনীণ দানব । তাদের 'বরোধী কোন 
আন্দোলনকে দমন করতে তারা কোন অবৈধ, নোংরা কাজ করতে কুণ্ঠা কিংবা 
'দ্বধা বোধ করত না। বলা যায়, শেনবেত ছল প্যালেস্টোনয়ান গঁড়লা বাঁহনীকে 
দমন করবার জন্যে এক ধারাল তরবার | 

সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্যে শেনবেতের প্রচুর ইনফরমার, স্পাই-র প্রয়োজন 
ছিল। এইসব কাজের জনো তেল আ'ভভে শেনবেতের একাঁট দপ্তর খোলা 
হয়োছল। এই দপ্তরে স্পাই, ইনফরমার নিয়োগ করা হত। এই কাজে লোক 
নিয়োগ করবার জনয কাজের যোগ্যতা, নিয়মকানুন অনেক 'শাথিল, নরম করা 
হয়োছল। সবকিছু এত তাড়াহুড়োয় করা হয়েছিল যে শেনবেতের আচার 
ব্যবহার কাজের পদ্ধীত তাদের কাঠামো পারবর্তন করল। 

শেনবেতের কাজের আইনকানুন পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজের ধারাও 
পাল্টে গেল ৷ শেনবেতের প্রধান কাজ ছিল খবর সংগ্রহ করা । অতএব শেনবেতের 
পক্ষে মূল্যবান সময় নন্ট করা সম্ভব ছিলনা। শেনবেতের কর্মচারিরা জানত 
কঠোর, নির্দয় না হলে তারা খবর সংগ্রহ করতে পারবেনা । [ এখানে উল্লেখযোগ্য 
ত্রিশ দশকে হিটলার নাসা জর্ঘানগতে গেন্টাপার সাহাযা নিয়ে ইহাদিদের উপর 
অমানুষিক অত্যাচার করোছল এবং জর্মানী থেকে তাদের তাঁড়য়ে দিয়েছিল ৮ 
বর্তমানে শেনবেত এঁ নিয়ম অনসারে আঁধকৃত এলাকা অথাৎ 'পাঁশ্চম পার' থেকে 
পাালেস্টোনয়ানদের বিতাড়িত করছে । ] 

তবে মাঝে মধ্যখানে শেনবেতের কর্তারা কোন অন্যায় দেখতে পেলে সেই 
অন্যায় বন্ধ করবার চেম্টা করতেন । তবে সব সময়ে নয় । একবার শেনবেতের 
কতা ইউনুফ হারমোলন দেখতে পেয়োছলেন শেনবেতের এক এজেণ্ট এক 
প্যালেস্টোনয়ানের উপর অন্যায় ভাবে মারধোর করে খবর বার করবার চেষ্টা 
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করছে। হারমোলিন মারধোর করে খবর বার করবার 'বরুদ্ধে ছিলেন৷ 'তাঁন 
ঘটনাস্থলে গিয়ে এ প্যালেস্টেনিয়ানকে উদ্ধার করলেন 2 শেনবেতের এজেন্টরা 
আত অন্প সময়ের মধ্যে গাঁড়লাদের মূখ থেকে কী উপায়ে কথা বার করতে 
হবে শিখে নিয়েছিল। শেনবেতের বন্তব্য ছিল মারধোর না করলে আঁধকৃত 
এলাকায় সরকার বিরোধী আন্দোলন সহজে দমন করা যাবে না। 

আঁধকৃত এলাকায় দুই রকম আইনকানৃন এবং [বিচার বলবৎ ছিল। এক 
শ্রেনীর আইন কান_ন ইম্রাইলি সম্প্াসবাদীদের জন্যে ব্যবহার করা হত। প্যালেস্টে- 
নিয়ানদের বিচার করব।র জন্যে আর শ্রেণীর আইন কানুন ব্যবহার করা হত। 

আর একটা মজার ব্যাপার ছিল সব আঁভযোগ্ই শেনবেত করত॥ শেনবেত 
ছিল বিচারক এবং বাদীপক্ষ। প্যালেস্টেনিয়ানদের আভযোগের কোন জবাব: 
দেয়ার স্থযোগ দেয়া হত না। 

আর একাঁট ঘটনা । 

লিবিয়ার সম্রাট ইন্দুস। 

মোসাদের সঙ্গে তার বন্ববত্ব ছিল। কিন্তু সম্রাট হীদ্রস বৌশাদন রাজত্ব করতে 
পারলেন না। এক সামারক বপ্লবে হীঘ্রুস তার সিংহাসন হারালেন ৷ 'লাঁবয়ার 
নতুন শাসনকর্তা হলেন কর্নেল গাদাফী-ইস্রাইলের ঘোর শন্তু । শেনবেত / 
মোসাদ খবর পেয়েছিল 'লাবয়ার সৈন্যবাহনী এক 'বপ্রব, আঁতাত করবার প্রান 
করছে। মোসাদ এই গোপন খবর হী'্রসকে দিয়েছিল । আমোরকা ও বৃটেনকে 
এই খবর দেয়া হয়েছিল । 


শেনবেত / মোসাদের এই খবর সম্রাট হীদ্রুসকে দেবার একাঁটি নেপথ্য কারণ 
ছিল। কারণ ইসরাইল প্ল্যান করোছিল যে 'পাঁশচম পার" এবং গাজা এলাকার 
প্যালেস্টোনয়ানদের 'লাবয়াতে 'নয়ে গিয়ে ওখাতে থাকবার, বসবাসের জায়গা করে 
দিতে হবে। কিন্তু সামারক বিপ্লব, আতাঁতের জন্যে এই প্ল্যান ব্যর্থ হল। অবাশ্য 
এই প্ল্যান বাথ" হবার আরো কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল | সেই ঘটনার কিছ 
এখানে উল্লেখ করা দরকার । কারণ ৪ঠা মে ১৯৯৫৫ সালে প্যারাগুয়ের রাজধানা 
আসানাঁসওতে এক প্যালেস্টোনয়ান আরব গিয়ে এ দেশের ইন্্রাইলি এম্বাসীতে 
হানা দল। লোকটি বলল, সে এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। "নন্ু 
1সাকউারাট গার্ড তাকে বলল, যে তার এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নর়। 
তখন লোকটি এক 'বিভলবার বের করে ইশ্রাইলি 'সাঁকউরাটি গার্ডকে গাল করে, 
পালয়ে গেল । খুনীর সঙ্গে আরো দুজন লোক ছিল ! পরে তারা ধরা পড়েছিল । 

এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলতে গিয়ে ইন্রাইলি এম্বাসী এক বিবাঁতিতে বলল £ 
এই হত্যাকাণ্ড হল আরব সল্পাবাদেব একটি বড় প্রমাণ । একে বলা বায় এক ঢেউ । 
কিন্ধু ইপ্রাইলি এম্বাসী আসল কথা গোপন করল । 

এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে আরো তিনজন প্যালেস্টেনিয়ান আরব 'ছিল। 
ইন্রাইলি সরকার এদের পুনবাঁসনের জন্যে প্যারাগুয়েতে পাঠিয়েছিল, কিন্তু পরে 
ইসরাইলি সরকার এ তিন আরবদের আশা আকা পূরণ করতে ব্য হয়েছিল । 
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এই তিন যুবকের আভিযোগ ছিল ইপ্্াইলি সরকার তাদের পুনবাঁসনের প্রাতশ্রৃত 
রক্ষা করতে পারেনি । 

হত্যাকারীর নাম ছিল তালাল ইবন 'দমাঁস। তার জন্ম হয়েছিল গাজাতে । 
অনেকাঁদন থেকে সে গাজার 'জারালিয়া” শরণাথ শাবরে ছিল । পরে গাজার 
গভ্ণরের আমন্ত্রণে তালাল ইবণ এবং তার দুই বন্ধ; গভণ্ণরের সঙ্গে দেখা 
করতে গেল। ইম্রাইলি গভর্ণর এদের বললেন তাদের প্যারাগ/ুয়েতে বসবাস 
করবার সুযোগ করে দেয়া হবে। তারা এই প্রস্তাবে উৎসাহিত বোধ করল। 
কিন্তু প্যারাগয়েতে এসে তারা 'নরাশ হল । 

৬৭ সালের বুদ্ধের পর শেনবেত এবং ইন্্রাইীলি সরকার প্যালেস্টোনয়ান 
আরবদের আশ্বাস 'দিয়োছল তাদের অন্য দেশে থাকবার স্থান করে দে'য়া হবে। 
বেশ কয়েক হাজার প্যালেস্টেনিয়ান ইস্রাইীলি সরকারের এই প্রাতশ্রাততে বিশ্বাস 
করোছল এবং বিদেশেও যান্রা করোছল। ইসরাইলি সরকার যাবার খরচপত্ও 
দিয়েছিল। ই্রাইলি সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, “পাশ্চম পার এবং গাজা 
থেকে প্যলেস্টেনিয়ানদের উঠিয়ে নিয়ে বিদেশে কোথাও তাদের থাকবার স্থান করে 
দেয়া হবে। শদ্ধ তাই নয়, নতুন দেশে তাদের চাকুরীও দে*য়া হবে। ইন্্রাইীল 
সরকার এ কাজ করতে পারোন। 

বেশ কয়েক হাজার প্যালেন্টোনয়ান নতুন দেশে আন্তানা করবার জন্যে 
দক্ষিণ এবং উত্তর আমোরকাতে গিয়ে উপাশ্থিত হল। কিন্তু সেখানে গিয়ে 
বঝতে পারল ইস্রাইীলি সরকারের এই আশ্বাস, প্রাতশ্র:ীত ফাঁকা বুল ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

দমাঁস এবং তার বন্ধু ১৯৫৫ সালে এপ্রল মাসে প্যারাগুয়েতে গিয়ে হাঁজর 
হয়োছল, 'কন্ধু তারা সেখানে থাকবার কোন স্থান পেল না, চাকারও পেল না। 
তাদের, ভাঁবধ্যৎ কী হবে সেইটে জানবার জন্যে তারা প্যারাগুয়ের ইস্্রাইীল 
এম্বাসীতে গিয়ে হাজির হল। এইখানেই দিমা?স ইসরাইলি এম্বাসণর 1সাঁকটীরাট 
গার্ডকে গুল করেছিল । 

তালাল ইবন দিমাসর এই ঘটনা তেল আভভে আলোড়ন স্বাষ্ট করল। 
ইশ্রাইীল ক্যাবনেট বুঝতে পারল এই ঘটনার খবর বাজারে ছাঁড়য়ে পড়লে 
ইন্তাইলের স্থনামের হানি হবে। অতএব আঁধকৃত এলাকা থেকে প্যালেস্টোনয়ান- 
দের তুলে নিয়ে অন্যত্র থাকবার চ্ছান করে দেবার প্রস্তাবাট বাতিল করে দেয়া হল। 

পরে জানা গিয়েছিল প্রায় কুঁড় হাজার গ্যালেস্টেনিয়ান তাদের 1ভটেমাটি 
ত্যাগ করে বিদেশে যাত্রা করোছিল। 

নং সং রং সং 

৯৯৫৫ সালের "যুদ্ধে হীজপাঁশয়ান বিমান বাহনী ধ্বংস হবার পর নাসর 

ব*ঝতে পারলেন যে এই ষদ্ধে আরবদের পরাজয় হয়েছে । 
এবার তান 'বাভন্ন আরব দেশের নেতাদের নিয়ে এক আলোচনার বৈঠকে 
বসলেন। আলোচনার বিষয় ছিল, যুদ্ধে হার হয়েছে । এবার কে লড়াই করবে 
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এবং কোথায় ? 

নাসর দমবার পান্র ছিলেন না । 

এই পরাজয়ের ধবংসন্তুপ থেকে গড়ে উঠল এক নতুন প্যালেস্টোনয়ান 
[লিবারেশন অগ(ীনজেশন এবং নতুন নেতা ইয়াঁসর আরাফত। 

এই নতুন ?পি, এল* ও-র জন্মকাঁহনী বলতে গেলে পুরানো কিছ; কাসুন্দী 
ঘাটা দরকার । 

নাসর যুদ্ধে পরাজয়ের পর স্থির করলেন যে ভাবষ্যং ইন্ত্রাইীলদের সঙ্গে লড়াই 
করবে প্যালেন্টাইন লিবারেশন অগীনজেশন। 

প্যালেস্টাইন লিবারেল অগ্ানজশন এবং প্যালেস্টাইন 'লবারেশন আর্মি 
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল জেরজালেমে ২২শে মে ১৯৫৫ । এ 'দিন জেরুজালেম 
শহরে প্রথম প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কংগ্রেসের এক সভায় এই প্রাতষ্ঠান গঠন 
করা হল। [ বর্তমান লেখক এ দন জেরজালেম শহরের এ সাধারণ সভায় এবং 
পি. এল, ও-র জন্মের সময় ওখানে উপাস্থৃত ছিলেন ] যুদ্ধের আগে পি* এল. 
ও'র প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন আহমদ সুকেরী। কিন্তু যুদ্ধের সময় স্থকেরীর 
ব্যথতা স্পম্ট হল । "তান সব প্যালেস্টোনয়ানদের একন্র করতে পারলেন না। 
কয়েকটি প্যালেস্টোনয়ান ম্ান্ত যোদ্ধা সংঘ, স্রুকেরীর কাছে মাথা নতি করতে 
স্বীকার করল না। ইয়াঁসর আরাফতের 'আল ফতাহ” ছিল তার মধ্যে একাঁট 
প্রধান সংস্থা । এছাড়া আরো কয়েকাঁট বড় প্যালেস্টোনয়ান সংগঠনের নাম 
হল ণদ পপুলার ফ্রণ্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' [ঁপ* এফ. এল পি] 
এর নেতার নাম ছিল জর্জ হাষ্বাস। তান ছিলেন একজন ডান্তার ॥। ”৬৭-র 
যুদ্ধের আগে জর্জ হাম্বাস 'হলেন নাসরের মন্তে দীক্ষত “কৌময়া আল 
আরবোরয়ার অথাং “আরব ন্যাশনালঘ্ট মুভমেন্টের নেতা । যুদ্ধের পর হাধ্বাস তার 
“কৌমিয়া আল আরবিয়ার' সঙ্গীদের নিয়ে এই নতুন প্রাতষ্ঠান গঠন করোছলেন। 
হাধ্বাস ভ্রমে ভ্রমে মান্সবাদ লোননবাদ নাততে আকৃন্ট হলেন। 'তনি 
সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে সমন্ত আরব দেশে এক ইসরাইল বিরোধ আদ্দোলন গড়ে 
তুলতে চেয়োছলেন। তার ইচ্ছা ছিল এই সংগ্রামে 'বাভল্ন আরব দেশগীলকে 
একন্র করে, নতুন সামাজক চেতনা তৈরি করা সপ্তব হবে। এরপরো প এফ এল 'প 
হল এক বামপন্থী দল। এবার এ দল থেকে বোরয়ে গিয়ে নায়েফ হাওতামে 
“পপুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রুট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন [ পি. ডি. এফ. 
এল. পি] গঠন করলেন। হাধ্বাসের দল থেকে আর একজন বোরয়ে গিয়োছিলেন 
যার নাম হল আহমশ্দ জান্রল । 

এবার এই নেতা আহমদ জিন্রিলের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । 

আহমদ "ঞ্জাব্রল একমান্র আরব গাঁডলা নেতা যান রাশিয়ার সনেট সার্ভিস, 
কে' জি. ব.র সঙ্গে তার ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্বে্র কথা কখনই অস্বীকার করেনান। তাকে 
ক্লেমোলনের অনুচরকে বলা হত । 

্জাব্রল সারয়ান সৈন্যবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন+ তান ১৯৫৮. 
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সালে প্যালেপ্টাইনি লিবারেশন ফশ্ট গঠন করলেন । ১৯৫৫ সালে কে. জি. বি'র 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তিনি কয়েকবার রাশিয়াতে গিয়ে গাড়লা 
যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলেন । পরে তিনি তার ফেদাইন দল গঠন করলেন এবং 
প্রায়ই তার দল ইন্রীইলের অন্যন্তরে গিয়ে হানা দিত । 

কিন্তু সবচাইতে উল্লেখযোগ্য আরব গাঁড়িলা নেতা এবং 'ষান ৬৭ যুদ্ধের পর 
প্যালেস্টাইন লিবারেশন অগ্ীনজশনের দায়ত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার নাম হল 
ইয়াসির আরাফত। ইয়াসির আরাফত কে ? 

কোথায় আরাফতের জল্ম 2 এ নিয়ে বাভন্ন মতবাদ আছে। 

সঠিক কেউ বলতে পারবেনা আরাফতের জল্ম কোথায় ? 

কেউ বলেন তার জন্ম হয়োছল গাজায়? আবার অনেকের মতে তার 
জন্মের সাঁটণফকেট অনুযায়ী তার জন্ম হরেছিল কায়রোতে, ২৪শে আগণ্ট 
১৯২৯। 

আরাফত অবাশ্য বলেন, তার জন্ম হয়েছিল জেরুজালেমে, এবং ১৯৪২ সাল 
পর্যন্ত তিনি জেরুজালেমে ছিলেন। 

১৯৫১ সালে আরাফত কায়রো 'বিশ্বাব্দ।ালয়ে হীর্জানয়ারিং পড়াছলেন। 
1তান পরে প্্যালেস্টাইন ন্ুডেপ্টস ফেডারেশনের (১৯$২-৫৬) প্রোসডেন্ট হয়ে 
ছিলেন। এ সময় থেকে তার 'মুসালম ব্রাদারছডের' সঙ্গে একটি ঘানচ্ঠ সম্পক 
গড়ে উঠছিল । সন্দেহ করা হয় এ সময়ে তার মুসাঁলম ব্রাদারহুডের নেতা হাসান 
আল বান্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। 

কায়রোতে থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে আভযোগ করা হল 1তাঁন ক্ষমতা- 
লোভী । তাকে প্যালেস্টাইন ন্টুডেশ্ঠম ফেডারেশন থেকে হটান হল। এবার 
[তিনি জেনারেল শ্উুডেন্টস অব পাালেস্টাইনের সভ/ হলেন। পরে যখন 
প্যালেস্টাইন স্টুডেন্টস ফেডারেশনের অনেক সদস্যকে খুন করা হল তখন অনেকে 
সন্দেহ করলেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আরাফতও জাঁড়ত ছিলেন । আরাফত এই 
আভযোগ অপ্বীকার করোছিলেন। আরাফত যাই করুননা কেন, মূসালম 
ব্রাদারহুডের সঙ্গে তার নাম জাঁড়য়ে থাকবার জন্যে তাকে কায়রো থেকে বের করে 
দেয়া হল। ১৯৫৫ সাল পর্স্ত আরাফত কায়রোর “কালো তালিকায়” 
[ছিলেন । 

কায়রো থেকে আরাফত এবার কুয়েটে এলেন। এখানে এসে [তানি বাঁড় 
তোর করবার কাজ শুরু করেছিলেন । এখানে থাকাকালীন তান ইল্লামিক সম্মেলনে 
যোগ দেবার জন্যে পাঁকন্তান গিয়োছলেন । এই সময়ে তান আবু আমর নাম 
ব্যবহার করতেন। 

কুয়েটে থাকাকালীন আরাফত এবং তার বন্ধু আবু 1জহাদ "স্থির করলেন 
ইন্সাইীলদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে এক সংগঠন কর! দরকার । ইস্ত্রইলের 
বরুদ্ধে হাঁতয়ার ?নয়ে লড়াই করতে হবে এই ছিল আরাফতের বন্তব্য । ১০ই 
অক্টোবর, ১৯৫৯ সালে আরাফত এবং তার বন্ধদ আবু জিহাদ আল ফতাহ সংগঠন 
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স্থাপন তোর করোছিলেন। প্রথমে দলের কোন নামাকরণ করা হল না। 

এই আল ফতাহ গঠন করা সম্বন্ধে আরাফতের বন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
আরাফত বলোছলেন '৫৮ সালে আমি দলের নামাকরণ করেছিলাম । প্রথমে 
আম আরবীক “হাতাফ [ হৃ2191] নামাঁট রাখলাম । হাতাফের মানে হল 
“মৃত্যু ( ৫০৪]. ) আম নিজেই এই নামটি 'দিয়োছিলাম । নামটি আমি কোরান 
থেকে 'নয়োছলাম। পরে এই 'হাতাফ' নামাঁট উল্টো করে দলের নাম ফতাহ 
রাখা হল। 'ফতাহ' মানে হল কোন ব্যান্তর। গোৌরব। [ কয়েক বছরের মধ্যে 
আরাফতের চেন্টায় 'ফতাহ* একাঁট শীন্তশালী সংগঠন হিসেব গন্য হল। এই 
সংগঠনে যোগ দিলেন সালা খালাফ [ মুসালম ব্রাদারহৃডের পুরানো সদস্য ] 
ফারুক খাদীম, দীর্ঘকাল আরাফতের ডান হাত ছিলেন এবং খালেদ আল 
ছসোনি'-, 

এর পর আরাফত য়ুরোপের 'বাঁভন্ন দেশে ঘুরে প)ালেস্টেনয়াম আরব 
ছাত্রদের আল ফতাহ'র দলে টানলেন। তখন আল ফতাহ এবং পি. এল. ও 
'দুইটি সতল্্ ভিন্ন দল 'ছিল। 

মধ্যপ্রাচ্যের 1বাঁভল্ন শহরে আল ফতাহ"র শাখা খোলা হল । 

শকন্ধু দীর্ঘকাল আল ফতাহ ছিল হীজপাঁশয়ান ইনটোলজে"স 
সাঁভসের কাছে মুসালম ব্রাদারহুডের একটি শাখা । হইীজপাঁশয়ান 
ইনটোলিজেন্গের বন্তব্য ছিল কয়েক বছর আগে মুসালম ব্রাদারহুড নাসরকে 
হত্যা করবার চেন্টা করোছল। অতএব হীজপ্টে দীর্ঘকাল আরাফত ছিলেন 
অস্পৃশ্য, হারজন। কিন্তু সালের য্দদ্ধের পরাজয়ের পর নাসর প্যালেস্টেনিয়ান 
গবারেল অর্গানজশনের নতুন ভু:একা ক হবে সেইটে নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু 
করলেন। তান হয়ত বুঝতে পেরোছিলেন ষে 'বাঁভন্ন প্যালেস্টোনয়ান সন্তাসবাদ 
দলগীলর মধ্যে আল ফতাহ হল সবচাইতে শীন্তশালী। নসর আনচ্ছা সত্তেও 
আরাফতকে প্যালেস্টোনয়ানদের নেতা বুল স্বীকার করে নিলেন । এবং ১৯৫৫ 
সালে আরাফত হলেন প্যালেন্টোনিয়ান লিবারেল অগানজশনের চেয়ারম্যান । এই 
সময়ে আরাফতের সবচাইতে বড় প্রাতদ্বশ্থী ছিলেন পি. এফ. এল. পি'র জর্জ 
হান্বাপ-"" | 

জর্জ হাঞ্বাসের জল্ম ১৯২৫ সালে াডয়া শহরে । [ বর্তমানে এর নাম হল 
লড ] হাদ্বাস ছিলেন গ্রীক অর্থডক্স 'ন্তরীশ্চয়ান । তান 'বাভন্ন প্যালেন্টেনিয়ান 
শরনাথ+" বরে বিনা পয়সায় চাকৎসা করে জনাপ্রয়তা অর্জন করোছলেন। ১৯৫২ 
সালে হাদ্বাস কায়রোতে ছাত্রদের 'নয়ে একাঁট সংগঠন করলেন । এই সংস্থার 
নাম ছিল “এসোসয়েশন ফর ইয়ং আরব মেন' (4559০911017 ০1 %098178 
4১180 780) পরে এই দলের নাম পাঁরব্তন করে 'আরব ন্যাশনা'লন্ট মুভমেণ্ট' 
করা হল। ৃ 

তখন হাধ্ব।সের প্রধ্মন প্রাতিদ্বদ্ৰী ছিলেন ইয়াঁসর আরাফত। আরাফত 
ছিলেন জেনারেল অগীনজশন অব প্যালেক্টোনয়ান স্টডেপ্টসের চেয়ারম্যান । 


১৯৯ 


হাথ্বাসের সঙ্গে আরাফতের মতের পার্থক্য ছিল । হাধ্বাস বলতেন দেশকে 
স্বাধীন করতে হলে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে । আমাদের সবচাইতে বড় অন্ত্র 
হল 'ইনতেফাদা [জনগণের উত্থান ]1 আমরা সল্পাসরাদাঁ এবং আমরা হলাম 
স্বাধীনতা সংগ্রামী । 

১৯৫৫ সালের যুদ্ধের পর মধ প্রাচ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, 
নাসরের পদত্যাগ । নাসরের এই সিদ্ধান্ত সমন্ত আরব দেশে, বিশেষ করে 
প্যালেন্টোনয়ান সংগ্রামীদের মধ্যে নিরাশা এবং হতাশার ছায়া বিস্তার করল। 
[কহাদন পরে অনেকের অনুখোধে নাসর তার পদত/গ পন্র তুলে 'নলেন। 
গাঁড়লারা স্বান্তর নঃশ্বাস ফেলল । 

যহদ্ধ শেষ হবার পরে একাঁদন দামাস্কাসের আবু কামাল রেন্তোরায় আরাফত 
এবং জর্জ হাব্বাস, দুজনে প্যালেন্টাইনের মাস্তি যুদ্ধের বাভন্ন সংগ্রামী দলের 
ভীমিকা 'নয়ে আলোচনা করলেন। তারখটা উল্লেখযোগ্য "জুন এগারই 
১৯৫৫ সাল । 

জর হাধ্বাস চিরকালই প্রা তক্রয়াশশল আরব সম্রাট এবং তাদের সাম্রাজ্য ধংস 
করার পক্ষপাত ছিলেন । এই সব গ্রাতাক্রয়াশীল সম্রাটদের তাঁলকার মধ্যে জ্ডনের 
সম্রাট হুসেনের নাম প্রথম ছিল । আব্বাসের বন্তব্য ছিল ইন্ত্রাইলের বরুদ্ধে লড়াই 
করবার আগে জর্ডনের প্রাতীন্রয়াশীল সম্াটকে হটাতে হবে। জর্ডনে বিপ্লব 
শুরু করণে হবে| নইলে আমাদের বপদ হবে-_এই ছিল জর্জ হাধ্বাসের বন্তব্য 
আমরা দেখতে পাব পরে ১৯৫৫ সালে প্যালেস্টাইনি গাঁড়লারা সম্রাট হুসেনের 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই লড়াই থেকে জন্ম নিয়োছল “ব্র্যাক সেপ্টেম্বর, 
সন্ত্রাসবাদ দল । হা্বাস আরো বলোছলেন জর্ডন থেকে আমরা ইন রাইল আন্রমণ 
করব। এ আক্রমণ শুধু ইন্্রীইলের বরুদ্ধে করবনা । এঁ আক্রমণ হবে ইম্ইলের 
জনক আমোরকার বিরুদ্ধে । আরাফত জর্জ হাদ্বাসের এই নশাতিকে স্বীকার করে 
নিলেন না। 

হাব্বাস অবাশ্য হীতমধ্যে যুরোপে তার সম্ভ্রাসবাদের কাজ শুরু করোছলেন। 

আরাফত এবার “পশ্চিম পার? এবং গাজা এলাকায় প্যালেন্টাহীন গাঁড়লাদের 
মধ্যে জাল বিল্তার করলেন এবং অনেক গোপন বাহনী তৈরী করা হল। কন 
দেখা গেল শেনবেত বু সংখ্যক গাঁড়লা সদস্যদের গ্রেপ্তার করোছল এবং তাদের 
শাবরে হানা দিয়ে প্রচ্থুর অস্ত্র উদ্ধার করোছল। 

এই সময়ে 'আল আহরামের' পান্রকার সম্পাদক হাসনান হাইফেলের সাহায্যে 
আরাফত নাসরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। ১৯৫৫ সালে যুদ্ধের পর নাসরের 
আরফতকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল । নাসর ইতিমধ্যে স্থির করোছিলেন ভাঁবষ্যং 
ইসরাইলের সঙ্গে লড়াই করবে প্যালেন্টোনয়ান গাঁড়লা বাহিনী, আরব সৈন্যবাহনী 
নয়। পেহন থেকে আরব দেশগুলি আরাফত এবং দি. এল. ওকে সাহাষ্য 
করৰে। 


এবার নাসর গাঁড়লা নেতাদের পরামর্শ দিলেন £ আরব প্রাতিবোশদের বিরুদ্ধে 


৯২০ 


»াঁতয়ার নেবেন না। আপনারা 'পাশ্চমপার' এবং গাজা এলাকা উদ্ধার করবার 
চেক্টা করূণ। নাসরের এই পরামর্শ জজ" হাধ্বাসের নাত বিরোধ ছিল । 
হাথ্বাস চেয়েছিলেন জড'নের প্রাতান্রুয়াশীল শাসনকে প্রথমে |ধবংস করতে হবে। 
আরাফত নাসরের পরামশ্শনুযায়ী তাঁর গাঁড়লা সংগ্রাম শুরু করলেন । 
গাঁড়লা আক্রমণে ১৯৫৫ সালে ইন্রাইলের 'িরৃদ্ধে কারামের যুদ্ধে” 
জয়লাভ করবার পর আরাফতের জনীপ্রয়তা বাড়ল । বহু সংখ্যক প্যালেস্টোনয়ান 
এসে আল ফতাহতে যোগ দিল । এই সময়ে আরাফতের আল ফতাহ'র [বরোধী 
ছিল জজ" হাদ্বাসের দল প. এফ. এল. পি. এবং আল সাইকা। সাঁরয়ার 
বাথ পার্টর চেষ্টায় “আল সাইকা” সম্ত্াসবাদী দলাঁট গঠিত হয়োছিল। সাইকা 
এবং আল 'আ'সফা” এক সঙ্গে ইন্রীইলের বিরুদ্ধে লড়াই করাছল। এই দুহাঁট 
দল ইয়াঁসর আরাফতের বিরুদ্ধে আভযোগ করাছল তান শডভাইড এ্যা্ড রূল' 
নীতি গ্রহণ করেছেন । এক প্যালেস্টোনয়ান সংগ্রামীকে অনার বিরুদ্ধে উদ্কানি 
দচ্ছেন এবং পাালেস্টোনয়ানদের মধ্যে বভেদ সৃষ্টি করছেন। 'সারয়ার সরকার 
শবাঁভল প্যালেস্টেনিয়ান সন্ত্রাসবাদ দলগীলকে একত্র করে একি শান্তশালা গাঁড়লা 
সংগঠন করবার চেষ্টা করোছিল। ১৯৫৫ সালে 'বাঁভল্ন আরব দলের নেতাদের 
ণনয়ে একটি বৈঠক করা হল। সারয়া সরকারের সব চেস্টা ব্থ হল। 
আরাফত, আহমদ 1জানব্রল এবং জর্জ হাধ্বাস এক হতে পারলেন না। সিরিয়ার 
আভযোগ ছিল আরাফত অন্য কারু পরামর্শে কান দেননা । তান স্বাধীনভাবে 
কাজ করে থাকেন । সিরিয়া সরকার আল ফতাহকে বিনা পয়সায় অন্ন দিচ্ছিল । 
এছাড়া আল ফতাহ প্রাতমাসে খরচ করত প্রায় তন লাখ আমেরিকান ডলার । 
এই সব টাকা আরব দেশগীল দি থাকে । অতএব আরাফত কোন প্রাতান্রুয়া 
শীল আরব সম্রাটদের [বরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন না এই ছল বিরোধী 
দলগুীলর আভযোগ । 

1বরোধা গাঁড়লা নেতারা বিশেষ করে হান্বাস আরাফতের বিরুদ্ধে আঁভযোগ 
করলেন আরাফত হলেন এক বুর্জোয়া নেতা”! তীন ধনী আরব 
প্রাতান্নুয়াশালী সম্রাটদের মোসাহেবী করে থাকেন । 

বঠমানে মধাপ্রাচ্যে দুহট আন্দোলন, সংগ্রাম চলছে | একাঁট সংগ্রাম হল 
ইন্্ীইলের বিরুদ্ধে, অপরাট হল প্যালেস্টোনয়।ন গাঁড়লা মবান্ত যোদ্ধাদের মধ্যে, 
অন্তকলহ লড়াই । | 'বাভন্লন আরব গাঁড়লা বাহনীর গঠনের এই ছোট বিবরণী 
হল সামান্য একাঁট রূপরেখা । লেখকের 'মর্ভীমর ঝড়' বইতে প্যালেস্টাইীন 
মান্ত বাহনীর পুরো বিবরণী দেয়া হয়েছে । ) 

চে ০ না 

১৯৫গসালের যুদ্ধে পরাজয়ের পর জর্ডনের সগ্রাট তার ঘর আবার নতুন করে 
বাঁধতে শুরু করলেন ৷ নতুন করে সৈন্যবাহিনী, এয়ার ফোর্স গঠন করতে হল। 
আর্ক নীতির পূুর্ণাবন্যাস করতে হল। সৌদী আরাবিয়া জনকে অর্থ দিয়ে 
সাহায্য করল । হুসেন যখন তার ভাঙ্গা ঘর নতুন করে বাধবার চেস্টা করছিলেন 
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তখন আরাফত এবং আল ফতাহ ইন্্রাইলের ভেতরে গিয়ে হানা দিয়ে বিভিন্ন 
স্থান আক্রমণ করবার চেপ্টা করল। আরাফশ 'পাশ্চম পারে লঁকয়ে গিয়ে 
গাঁড়লাদের শাবির স্থাপন করলেন । সেখানে শেনবেডের তাকে গ্রেপ্তার করবার 
বাথ চেন্টার কথা আগেই বলা হয়েছে । এই সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে ২৪২ নম্বর 
গৃহত প্রন্তাবে বলা হল ইসরাইলি সৈন্যবাহিনী আধকৃও এলাকা থেকে তাদের 
সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে নেবে--একে অনার বিরুদ্ধে কোন প্রকার জোর কিংবা শান্ত 
ব্যবহার করবে না। এই প্রস্তাবে নতুন প্যালেস্টোনয়ান রাষ্ট্র গঠনের কোন 
প্রস্তাব হলনা । ২৪২ প্রন্তাব প্যালেস্টোনয়ানদের নরাশ করল । এছাড়া আর 
একাটি কথা স্পস্ট প্রমাণত হল ইস্রাইীলিরা যাঁদ আধকৃত এলাকা থেকে তাদের 
সৈন্যবাহিনী তুলে নেয় তাহলেই সেই এলাকা সম্রাট হুনেন পুরণ্দখল করবেন । 
এ এলাকার শাসনভার প্যালেস্টেনিয়ানদের হাত তুলে দে'য়া হবেনা । 

সম্রাট ছসেন যখন জর্ডনের শাসনতদ্তরকে আবার 'তুন করে গড়ে তুলবার 
চেষ্টা করাছলেন তখন জনের চারাঁদকে ছাঁড়য়ে ছিল প্যালেস্টানয়ান গাঁড়লা- 
দের শীবর। শুধু শরণার্থীদের শীবর নয়, সশদ্তু প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা 
বাহনীর ক্যাম্প, যেখান থেকে প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লা নেতারা 1নয়াত ভাবে 
ইন্াইলের ভেতর ঢুকে গিয়ে আন্রমণ করত। শুধু তাই নয়, আরাফতের 
'ফেদাইন বাহনণ ইস্ত্রাইলের 'বাভন্ন রান্তায় মাইন, ডিনামাইট পূতে রাখত । বাধ্য 
হয়ে সম্রাট হুসেন গাঁড়লা নেতাদের নিদেশ দিলেন তারা যেন দেশের আইন- 
শৃঙ্খলা বঙ্গায় রাখবার চেন্টা করেন এবং দেশের আইনকানুন তাদের নিজের হাতে 
গ্রহণ না করেন? পরে অর্জনের স্বরাষ্ট্র মল্মী রসুল কিলান এক আদেশ জার 
করে বললেন প্যালেস্টাইন গাঁড়লা বাহন লাইসেন্স 'বনা কোন অন্ত নিয়ে 
রাষ্তায় চলাফেরা করতে পারবে লা। রঙ্জুল কিলানির এই আদেশ গাড়লা 
বাহনগর কাছে ছিল প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা ! তাঝা 'গ্ছর করল বিনা প্রাতবাদে এই 
আদেশকে তারা স্বীকার করে নেবে না: রসুল কিলান এক গোড়া পন্থুণ, শস্ত স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী ছিলেন । গকলানব এই আদেশের প্রথম বিরোধিতা করলেন জর্জ হাথ্বাস। 
কারণ হাত্বাস [চিরকালই 'বখ্বাস করতেন যে “ প্রাতক্রিয়াশশল" জর্ডন সরকারের 
পতন না হলে ইস্তরইীলর ভেতরে ঢ.কে গিয়ে আন্রমণ করা সম্ভব হবে না। আরাফত 
অবাশা বধ্বাস করতেন ইন্্রাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে সম্রাটের উপাস্থাতি, 
সহযোগগতা বাঞ্চনীয়, আবশ্যক । তাকে সংহাসনের গাঁদ থেকে হটান উাঁচং 
হবে না। এই ছিল দুই নেতার মধ্যে মতভেদ । 

ইতিমধ্যে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা আমান এবং জডনের অন্য শহরে বুক 
ফুলয়ে বন্দুক এবং অন্যানা মারাত্মক অস্ত নিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল । 
সরকার পুলশ কানুনকে অমান্য করতে লাগল । রান্তার বাভন্ন স্থানে তারা 
ট্রাণাফক কম্ট্রোল করতে শুরু করল । এাঁদকে ইন্তাইলিরা প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা 
আক্রগণের পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল । প্রাতাঁদন প্যালেস্টানয়ান গাঁড়লারা 
জর্ডন সামান্ত থেকে পাঁলয়ে শহরে এসে আন্তানা গাড়ত। আমান শহর হল 
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"প্যালেস্টানয়ান সৌনকদের এক বড় ক্যাম্প। বলা যায় এর পর আমান শহর প্রায় 
'ফেদাইনদের হাতে চলে গেল । অনা শহরও তারা শাসন করত ৷ এই নাটকের প্রধান 
ভাঁমকা গ্রহণ করলেন ইয়াঁসর আরাফত | 1তাঁনই সম্রাটের সঙ্গে কিংবা সরকার 
কঃচারিদের সঙ্গে দেখাশোনা এবং আইন-শৃ্খলার বিষয় ?নয়ে অ'লাপ আলোচনা 
করতেন। জডাঁনয়ান সৈন্যবাহনীতে অনেক প্যালেস্টানয়ান কাজ করত । গাঁড়লা 
সন্পাসবাহনীদের প্রাত তাদের বশেষ দূর্বলতা ছিল। বাজারে গুজব ছিল 
আবু আমর | ইয়ীসর আরাফত ] হলেন জর্ঞনের রানা । বলা হত প্যালেস্টে- 
নয়ান গাঁডলারা' 'রাস্ট্রের ভেতর রান্ট্র” গঠন করেছে । দেশ ওদের হাতে চলে 
গিয়েছে । এমন ।ক জর্ডনের প্রধানমন্ত্রীর গাঁড় রান্তায় আটক করে দেখা 
হত! সম্াটও গাঁড়লাদের আন্রমণের হাত থেকে রেহাই পেলেন না । 

যাঁদও এই লড়াইতে বিশেষ এবং বড় অংশ 'নয়েছিলেন জর্জ হান্বাস এবং তার 
দল পি. এফ. এল পি কিন্তু দেখা গেল এই লড়াইর জন্যে কীতত্ব নিচ্ছেন 
ইয়াসর আরাফত । হাদ্বাপের গাড়লাদের উপর ইয়াসর আরাফতের 
কোন কম্দ্রোল ছিল না। 

১৪ই সেপ্টেগ্বর ৷ শহরের অবস্থার প্রাতিদন অবনাত হচ্ছিল এবং বলা 
হতো দেশের শাসক হয়েছে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়িলা বাহন এবং সবাই সম্রাটকে 
পরামর্শ দিলেন আর দেরি করলে 'াবপদ বাড়বে বৈ কমবে না। 

আর একটি ঘটনা সম্রটকে বচালও করল । ২৯শে আগ», ১৯৫৫ সাল 
হাব্বাসের দল একটি 'ন্রানস ওয়াল্ড এয়ার লাইন" আমোরকান প্লেনকে 
' হাইজ্যাক করল । ৬ই সেপ্টেম্বর লালা খালেদ এবং তার পি এফ. এল, পি. 
দুই সহকমণ একাট 'এল আল” শপ্নকে হাইজ্যাক করবার চেষ্টা করল। কন 
প্লেনাট হাইদ্যাকারদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্লেনের গন্তবযহুালে চলে গেল। 
পরে পি. এফ- এল" পি'র হাইগ্যাকাররা ট্রীস্স ওয়ালডের' প্লেন ছাড়া আর 
একটি সুইস প্লেনকে হাইজাক কনে জর্নের 'ড'সন” বমানবন্দরে নামাল। 
এরপর সম্রাটের বিচলিত হবার কারণ ছিল বৈকাী। 

তারপর পি. এফ* এল, পিগ্র গাড়লারা এক "প্যান আমোরকান' প্লেনকে 
ছিনতাই করে কারোর বিমান বন্দরে নিরে গেল । এই সব প্লেন হাইজ্যাকদের 
পেছনে ছিলেন হাধ্বাসের তন ঘাঁনম্ঞ পরামর্শদাতাঃ ওরাদি আল হাদাদ, গাসান 
কানাফাঁন এবং বাসাম আব; শরীক । 

পরে এদের এবং আলফতাহ'র হাসান সালমার চেষ্টায় ব্র্যাক সেপ্টেম্বর 
গাঁগিত হল । 

প্লেন হইজ্যাকংর ঘটনা বিশের সকলের দন্টি আকর্ষণ করণ । হাধ্বাস তাই 
চেয়োছলেন । 

সম্রাট হুসেন প্লেন হাইজ্যাকং বন্ধ করতে ব্যর্থ হলেন। আরাফতের কাছে 
আবেদন অনুরোধ করে তান কোন ফল পেলেন না। হাদ্বাস আরাফত 
একে অন্যর বিরোধী 'ছিহলন ৷ 


১২৩ 


এবার সম্রাট হুসেন গাঁড়লাদের দমন করবার জন্যে কঠোর নশীত অবলম্বন 
করতে শুরু করলেন। এক সরকার ঘোষণা থেকে জানা গেল প্রায় ৫২ বাভন্ন 
গাঁড়লা বাহন? চুয়াল্লশ হাজার সরকার আইন কানুন ভেঙ্গেছিল। ১৭ই সেশ্টেম্বর 
জর্ডনের বেদুইন সৈন্যবাহনীদের আমানের বাভন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন 
করা হল। আমান শহরের সাধারণ নাগারক ভয়ে ঘরের ভেতর বসে রইল। 
গঁড়লা সৈন্যবাহিনীও জনের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে তোর হল। 
আরাফত এক সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করলেন। তিনি সম্রাটকে তার সৈন্য- 
বাহনীকে তুলে নেবার জন্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলেন। কিন্তু এর জবাবে 
সম্রাট হছসেন তার সৈন্যবাহিনীদের গাঁড়লাদের আন্রমণ করবার নির্দেশ দিলেন । 
দু'পক্ষ থেকে তুমূল গ্দীলগোলা চলল । শহরের অবস্থার অবনাতি হল। 
গাঁড়লারা জর্ডন হোটেলকে তাদের 'শাবর করল । 

টোলিফোন লাইন অকেজো হল। বাজার বন্ধ হল। জর্ডানয়ান সৈন্যবাহননর 
গড়িলা্দের উপর আব্রমণ এত তীব্র হয়েছিল আরাফত পালিয়ে সাঁরয়াতে গেলেন । 
1সারয়া জড'ন আন্রমণ করল । সৌদী 'আরবিয়া জর্ডনের সম্রাটকে কোন প্রকার 
সাহায্য করল না। হইজপ্ট হুসেনকে তার আন্রমণ বন্ধ করবার জনো আবেদন 
করল। 'লীবয়ান এবং কুয়োটরা জর্ডনের সঙ্গে তাদের কূটনোৌতিক সম্পর্ক ছিন্ন 
করল । ইাতিমধ্যে বাজারে গুজব রটল সম্রাট ইপ্রাইলদের কাছে সাহায্য 
চেয়েছেন । 

এরপর নাসরের অনুরোধে সুদানের প্রোসডেণ্ট নুমের মীমাংসার জন্যে এক 
ডেলিগেশন নিয়ে আমানে এলেন | সম্রাট হুস্ননের সঙ্গে এক বৈঠক হল। এ 
বৈঠকে আরাফত উপাশ্থছিত ছিলেন৷ মীমাংসা হল। কিন্তু মীমাংসা খুব ফলপ্রন্ু 
হল না। 

এরপর সগ্রাট হুসেন নতুন মন্ত্রীসভা গন করলেন। নতুন প্রধাননন্ত্ীী হলেন 
ওয়াসাঁফ তাল । তান ছিলেন গোড়াপন্থী, রক্ষণশীল । তিনি আইন শঙ্খলা 
লাগু করতে একট্‌ও দ্বিধা বোধ করতেননা ওয়াসাঁফ তাল স্থির করে- 
ছিলেন, ছয় মাসের মধ্যে প্যালেস্টেনিয়ান গঁড়লা বাহনীকে আমান থেকে বের 
করে দিতে হবে। 

গাঁড়লা বাঁহনী এবং সম্রাটের সৈন্যবাহনীর মধ্যে তুমূল লড়াই শুরু হল। 
জড'ন সৈন্যবাহনী গাঁড়লাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিল । 

নূমেরী আবার যুদ্ধ থামাবার প্রন্তাব নিয়ে আমানে আলোচনা করতে 
এলেন। ইতিমধ্যে আরাফত বুঝতে পেরোছলেন এ পাঁরাপ্বুতিতে আরব গাঁড়লা- 
দের আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব সম্রাট হসেনের শঙগুল স্বীকার 
করে নেওয়া ছাড়া তার আর কোন বকষ্প ছিল না। নুমেরী এবং আরাফত 
সম্রাট হুসেনের শর্গুল নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে কায়রোতে গেলেন । 
নাসর ইতিমধ্যে আরব নেতাদের এক বৈঠকের আহ্বান করলেন । সম্রাট ছসেনকেও 
এই শীর্ষক সম্মেলনে আমম্তরণ করা হল । 
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সম্মেলনে প্যালেস্টাইনি গাড়লা বাহনী এবং জর্ডানয়ান সৈন্যবাহনীর 
সংঘর্ষ নিয়ে বিদ্তিত আলোচনা করা হল । আপোষ মণমাংসার শঠগদীল 'ছিল, 
গঁড়িলা সৈন্যরা শুধু সীমান্তে মোতায়েন থাকবে । আমান শহর থেকে তারা 
চলে যাবে। জর্ডন শুধু নামমাত্র 'প্যালেস্টেনিয়ান লিবারেশন অগাীনজশনকে' 
স্বীকীত দেবে এবং গাঁড়লা বাহন জর্ডন সরকারের নির্দেশ মেনে চলবে। 
শরণাথা৷ ক্যাম্পে চাঁদা সংগ্রহ করা চলবে না। 

ইয়াসর আরাফত সাদ্ধির শঠগুি স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলেন। 
আলোচনার দিন সভায় ইয়াঁসর আরাফত উপাস্থত ছিলেন না। শোনা গেল 
1তাঁন দামাস্কাসে চলে গেছেন । 

পরে তিনি দামাস্কাস থেকে টেগলফোন করে বললেন_ আমার আমানে 
পলাতক আসামীর মত যাবার কোন ইচ্ছা নেই। যাঁদ আমাকে রান্ট্রের প্রধান 
গহসেবে সম্মান দে"য়া হয় তাহলে আম আমানে ফিরে যাব। 

বেশ কয়েক মাস পরে আরাফত 'সারয়া থেকে লেবাননে চলে গেলেন। 

তারপর 'প এল ও বহুবার জর্ডনে ফিরে যাবার বার্থ চেষ্টা করোছল । ফিরে 
যেতে পারোন । 

এরপর ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের নেতা হলেন আবু আইয়াদ। ১৯৫৫ নভেম্তর 
মাসে কায়রোর শেরাটন হোটেলে জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী ওয়াসাফ তালকে হত্যা 
করা হল। এই হত্যার পেছনে আবু আইয়াদের হাত ছিল । 

এই হল 'ব্র্যাক সেপ্টম্বুর' বাহিনীর জন্ম কাহনন। 

৬ ক ৬ 

জর্ডনে ব্যর্থ হবার পর “ব্র্যাক সেপ্টেম্বর" বাহনী য়ুরোপে চলে এল । 

ই[তমধ্যে নাসরের মততযু হয়েছিল ইজিপ্টের নতুন রাম্ট্রপাঁত হলেন আনোয়ার 
আল সাদাত। নাসরের মতা ইয়াসর আরাফতকে কছুটা দুর্বল করল। 
ধসারয়াতেও রাজনোতিক ছাব পাল্টে গিয়েছিল । আসাদ হয়েছিলেন দেশের নতুন 
রান্ট্রপাত। এবার থেকে আরাফতকে বলা হল 'সাঁরয়াতে সরকারের বিনানুমাঁতিতে 
তার দলকে কোন সামারক কাজকম করতে দে'য়া হবেনা । 

এই পাঁরাস্থতিতে 'ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের কর্মততপরতা বাড়ল । এরপর দুই বছরের 
মধ্যে হাব্বাস এবং '্রযাক সেপ্টেগ্বর' প্রায় ডঙজ্জনখানেক বিদেশি প্লেন ছিনতাই 
করল। য়ুরোপে 'র্যাক সেপ্টেম্বরের সল্মাঘবাদ কাজবৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে 
ইন্ত্াইলি কাউন্টার ইনটোলজেন্স 'শেনবেত” আঁধকৃত এলাকায় তাদের শাসন 
আরো শন্ত করবার চেষ্টা করল। 

এঁদকে পি, এফ, এল. পি ব্র্যাক সেপ্টেম্বর যুরোপের বামপন্থী দলগহীলর 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল । এই সঙ্গে সঙ্গে পি. এফ* এল. পি তাদের দলের 
সদস্য সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করল। রিক্রুটমেন্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে জর্জ 
হাববাস সমন্ত যুরোপ ঘুড়ে বেড়ালেন ৷ দলের এই (িন্রুটমেপ্টের কাহনণ 'শেন 
বেত” জানতে পারলনা । এই সময়ে জরানী, ইতালিতে একদল তরুণ যুবক 
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ছিলেন যারা অর্থের পারবর্তে ণীজও্াঁনজমের' বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন । 
যখন পি. এফ. এল* পি. এ খবর জানতে পারল তখন তারা তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করল । এদের মধ্ো কিছু য়ুরোপায় তরুণ ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের 
সদসাদের সামরিক ট্রোনং দেবার জন্যে লেবাননে এল । ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর জনি 
থেকে চলে আসবার পর লেবাননে এসে তাদের আন্তানা গেড়েছিল। 

তারপর আবার শুরু হল প্লেন ছিনতাই*র পালা । এই কাহনণীর সারাংশ আগেই 
দেয়া হয়েছে। প্লেন ছিনতাই ইস্রাইলি সরকার 1কংবা ইন্্রাইীলি ইনটেলিজেজ্স 
বাহনীকে কাবু করতে পারলনা । তারা ঠিক করে নিয়েছিল প্যালেস্টানয়ান 
গাঁড়লা বাহিনীর কাছে তারা মাথা নত করবেনা । যেখানেই সল্লাসবাদীরা 
তৎপর হচ্ছিল সেইখানেই “শেনবেতের' সৈন্যবাহনী এবং এজেণ্টরা গিয়ে হাঁজর 
হত। যদিও বিদেশে ইপ্রাইলের বিরোধী গড়িলা আন্দেলনের দমনের দায়িত্ব 
মোসাদের হাতে ছিল তবে কিন্তু এবার মোসাদ এই সন্্াসবাদ দমন করবার দায়িত্ব 
শেনবেতকে দিল । 

সু সং সর 

১৯৫৫ সালে জ জাঁমরকে মোনাদের নতুন রেউর করা হল। মেয়ার 
আঁমটের চাকুরীর মেয়াদ ছিল পাঁচবহর ! মেয়ার আঁম্ট আশা কারোছলেন তার 
চাকারর মেয়াদ বাঁড়য়ে দেয়া হবে কন্তু লেভী এশকল মেয়ার আমটের চাকুরীর 
মেয়াদ বাঁচিয়ে দিতে রাজ হলেন না। এর প্রধান কারণ ছিল বেন বারাক্কার 
হত্যাকাণ্ডে মেয়ার আমটেত ভূমিকার কথা লেভাঁ এশকুল ভুলতে পারেনাঁন । 

আর একাঁট কারণে মেয়ার আমট লেভী এশকলের বিষ নজরে পড়েছিলেন। 
তিনি ছিলেন ডিফেন্স 'মানন্টার মোশে দায়ানের ঘাঁনচ্ঠ বন্ধ; । মাচ ১৯৫৫ 
সালে আমটের সাহায্য নিয়ে দারান ইরানের শা'র সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা 
করেছিলেন। এই খবর এশকলের কানে পেশহে গেল । খবরটি শনে তান 
রেগে আগুন হলেন এবং মেয়ারের কাছ থেকে কৌফঃৎ দাঁব করলেন। 

একীকরেসন্তব2 লেভী এশকল আমটকে জিজ্কেস করোছিলেন, তুমি 
আমার অধীনে কাজ কর। আমার বিনান:মাততে কোন সাহসে তুমি দায়ানকে 
ইরানে পাঠাবার চেত্টা করছ £ 

আমট এই কৈফিয়তের কোন সন্তোষজনক জবাব দিত পারলেন না । 

এই ঘটনার পর মেয়ার আমউ আরো পাঁচ বছরের জন্যে তার চাকুরাঁর মেয়াদ 
বাড়াবার আবেদন করলেন! লেভী এশকল এই আবেদন 'না মঞ্জুর 
করলেন ' বলা হল আপনার পরে জি জাঁগর হবেন মোসাদের ডিরেই্র। 

1জ জাঁমরের নিয়োগ সবাইকে 'বীম্মত কলল । এমন কী আমটকেও। কারণ 
1জ জাঁমরের ইনটোলভেশ্সের কাজে কোন আঁভজ্ঞতা ছিলনা । তবু কেন !জ 
জমিরকে মোসাদের নতন 'িরেষ্টর করা হল ? শ্রামক দল এর জবাবে বলল জি 


জাঁমর আমাদের লোক। 
1জ জাঁমর ১৯২৫ সালে পোল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করোছিলেন ! [বলা দরকার ষে 
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শ্রামক দলের অধিকাংশ সদস্য পোল্যাণ্ডে জল্ম গ্রহণ করোছলেন ) মাত্র সাত ঝর 
বয়েসে তান প্যালেন্টাইনে চলে এসৌঁছলেন। প্রথমে তিনি পালমাকে যোগ 
দিয়েছিলেন । ১৯৪৮ স্বাধীনতার যুদ্ধে তান অংশ গ্রহণ করোছলেন । পরে 
[তান সৈনাবাহিনতে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন । 

জি জামর দূর্বল চাঁরন্রের লোক ছিলেন। প্রধানমণ্্রীর নির্দেশ কিংবা আদেশ 


অমান্য করবার সাহস তার ছিলনা । 

জাঁমর শেনবেতের 'িরেক্টর হারমোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ 
করাছলেন। 

৬ ৬ রং 

পি. এল, ও বিশেষ করে আল ফতাহ, 'ব্র্যাক সেপ্টেম়রের' সন্তাসবাদ কাজ 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শেনবেত তাদের সাক্উারটিকে আরো কড়া এবং উন্নত করল । 
পাাঁথবীর 'বাভন্ন দেশে ইন্্রাইনি এম্াসীকে একটি দুগ“ করা হল। তাদের মত 
ছিল শুধু এম্বাসী গুলিকে স্রাক্ষত কঃলে চলবেনা । গ্াঁড়লাদের বিরুদ্ধে 
আরো শন্ত কিন পদক্ষেপ নিতে হবে। কিছযাদন আগে এথেন্স বিমান বন্দর 
থেকে এল আল" প্লেনাটি ছিনতাই হবার পর ইস্তাইলের জনসাধারণের মধ্যে এক 
প্রাওবাদের ঢেউ উঠল । এই বিষয়াট 'নয়ে বিভ্তুত আলে।চনা করবার জনে] 
এশকল ইসরাইল সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচাঁর এবং ইনটোলজেশ্স বাহনীর 
ডিরেক্টরদের 'ীনয়ে এক আলোচনা বৈঠক করলেন । 

এই বেঠকে স্থির করা হল দন্তাসবাদীদের শিক্ষা দেবার জন্যে শেনবেতের 
কিছ; লোককে বেরুতে পাথাতে হবে ' কাবণ এ সময়ে প্যালেস্টাইীনি গাঁড়ল।দের 
প্রধান শাবির বেরুতে ছিল। 

২৮শে নভেম্বর বেরূতি, রাত ন'টা এক ঝাঁক ইন্রাইীল প্লেন তাদের বিশেষ 
সৈন্যবাহন৭ নিয়ে বেরুত ইন্টারন্যাশনাল 'বমান বন্দরে নামল । এই বশেষ 
সৈন্যবাহনী শমডল ইন্ট এয়ার লাইনের” তেরোটি যান্রী বমানকে ধংস 
করল ৷ লেবানীজ সৈন্যবাহিনী তাদের বাধা দেবার ব্যর্থ চেন্টা করল। পরে 
সারা বিশ্বে ইঞ্রাইলি সৈন্যবাহনঠর বেরত ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর আন্রমণের 
তব নিন্দা করা হল। 

তদন্ত শুরু হল । তদন্তে জানা গেল এই আন্রমণের খবর ইন্রাইলের প্রধানমন্তী 
জানতেন না। তান অগ্বাকার করলেন তার অনুমাতি নিয়ে এই আন্রমণ করা 
হয়েছে । আন্রমণের পরেও মোশে দায়ান প্রধানমল্লীকে বলোছিলেন মান্র চারাঁট 
প্লেন ধ্বংস করা হয়েছে । আদে কয়টা প্লেন ধংস করা হয়েছে, একথা 
প্রধানমন্লুঁকে বলা হল না। 

বেরুত ইণ্টারন্যাশনাল বমানবন্দর আন্রমণের পর দ্যীনয়ার কাছে একাঁট 
কথা সাত্য বলে প্রমাঁণত হল । ইসরাইল প্রাতাঁদন এক শান্তশালী দানব হচ্ছে__ 
ইংরা?জ বলা যায় 'ফ্রাম্কেনন্টাইন' । এবার সবার প্রশ্ন হল এর পর কী করা যায়? 

বেরূত ইন্টারন্যাশনাল বমানবন্দর আক্রমণের দায়িত্ব প্যারাটরপ বাহনীর 
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ব্রিগোডয়ার জেনারেল রাফায়েল আইটানকে দেয়া হয়েছিল। এই আঁভষানের 
পর এই গ্যারা্ুুপ বাহিনীকে শান্তশালী এবং আধুনিক করা হল। এই 
বাহিনীর নাম দে*য়া হল “পায়ারাত'” । হিব্লু ভাষা থেকে নেয়া এবং এই শখ্দের 
অর্থ হল “অনসন্ধান” কিংবা বলা যায় “সার্চপাটি। সাধারণতঃ যারা গাঁড়লা 
যুদ্ধে খুব দক্ষ তাদেরই এই “সায়ারাত” বাহিনীতে বিক্রুট করা হয়েছিল । 
ইপ্রাইলের সৈন্যবাহনণীর প্রাত ডাঁভশনে একটি 'সায়ারাতের শাখা করা 
হল। পরে এই সায়ারাতের আর একটি নতুন শাখা খোলা হল। এই নতুন 
শাখার নাম হল 'সায়ারাত মাটকাল” ৷ “মাটকাল" শব্দের অথ“ হল 'জেনারেল ন্টাফ 
অব দি আর্মাঁকংবা 'কমানডো বাহন?। 'সায়ারত মার্টকালকে' সাধারণ 
সায়ারাতের গুরু বলে গণ্য করা হত। ইন্ত্রাইীলি সৈন্যবাহনীর চীফ অব ?দ 
স্টাফ ছিলেন 'সায়ারাত মাটকালের' বড়ো কতা । 
'সায়ারাত মাটকাল', চীফ অব দি ন্টাফ এবং আমানের ভিরেক্ুরের 
নদেশানুযায়ী 'বাঁভন্ন ধরনের অপারেশনের কাজ করত । “সায়ারাত মাটকালের' 
নামাট দীর্ঘকাল গোপন রাখা হয়োছল। আজকালও মাটকালের নাম এবং 
তাদের কাজকর্ম নিয়ে সংবাদপন্নে কোন আলাপ আলোচনা করা হয় না।' 
সাধারণ “সায়ারাত' এবং সায়ারাত 'মাটকালের প্রাতিষ্ঠাতার, নাম হল 
জেনারেল আব্রাহাম আরনাম । পৈনাবাহনীর কিছু দক্ষ কর্চারদের নিয়ে 
এবং পরে তাদের [বিশেষ ট্রোনং দিয়ে এই “সায়ারাত মাটকাল' বাহনী খোলা 
হয়েছিল । প্রাতাঁট সায়ারাত বাহনণীতে চার-পাঁচ জন দক্ষ গাড়লা সৈন্য থাকত । 
এই ধরনের একাঁট দক্ষ কমানডো বাহনী ১৯৬৯-৭০ সালে গালফ অব জয়েজ 
থেকে রাঁশয়ার তোর একটি “রাডার স্টেশন তুলে এনেছিল। এই কাজের 
জন্যে দুটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল। পরে এই রাডার স্টেশনের 
যল্মপাত 'আমানের' বৈজ্ঞানিক শাখায় নিয়ে পরাক্ষা করা হল। 
'সায়ারাত মাটকাল” এক মাত্র কমানডো বাহনী যারা সীমান্ত 
আতন্রম করবার জন্য হেলিকপ্টার" ব্যবহার করোছিল । 
এই “সায়ারাত” কমানডো বাহন্ঈকে অন্য কাজেও ব্যবহার করা হল। 
প্লেন হাইজ্যাক' হবার পর পাইলট যান্রীদের উদ্ধার করবার জন্যে 'সায়ারাত 
মাটকালের? দরকার হল । 'সায়ারাত মাটকালের” অনুকরণে পাঁথবীর অনান্রও 
এই ধরনের 'কমানডো বাহনণ” গঠন করা হয়েছিল । 

৩০শে মে ১৯৪৮, জাপানশীজ 'রেড আর্মর' তিন জন সন্লাসবাদী লড 
1বমানবন্দরে সাতাশ জন ন্রিশ্চিয়ান যাত্রীকে নিহত করোছিল। তিন জন সন্পাস- 
বাদীর মধ্যে দুজন সল্লাসবাদী 'নহত হল এবং তৃতীয় জাপানীজ সন্ত্াসবাদশ 
কোজো ওকামাটোকে গ্রেপ্তার করা হল। পরে জানা গেল লড বিমানবন্দরে 
এই হত্যাকাণ্ড ছিল প্যালেস্টানিয়ান গাঁড়লা বাহনীর প্রাতিহংসার চিহ্ন । কারণ 
ণকছাঁদন আগে কিছু জাপানীজ সম্প্াসবাদী লড বিমানবন্দরে একি 
'বেলাজয়ান” 'বমান সাবনাকে' 1ছনতাই করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। 


৯২৮ 


এই সব ঘটনার পর শেনবেত প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়িলাদের সম্ত।সবাদের 
জবাব দিতে শুরু করল। ১৯৪৮ সালে ইস্রাইলি সম্প্রাসবাদের হীত্হাসে এক নতুন 
ধারা সৃষ্টি করল! এ হল লেটার বস্তু” সম্ত্রাসবাদ। ইপ্রাইলিরা বিভিন্ন 
ঠিকানায় এই সব লেটার বস্তু পাঠাতে শর করল । জুলাই ৮, ১৯৪৮ সালে 
ইন্্াইলি সন্ত্রাসবাদীরা বিখ্যাত প্যালেস্টেনিয়ান আরব ওপন্যাঁসক এবং জর্জ 
হাববাসের ডান হাত, সাংবাঁদক গাসান কানাফাণনকে বোমা 'দয়ে হত্যা করল। 
গাসান কানাফাঁনর গাঁড়র ভেতর একাঁট বোমা রেখে দেয়া হয়োছল। গাঁড় 
চালাবার সঙ্গে সঙ্গে বোমা বিচ্ফোরণ করে উঠল । কানাফানি এবং তার সঙ্গী 
তার ভাইঝি ঘটনাস্ছলে মারা 'গিয়োছলেন । 

[ গাসান কানাফাঁন ছিলেন ভারতের একজন প্রকৃত বন্ধ; । তান বহ; 
ব্যাপারে ভারতকে সাহাযা করেছিলেন তার পুরো হিসেব এখানে দেয়া তার 
সম্ভব নয় । ] পরে হাধ্বাসের মুখপান্র হলেন বাসাম আবু শরীফ । তাকেও 
লেটার বন্ব দিয়ে জখম করা হল । বঙমানে আবু শরীফ আরাফতের দলের সঙ্গে 
কাজ করছেন। 

এর পর দুই পক্ষের সম্পাপবাদের কাজ আরো তীব্র হল। প্যালেস্টাহীন 
'গাঁড়লা বাহনী শেনবেতের এই সব হত্যাকাণ্ডের পাঞ্টা জবাব দিতে শুরু করল । 
প্রথম জবাব পাওয়া গেল মিউানক শহরে 'আলাদ্পিক গেমসে” । ইন্রাইীল 
খেলোয়ারদের হত্যাকাণ্ড সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
কারণ এই হত্যাকাণ্ডের পর সারা বিশ্বব্যাপী শুরু হল সম্তাসবাদের 
তাণ্ডব নৃত্য । 

এখানে পাঠকদের কাছে আর একট রঙ্গীন চাঁরন্রের সঙ্গে পাঁরচয় কারয়ে 
দেয়া দরকার । তার নাম হল লিবিয়ার কর্ণেল গাদাফী। তিনি ছিলেন 
পালেস্টেনিয়ান সম্প্রাসবাদীদের টাকার কুবের । 

১৯৪৮ সালে সম্রাট হীদ্রুসকে 'লাবয়ার সংহাসনের গদী থেকে সারয়ে 
গাদাফাঁ হলেন দেশের শাসনকতা । গাদাফী ছিলেন লিবিয়ার সৈন্যবাহন'র 
একজন সামান্য কর্ণেল। লিবিয়ার প্রধান সম্পদ হল পেপ্রোল। গাদাফী এহ 
পেক্রোলের টাকা 'দিয়ে 'বাভন্ন সম্পাসবাদীদের পুষতে শুরু করলেন । 
প্যালেস্টাইীনি গাঁড়লারা 'লাবিয়ার তেলের টাকা থেকে বাত হল না। 

গাদাফী সম্প্রাসবাদীদের বামন উপায়ে সাহায্য করতেন। 
এই সাহায্য করবার একটি পথ ছিল গাঁড়লাদের আর্মম সাপ্লাই 
করা। গাদাফী ফরাস মিরাজ প্লেন, পাঁ্চম জর্জানীর 'লিওপার্ড ট্যাঙ্ক" এবং 
পরে 'তাঁন রাশিয়া থেকে প্রচুর টাকার, প্রায় বারো 'বালয়ন ডলারের অন্ন 
কিনোৌছলেন । গাদাফা পাকন্তানকে ইযনামিক এটম বোমা বানাবার জন্যে 
একশো মিলিয়ন ডলার 'দয়েছিলেন ৷ পাকিস্তানের 'চাসমা' শহরে এই এটম বোমা 
বানাবার জন্যে এই টাকা ব্যবহার করা হয়েছিল । আরব নেতাদের মধ্যে গাদাফার 
বন্ধ; কেউ ছিল না। সাদাত, নুমেরীঁ সবাই গার্দাফীকে' অপছন্দ করতেন । এই 
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সব নেতাদের কাছে গার্দাফীর নাম ছিল পাপা গাদাফী"। পাপা গাদাফী 
'বাভন্ন দেশের সম্প্রাসবাদীদের টাকা, অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। তারা কা 
কাজ করবে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন ?তাঁন করতেন না। 

প্রথমে অবাশ্য তিনি ব্র্যাক সেপ্টেম্বরদের' সাহায্য করেছিলেন । ১৯৪৮ 
সালের ইম্ত্াইলি আলাম্পক খেলোয়ারদের হত্যা করবার টাকা এবং অস্ত দিয়েছিলেন 
পাপা" গাদাফী | গাদাফী পাঁথবার প্রায় সব সম্ত্রাসবাদীদের টাকা, অন্ এবং 
প্রোৌনং 'দিয়ে সাহায্য করেছিলেন । প্যালেস্টোনয়ান মান্ত যোদ্ধাদের সঙ্গে 
তার মনোমালন্য হবার পর 1তাঁন 'প. এল. ও'র বার্ষক অনুদান চাল্লশ 'মাঁলয়ন 
ডলার বন্ধ করে 'দিয়োছলেন ! ১৯৪৮ সালে গাদাফী সন্দাসবাদের কাজের জন্যে 
প্রায় &৮০ 'মালয়ন ডলার 'দিয়োছলেন। এর মধ্যে আঁধকাংশ টাকাই তান 
আরাফতের প. এল. ও এবং 'রজেকশন ফ্ণ্ট* অথাং হাব্বাস, আবু নিদাল এদের 
দয়োছিলেন । তান বহ? আরব নেতাদের হত্যা করবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা 
করেছিলেন। আনোয়ার সাদাতকে খুন করবার জন্যে এক মিলিয়ন ডলার 
পুরস্কার ঘোষণা করোছছুলন। িউানাসয়ার হাঁবব বরগুইবাকে গাঁদ থেকে 
সরাবার জন্যে চার-পাচবার চেষ্টা করোছলেন। 

গাদাফী ষাট জনকে "নয়ে ব্লবের কাজের জন্য একাঁট সম্ত্রাসবাদের দলকে 
1তউনোসর়ার গাফসা শহর দখল করতে পাঠিয়োছলেন ! গ্রাফসাতে প্রচুর 
পারমাণে মূল্যবান ধাতু ইত্যাদ পাওয়া যায়। গাদাফীর এই শহর দখল 
করবার চেস্টা ব্যর্থ হল। চচ্িলশ জন আন্রমণকারী ধরা পড়ল । এবং পরে 
[বচারে তাদের ফাঁস দেয়া হ'ল । আন্রমণকারণরা পালিয়ে আসবার সমর প্রায় 
এক 'মালয়ন ডলারের মল্যর অস্প্র ফেলে রেখে এসোছিল। 

গাফসা আন্রমণ শুরু হয়োছল রাত দুটোর সময়। আন্রমণ্কারশরা 
একাদনের জন্যে গাফনাও দখল করে নিয়োছল। গাদফী আশা করেছিলেন 
গ্রাফসা আক্রমণ করা হলে 1তিউনোৌসয়ার জনগণ বদ্রোহ করবে । 'িন্তু গাদাফীর 
আশা পূরণ হল না। 


গাদাফীর গাঠত এই দলেব নেতা ছিলেন আহমহ্দ মেরগান । তিনি প্রায় 
পনের বছর গোপনে তিউনোপয়ান সরকারের 'বরুদ্ধে চক্রান্ত করোছলেন। 

গাদাফীঁ মিউাঁনক আলাম্পক ব্রড়া প্রাতিযোগদের হত্যাকান্ডের জন্যে 
শ.ধু অর্থ নয়, অস্পুও 'দিয়োছিলেন । 

যুরোপে আসবার আগে এবং পরে প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লা নেতারা সম্্রাস- 
বাদের কাজকে বেশ উন্নত এবং সুষ্ঠ করেছিলেন ! লেবাননে আল ফতাহ*র একটি 
গাঁড়লা ট্রোনং ক্যাম্প ছিল। এ সময়ে বহু আরব দেশে প্যালেস্টোনয়ানরা 
ছঁড়য়ে ছিল। এই সব প্যালেস্টোনয়ানরা "বাঁভন্ন ধরনের কাজ করত এবং 
প্যালেস্টাইনি সন্নাসবাদীদের জন্যে এদের প্রচুর সহানহভ্াত ছল । এরা 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের অর্থ দিয়ে এবং 'বাভল্ন ধরনের গাঁড়লা কাজে ট্রোনং 
গদয়ে সাহায্য করত । উল্লেখ করা দরকার প্যালেস্টোনয়ানদের মধ্যে অনেকে 
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আরব দেশের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত। তারা এইগও গড়িলাদের উপযনক্ত 
সামারক ট্রোনং দিত । 

ট্রোনং ক্যাম্পে 'বাভন্ন ধরনের গাঁড়লা আন্রমণের প্রশিক্ষণ দেয়া 
হতো । রকে? ব্যবহার করা, বন্দক চালান, ইত্যাদ শেখান হত । ট্রোনংর 
পর এই' সব প্যালেস্টোনিয়ান গাঁড়লাদের ইস্্রাইলের ভেতরে "কবুতজ" অথ 
ইন্্রইলি এ্রাগ্রকালচারাল ফান্ন আক্রমণ করবার জন্যে পাঠান হত! প্রায়ই এই 
সব আন্রমণ ব্যর্থ হত । কারণ এই সব গাঁড়লারা ছিল অনাভিজ্ঞ। গাঁড়লা 
আব্রমণ করবার কোন আঁভন্কঞতা তাদের ছিল না। অতএব শেনবেত আত 
সহজেই এদের মোকাবলা এবং কাব; করতে পারত । গাঁড়লা কাজকর্ম করবার 
জন্যে অস্প বয়সশ মেয়েদেরও ব্যবহার করা হত । 

ফতেমা বারনাউ ছিল 'পাঁশ্চম পারের” এক হাসপাতালের নার্স । পরে 
তান জেরুজালেমের জওন' সিনেমা হল আক্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়ল। 
মারয়াগ শাখাসর বয়স ১১হব্রু বিশ্বীবদ্যালয়ের কাফেটোরিয়া বোমা দিয়ে 
উাঁড়য়ে দেবার চত্টা কবোছল । ৃাতন বোন, রাসাময়া (২৩), লায়লা (২১) 
এবং আঁছয়া ।১৮১ জেরুজালেমের সুপার মার্কেট বোমা 'দয়ে ডাঁড়য়ে দেবার 
চেন্টা করেছিল । 

১৯৪৪-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টেন্তান গড়িহণা বাহন চে গুর়েভারা, 
মাও সেতুং, গিযাপোদ গাঁড়লা আক্রমণের নাতি অনুসরণ করেছিল ' এই নখাত 
অনুসরণ করা স্ব্েহও তাদের আঁধকাংশ আন্রমণ্ই ব্যর্থ হয়োছিল। এই সব 
'বাঁভন্ন আন্রমণে প্রায় তিনশো গড়ি সৈন্য মারা 'গিযোঁছল এবং আহন্রে সংখা 
ছিল বেশ কয়েক হানার । (এই সংখ্যা ১৯৪৪ সালের গণনান_যায়ী ) 

য়রোগে প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লারা এসে পণছুবার পর পুরোপের একা 
উল্লেখযোগ্য গাঁড়লা সংস্থা 'ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, জজ হান্বাস এবং ব্র্যাক 
সেপ্টেম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করল ৷ এই ব্র্যাক ইণ্টারন্যাশনালের সদস্যরা 'ছিল 
আঁধকাংশ জণ্খান এবং ইছদি বিদ্বেষী । এরা ছিল ডানপন্থী এবং পরে ব্যাক 
সেপ্টেম্বরের সঙ্গে যখন রাশিয়ার বন্ধৃত্ব হল ওখন ব্রাক ইন্টারন্যাশনাল এবং 
ব্র্যাক সেগ্চেম্বরের মধ্যে ষে হৃদ্যতা হয়েছিল সেই বন্ধ-ত্ব ভেঙ্গে গেল। 

ব্যাক ইণ্টারন্যাশনাল ১৯৪৪ ২রা এরপ্রল স্পেনের বারসেলোনা শহরে এক 
বৈঠক করল । এই সম্মেলনকে জেনারেল ফাঙ্কোও শুভেচ্ছা জানিয়োছলেন। 
এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে “আল ফতাহ" তাদের এক প্রাতীনাধ পাঠাল । 
( এই সম্মেলনে জর্জ হাদ্বাস যোগ 'দিয়োছলেন কিনা জানা যায়ান ) ব্র্যাক 
ইণ্টারন্যাশনাল “প্যালেস্টাইন লিবারেশন অগঠানজশন' এবং আলফতাহ'র 
প্রাতীনীধদের সাহায্য করবার প্রাতশ্রাত দিয়েছিল। আর্মস ক্লয়-বিক্ুয়, 
পি. এল- ও'র জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করা ছিল ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের প্রাতিশ্রহাত। 
কিছ, প্রান্তন নাৎসী নেতা 1প. এল. ও'র গাঁড়লাদের সামারক ট্রোনং দেবার 
অশ্বাস দিল। এই সময়ে কর্ণেল গাদাফাঁ ব্ল্যাক ইন্টারন্যাশনালের সম্মেলনে তার 
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প্রাতীনাধ পাঠাতেন। 

এইভাবে প্যালেন্টাইনি গাঁড়লারা সন্্াসবাদের কাঙ্গে পাকাপোন্ত হল। 

নী ঝ সু সা 

এবার জর্মানীর মিউানক শহরে অনুষ্ঠিত বিগ্ব আলাঁমপক ক্রাঁড়া প্রীত- 
যোগ্িতায় ইপ্্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যার কাঁহনী বলতে হবে। ইসরাইল এই 
প্রাতযোগতায় অংশ নেবার জন্যে [কিছ খেলোয়ার পাঠিয়ৌোছল। ব্র্যাক 
সেপ্টে্বরের' গাড়লারা '্থির করল এই সব ইন্রাইলি খেলোয়ারদের হত্যা করতে 
'হবে। আলম্পিক ভ্রুগড়া প্রাতষোগতায় ইন্াইীল খেলোয়ারদের হত্যাকাণ্ড এক 
1বশেষ স্মরণীয় ঘটনা । কারণ এই হত্যাকান্ডের পর য়ুরোপে এক রম্তগঙ্গার 
মোত বইতে শুর করে দল । 

এ হত্যাকাণ্ডের তাঁরখ ছিল, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪1 সময় ভোর পাঁচটা। 
মিউীনকের আঁলাদপক নগবশ ঘযময়ে আছে। এই ঘুমন্ত নগরীতে ইত্রাইীলি 
ক্যাম্পে আট জন ব্রাক সেপ্টেয়রের গাঁড়লা সেনা আত সন্তর্পনে ঢুকল । তাদের 
সঙ্গে ছিল আত শীন্তশালী জোরাল এ কে ৪৭ বন্দুক । (এ-কে ৪৭ বন্দ'কের 
আসল নাম হল কালাসানকভ। তোর করোছলেন, রাঁশয়ান মখাইল 
.কালাসাঁনকভ | একসঙ্গে ত্রিশ রাউণ্ড গল চালান যায়। এই গ্ীলর স্পীড হল 
ঘণ্টায় ১৬০০ মাইল । ) 

আট জন প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা প্রথমে যে কামরায় 'গয়োছল সেই কামরায় 
থাকতেন ইস্রাহীল কুন্তীর রেফাঁর। তার নাম ছিল ইয়োসোফ গটফ্লয়েড। 
তার রুমমেট হিলেন মোশে ওয়াইন বারজার, কুন্তীর কোচ। তান গাঁড়লা 
সৈন্যদের দেখতে পেয়োৌহলেন এবং ম:হূ্তের মধ্যে তান আঁচ করে নিয়োছলেন 
আততায়ীরা কী উদ্দেশ্য 'নয়ে ক্যাম্পে এসেছেন । তান তাদের দেখে চিৎকার কবে 
উঠোঁছলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ৷ গাঁড়লারা 
দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করল । ইয়োসোফ গটফ:য়েডের বন্ধ; তুঁভিয়া 
সকোলভান্ক পালিয়ে গেলেন। কিন্তু গটফ-য়েড গাঁড়লাদের হাতে ধরা 
পড়লেন। পাশের ঘরে চারজন খেলোয়ার ছল । তারা পালাতে পারালন না। 
প্রথমে তাদের বলা হল দরজা খুলে দেবার জন্যে। এবার খেলোয়ার এবং 
প্যালেস্টানয়ান গাঁড়লাদের মধ্যে লড়াই শুরু হল। এই লড়াইতে দুইজন 
ইন্্াইীল খেলোয়ার নিহত হল । আরো নয়জনকে পাকড়াও করা হল। 

সল্লাসবাদীরা এরপর তাদের দাব পেশ করল। বলা হল ইসরাইলের 
জেলখানায় ২৩৪ জন প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের আটক করে রাখা হয়েছে। 
আঁবলম্বে তাদের মযান্ত দিতে হবে। এইসব বন্দীদের তালিকায় জন্মান সন্পাস- 
বাদ? দল 'বাদার মাইনফের” দুই নেতা, উলারখ মাইনফ এবং আন্দ্রয়াস বাদার 
ছিলেন । এই দাবিতে স্পন্ট করে বলা হয়েছিল পরের দিন ভোর নটার মধ্যে এই 
দাঁবকে স্বীকার করে ানতে হবে। নইলে খেলোয়ারদের হত্যা করা হবে। 

এবার জর্গান এবং ইঞ্সাইীল কর্তৃপক্ষ আলোচনা শুরু করলেন সন্াসবাদীদের 
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“ ই দাবির পারপ্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় । আলোচনার পর ইপ্রাইলি 
কতৃপক্ষ সল্পাসবাদীদের দাবি স্বীকার করে নিতে রাজ হল না। তারা বলল 
ইন্ত্ইীলি জেলখানা থেকে তারা কোন প্যালেস্টোনয়ান কিংবা জর্মান বন্দগদের ছেড়ে 
দেবেনা। এদিকে জর্মান কর্তৃপক্ষ সম্প্রাসবাদীদের বলল ইন্্রালি বন্দী 
খেলোয়ারের অবিলম্বে যেন মনুন্ত দেয়া হয়। গ্াঁড়লা সন্ত্রাসবাদীরা এর 
জবাবে বলল তারা মিউাঁনক শহর থেকে চলে যাবে । এই শহর থেকে তাদের 
চলে যাবার অন:মাঁত এবং সুবিধা দে'য়া হক। জগ্নান সরকার এই দাব স্বীকার 
করে নিল। গাঁড়লা বাহন এবং ইন্্রাইলি বন্দীদের নিয়ে যাবার জন্যে একাঁট 
হোলকপ্টার এবং বোঁয়ং ৭০৭ প্লেন প্রস্তুত রাখা হল । সম্াসবাদীরা যখন তাদের 
বন্দীদের নিয়ে প্লেনে উঠতে যাচ্ছিল তখন জর্জান পুলিশ এবং মোসাদের 
এজেণ্টরা তাদের আন্রমণ করল । দুই পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হল। এই 
লড়াইতে বেশ কিছু গাঁড়লা নিহত হল। অনেক ইন্ত্রইীলি খেলোয়ারেরাও 
মারা গেল। 
৬৬ সং ৬৬ ঈ 

মিটানক আঁলাদ্পক খেলার এই ঘটনার পর ইন্্রাইলি মানবাহনশ 'সারয়ার 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা ক্যাম্পের উপর আন্রমণ করল । প্রায় পণ্চাত্তরাঁট প্লেন 
এই বোমা বর্ষণে অংশগ্রহণ করোছল । এই আন্রমণে দুইটি ইন্্রইীল প্লেন ধ্বংস 
করা হয়োহল। 

এই হত্যাকাণ্ডের সময় ইস্রাইলে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গোল্ডা মেয়ার ৷ এবার 
[তান একাঁট জনসভায় এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার শপথ গ্রহণ করলেন । 
শুধু তাই নয়। ঘটনাশ্থলে গিয়ে তদন্ত করবার জনো তিনি মোসদের নতুন কর্তা 
্জ. জাঁমরকে মউানক শহরে পাঠালেন। জর্মান কর্তৃপক্ষ জি. জামরকে এই 
তদন্ত করবার কোন অনুমাঁত দিল না। 

আলাম্পিক ব্রীড়া প্রাতযোগিতায় ইম্তরইণি খেলোয়ারদের হতা এবং পরে 
জর্মান কর্তপক্ষের এ ঘটনার তদন্তে অস্বীকাতি দেবার পর ইস্তাইলে তন্ন প্রাতক্রিয়া 
স্বান্ট হল। একটি সাধারণ তদন্ত থেকে জানা গেল শেনবেতের বডিগাডের 
গাফিলাতর জন্যে ইন্ত্রাইলি খেলোয়ারেরা প্রাণ হাঁরয়োছল। দাব করা হল 
তাকে আঁবলম্বে বরখাস্ত করা হক । শেনবেতের ডিরেইর হারমোৌলন এই প্রন্তাবের 
[বরোধতা করলেন। এমন কী তান পদত্যাগের ছুমাকও 'দিলেন। পরে 
অবাশ্য প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে হারমোলন এই বডিগাড'কে বরখান্ত করলেন । 

িউাঁনকের ঘটনা নিয়ে যখন তদন্ত, অনুপন্ধান হচ্ছিল তখন একাঁদন 
ব্রাসেলসের ইন্রাইলি এমবাসীতে শেনবেতের একজন এজেণ্ট জডোক ওফির এক. 
টোলিফোন পেলেন। ব্রাসেলনে ইস্রাইীল এম্বাসী ছিল মোসাদ, শেনবেতের একটি 
বড় ঘাঁট। 

জাডোক ওাঁফরকে এক কাফেটেরিয়াতে দেখা করতে বলা হল? কোন সময়ে 
'দেখা করতে হবে সে কথাও বুলা হল । জাডোক ওফর কাফেটে রিয়াতে পৌছ'বার 
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সঙ্গে সঙ্গে তাকে গাল করে হত্যা করবার চেঞ্টা করা হল। সেই যাত্রায় অবাশ্য 
ওফর বেঁচে গেলেন। পরে জানা গেল যে লোকাট ওাঁফরকে গুল করে হত্যা 
করবার চেন্টা করছিল সেই লোকটি ছিল একজন ডবল এজেন্ট । গাঁফর ছিলেন 
তার কেস আফসার । 

ওফিরকে হত্যা করবার চেস্টা ইন্সাইলের সরকার রাজনো তক মহলে কোন 
চাণ্ল্য সৃন্টি করল না। কারণ এ সময়ে ইস্ত্রাইলে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল, 
আঁলাম্পিক ক্লাড়া প্রাতযোগিতায় ইন্্রাইীল খেলো নাড়দের হত্যাকাণ্ড । 

জর্নানী থেকে ফিরে এসে জি জাঁমর প্রধানমন্ত্রী গোলজ্ডা মায়ারের কাছে এক 
পোর্ট পেশ করলেন । এই গরপোট পড়বার পর প্রধানমন্ত্রী গোজ্ডা মায়ার 
ঘোষণা করলেন £ ইসরাইলের হাত থেকে কোন হওযাকারীই রেহাই পাবে না। 
সব দোষণদের উপযুন্ত শান্তি দেয়া হবে। গোল্ডা মায়ার পয়াপ্রশ্ন 'গ্র//ক 
সেপ্টেম্বরের গাঁড়লা সৈন্যদের মৃতুদণ্ড [দলেন। এদের মধ্যে এগারজন আর 
গাঁড়লা নেতাদের হত্যা করবার বিদেশি দেয়া হল বলা হল এই হত্যাকাণ্ডে এরা 
প্ররোচনার কাজ করোহল ' এই এগারদরন গাঁড়লা নেতার নাম ছিল £ আল 
হাসান সালমা, প্যালেপ্টোনরান গাঁড়লা, বয়ন পয়াণ্রশ। বলা হল 'মউানকের 
আলাম্পক ব্লীড়া প্রাতযোগতায় ইন্্রহীল খেলোয়ারদের হত্যার আয়োজন হাসান 
সালমা করোছিলেন । মোসাদের কাহে সালমার আর একাঁট ছদ্মনাম ছিল £ 
€রেডাঁপ্রন্স” | স।লমা মেয়ে মানুষের সঙ্গঃ নাইট ক্লাব ভালবাসতেন । তিন এক 
লেবানঈজ স্থন্দর+ মস লেবাননকে' বিয়ে করেছিলেন । আবাদ আমরা পরে 
দেখতে পাব সালমা [ন. আই-এর সঙ্গেও সহযোগতা করেছিল । 

তালিকার দুই নম্বরে ছিলেন আবু দাউদ। তান 1ছলেন “বস্ফোরক' 
[বিশেষজ্ঞ । তিন নম্বরে ছলেন মামধ্দ হমশ।রি, প্যালেস্টেনিয়ান বাদধিতাাব | 
প্যালেন্টোনরান সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক [ছল একথা দীরক।ল জানা 
যায়'ন। চার নম্বর হিলেন ওয়াল জাইটার-- কবি, বাঁদ্ধজশীবি। পাঁচ নম্বর-_ 
কামাল নাসর -কাঁব, আলফতাংণ পাক রলেশন্স আফসার ছিলেন । কামাল 
নার প্রকাশ্যই স্বীকা9 করতেন তার প্যালেস্টেনিয়ার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে 
ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক আছে। ছয়, অধ্যাপক ডাঃ বোপল আলকুবাইসি । [তান জর 
হাথ্বাসের দলের জন্য অস্্ ভ্রয় করতেন । 

সাত নম্বর ঈনকার ছিলেন কামেল আদোয়ান। ইন্ত্রাইীল আধকৃত এলাকায় 
সাবোটাজ সম্মাসবাদের কাজ 1তানই পাঁরচালনা করতেন। আট নম্বর 1নশানা 
ছিল ৪ মুহম্মদ ইউসুফ নাজার ওরফে আবু ইউসুফ । তান প্যালেপ্টাইনি 
গাঁড়লা মুভমেন্টের একজন গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। ভান আলফতাহ্‌ এবং 
'ব্রযাক সেপ্টেম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন । নয় নম্বর শিকার ছিলেন ঃ 
আলজোরয়ান নেতা মুহদ্মদ বৌদয়া। তান ছিলেন আভনেত, রঙ্গমণ্ডের 
পারচালক । তাকে 'লেডীজ ম্যান" বলা হত। 

এবং তালিকার সবশেষে ছিলেন ওয়াঁদ হাদাদ । হাদাদ হিলেন প্যালেস্টানিয়ান 
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গাঁড়লা বাহনর গুরু এবং জর্জ হাধ্বাসের ডান হাত। এই লিম্টে আর 
দুজন দুদ্ধর্য সন্ঘাপবাদীর নাম ছিল না, যেমন £ ডন কালেসি এবং আবু 
নদাল। 

ব্যাক সেপ্টেম্বর এবং প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের হত্যা করবার জন্যে 
মোসাদ, শেনবেত যে সন্ত্রাসবাদীকে নিষুস্ড করোছল তার নাম ছল “আভেনর; | 

এ হল একাট ছগ্গানাম | 

আচ5েনর চাকীরর খোঁজ কবাছিলেন । এমন “ময়ে একাঁদন তান একাঁট চি 
পেলেন । সেই চিঁঠতে বলা হয়োছল আপনার যাঁদ চাকুরীর প্রয়োজন থাকে, 
তাহলে অমুক দিন অমুক সমধে, তেল আভ'ভির দিদেনগফ স্ট্রীটের মোড়ে তত, 
অমুকের সঙ্গে দেখা করবেন । চিগতে বলা হল না কার সঙ্গে দেখা করতে 
হবে। কোন ব্যান্তর সঙ্গে দেখা করতে হবে তারও কোন হীঙ্গত চাঙতে দেয়া 
হল না। 

এ সময় আভেনরের বয়স হিল হাঁদ্বণ। তাকে এক ইম্মাইীল 'কমানডো 
বাহনী'তে নিয়োগ করা হল। পরে তাকে ব্রোনং দেবার জন্যে তেল আভভে 
ধনয়ে যাওয়া হল । 

এবার একাঁদন কুঁরয়ারের কাঙ্গ দিয়ে আভেনরকে ন্যু ইয়র্কে পাঠান হল। 
সেখান থেকে ফিরে আসবার পর তাকে মোসাদের 'ডিরেষ্টর গজ জামরের সঙ্গে 
দেখা করবার 'নদেশ দে'রা হল ৷ জজ জাঁগরের সঙ্গে তার ইন্টারাঁভউ বেশ ভালই 
হল। তারপর তাকে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া 
হল। চোইঁদন গোল্ডা মায়ারের সঙ্গে আর একজন গণামান্য বাঁন্ত বসেছিলেন । 
তার নাম হিল জেনারেল আরিয়েল রোন। 

আভেনরের কূশলবার্তা 'ঙ্গজ্ঞেস করবার পব গোল্ডা মায়ার বললেন £ 

£ আমরা শুর হাত থেকে ইসরাইলি রাষ্ট্রে রক্ষা করতে চাই। এই কাজ 
করবার জন্যে আম সম্প্রত একাঁট গুরুত্বপণ সদ্ধান্ত নিয়োছ। এই 'সিদ্ধান্তর 
সম্পূর্ণ দাঁয়ত্ব আমার | এই সিদ্ধান্ত কী এনিয়ে তুম আমার কর্মচারদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা করতে পার। 

গোল্ডা মায়ারের এই কথার পর সবাই বেশ কিছুক্ষণ চপচাপ রইলেন। খাঁনক 
বাদে ঘরের নিশ্তধ্ধতা ভাঙ্গলেন আরয়েল শাতোল । তিনি আভেনরকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন ঃ হালে িছ; গুরত্বপ.র্ণ ঘটনা ঘটেছে। যাঁদ এসব ঘটনা না ঘটতো 
তাইলে আঙ্জ আমরা তোমাকে ডেকে পাঠাতাম না। যাক এবার শোন তোমার 
কাজ কী হবে তোমাকে এক গ্‌রুত্বপূর্ণ বিপব্জনক মিশনের দায়িত্ব দেয়া 
হচ্ছে. । এ কাজ করতে গিয়ে তোমাকে অনেক বিপণ্রে মহখোমণখ হতে হবে। 
তোমার স্বাভাঁবক রুটীন জীবনের বির ঘটবে, এমন কা মত্যুর ভয়ও থাকবে। 

£ কাজাঁট কী? আভেনর 'জজ্ঞেস করলেন। 

£ না কাজের বিস্তৃত আলোচনা আমরা এখন করব না। শদ্ধু আমরা 
(তোমার জবাব শুনতে চাই । তম এ কাজ করতে পারবে ? 
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£ আমাকে ভাববার, চিন্তা করবার কছ? সময় দিন। ধরুন এক সপ্তাহ""" 

আভেনর তার মনের 'দ্বিধা সংকোচের কারণ স্পন্ট করে বলতে পারলেন না। 

না অতটা সময় তোমাকে আমরা দিতে পারব না। তোমাকে বিষয়াট নিয়ে 
চিন্তা করবার জন্যে চাব্বশ ঘণ্টা সম্নয় দিতে পাঁর। আিয়েল শারোনের এই' 
জবাবে দৃঢ়তা এবং কিছুটা আদেশের সুর ছল £ তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা 
হবে না। তোমার সিদ্ধান্ত কী তুমি আমাদের জানিও। 

আভেনর চিন্তা করবার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘরের বাইরে এলেন। বাইরে 
এসে কছক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে আবার গোল্ডা মায়ারের ঘরে ফিরে 
এলেন ৷ তাকে 'জিন্দরেস করা হল ঃ কা সিদ্ধান্ত নিয়েছ ? 

আম একাজ করব আভেনর জবাব 'দলেন । 

চমৎকার । আমরা তোমার কাছ থেকে এ জবাব আশা করোছিলাম-**-** | 
যাক তোমার সঙ্গে একাজ করবার জন্যে তোমার কিছু সঙ্গী থাকবে ৷ তুমি 
ওদের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করবে। 

এই বলে জি জাঁমর আভেনবের হাতে একটি তালিকা দিয়ে বললেন, এই 
তা'লকায় এগারজন প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লার নাম ও ঠিকানা আছে । আঁলাম্পক 
ক্রীড়া প্রাতযোঁগিতায় ইন্ত্রাইীলি খেলোয়ারদের হত্যা করবার জন্যে এরাই দায়ী । 
তোমাদের এই তালকায় যেসব লোকের নাম আছে, তাদের হত্যা করতে হবে। 
আমরা প্রাতশোধ চাই । 

সং 

এই খুন হত্যা অপারেশন পরিচালনার জন্যে মোসাদ মাইক হারার নামে এক 
এজেণ্টকে নয়োগ করল । আসলে মাইক হারারি ছিলেন পারাতে ইন্ত্রইলি 
এমবাসীর প্রথম সেক্রেটার । এই খন হত্যাকাণ্ডের অপারেশনকে দেখাশোনা 
করবার জন্যে এক কাঁমাট গঠন করা হল। এই কাঁমাটর ন।ম হল £ কামাট 
একস" । হারারকে বলা হল প্রাতটি খন করবার আগে প্রধানমন্ত্রীর 
অনুমাত নিতে হবে। 

সঃ 

আভেনরের সঙ্গে ছিলেন আ্দ্রয়াস। আর ছিলেন কাল” তান ছিলেন 
রোমে মোসাদের এজেণ্ট, পারীর এজেন্ট ছিলেন হান্স, আমন্টারডাম ছিলেন 
ন্টভ। 

জোঁনভাতে এরা সবাই মিলে আলোচনা করলেন এই খুনের কাজ করবার 


জনে; তাদের কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে । 
সঃ ১ 


৫ 


০ ০ 


এ 
নু আভেনর এবং তার সঙ্গীরা তাদের সম্দ্রাসবাদের কাজ শর; করবার 
আগেই ব্যাক সেপ্টেম্বরের গাঁড়লারা বিপদের গন্ধ পেলেন । তারা যেন বুঝতে 


পারলেন একটা বদ ঘাঁনয়ে আসছে । 
গুথমে শোনা গেল মাঁদ্রুদে খাদের কানো নামে এক সিরিয়ান সাংবাদককে, 
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খুন করা হয়েছে। পরে আরো জানা গেল খাদের কানো ছিলেন এক ইস্রাইলি 
এজেন্ট । ২৬শে জানুয়ারী, ১১৪৪ সালে, ইন্্রাইীল ব্যবসায় হানান ইয়াসাইকে 
খুন করা হল। পরে জানা গেল তার আসল নাম ছল বারুক কোহেন, এক 
বিভনীষণ। [তিনি মেনহাইম বোৌগনের শলকুইদ* পাটির সদস্য ছিলেন । প্রথমে 
[তিন কীষকাজ করতেন। পরে তান শেনবেতের 'আরব' বিভাগে কাজ শুরু 
করোছলেন । কারণ বারুক কোহেন অনর্গল ভাল আরবী বলতে পারতেন । মোসাদ 
তাকে 'পশ্চিম পারে; ইনফরমারের কাজের জন্যে নয়োগ করোছল। তাকে এঁ 
কাজে বহাল করবার জন্যে ক্যাপ্টেনের' পদ দে"য়া হল। তাকে বলা হয়োছল 
[তিনি নাবলুসের গভর্ণর হিসেবে কাজ করবেন । 

নাবল্‌সে বারুক কোহেনের প্রধান কাজ ছিল সন্ত্রাসবাদ দমন করা। 
একবার তান রামাল্লার এক বাড়তে হানা দিয়ে ইয়াসর আরাফতকে প্রায় 
গ্রেপ্তার করেছিলেন । 

বারুক কোহেনের মৃত্যুর পর বলা হল শেনবেত ইচ্ছা করলে তাঁকে বাঁচাতে 
পারত। কারণ বারুক কোহেনের মৃত্যুর আগে স্থানীয় একাঁট আরবীঁক 
পান্তকায় এক ছোট সংবাদে বলা হয়েছিল যে ব্র্যাক সেপ্টেক্বরের এজেন্টরা এক 
ইন্্রইলি এজেণ্টকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে । এই এজেন্ট যে হানান ইয়াসাই 
অথাং বারুক কোহেন একথা অবাঁশ্য সংবাদে উল্লেখ করা হয়ান। সংবাদ 
প্রকাশিত হবার পর শেনবেতের সাবধান হওয়া উঁচিং 'ছিল। শেনবেত এই কাজে 
গাঁফলাঁত দিয়োছল । 

৯ স্‌ বং 

এবার ইপ্রাইলি সম্ত্রাসবাদীরা মোসাদ এবং শেনবেতের সাহায্য নিয়ে 
য়ুরোপের বহু দেশে এক হত্যাকাণ্ডের তাগুব নত্য শুরু করল। 

প্রথম হতা করা হল আবদংল ওয়াইল জাইটারকে । বয়স আটতিশ"." 

খ.নীদের নেতা ছিলেন আভেনর ৷ তার সঙ্গী রর্বাট, স্টিভ এবং হানস। 

আবদল জাইটারকে রোমে তার বাঁড়তে খুন করা হল। কিছাদন আগে 
থেকে আভেনর এবং তার বন্ধুরা জাইটারের উপর কড়া নজর রাখছিলেন। 
অথং [তান কোথায় যান, কী করেন এবং তার সঙ্গী কে সব খবরই আভেনরের 
দলের কাছে ছিল। 

এবার জানবার আগ্রহ থাকতে পারে জাইটারকে কী কারণে হত্যা করা 
হয়োছল। মোসাদের বন্তব্য ছিল জাইটার 'ছলেন য়ুরোপে প্যালেপ্টেনিয়ান 
গঁড়লা বাহিনীর প্রথম সারর নেতা এবং তারই প্ল্যান ও দেশি অনযায়শ 
“এল আলের' প্লেনকে ছিনতাই করা হয়োছল এবং প্লেনকে রোম থেকে 
আলজোঁরয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । 

জাইটারকে হত্যা করতে বোঁশ সময় নিল না। 

একাঁদন জাইটার তার হোটেলের লিফটের সামনে দাঁড়য়োছিলেন। 

আপাঁনই জাইটার 2 একাঁট লোক এসে তাকে 'জজ্ঞামা করল । 
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এই প্রশ্ন শুনে জাইটারের মনে সন্দেহ জাগল। তান হোট জবাব 
দিলেন । কিন্তু তার ছোট জবাব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অপাঁরাচত লোকটি 
রর্বাট জাইটারের উপর গাল চালাল। পরে আততায়ী ঘটনাস্থল থেকে 
পালিয়ে গেল। 

জাইটারের মৃত্যু হল। 

৯ ন্চ € 

এর পরের শিকার হলেন মামুদ হামসাঁড়। ।তনি পারীতে পি-এল-ওর 
সরকার প্রাতানাধ ছিলেন। বলা যায় গপ-এল-ওর এম্বাসডার 'ছিলেন। 
আঁলাঁণ্পক ভ্রুড়া প্রতিযোগিতার হত্যাকাণ্ডে তান অংশ গ্রহণ করেন ?ন। 

মামুদ হামসাঁড় ফরাসি সাংবাদকদের ঘানম্ঠ বন্ধু ছিলেন। তান প্রায়ই 
পারীর 'বাভন্ন সংবাদপান্রের দপ্তরে যেতেন । একদিন তাব স্ত্রীর অনুপাস্থিতিতে 
আভেনর এবং তার বন্ধ:রা হামসাঁড়র টোৌলফোনের কাছেই একটি বোমা রেখে 
দিলেন! একটু বাদে হামসাঁড় তার বাড়তে ফিরে এলেন। টেলিফোন বাজল। 
হামসাড়ি টেলিফোন ধরলেন । 

হ্াযালো-"হ।মসাড় জিজ্ঞেস করলেন । 

হামসাড় “হ্যালো” করবার পরের মূহর্তেই কার্ল ভার ব্যাটারর সুইচ টিপে 
[দলেন। কার্ল এবং আভেনর ছিলেন টোলফোনের অপর প্রান্তে । টোলফোনের 
সুইচ 'টিপবার সঙ্গে সঙ্গে বোমা তীব্র আওয়াজ করে ফেটে গেল। হামনাঁড় 
গুরূতররূপে জখম হলেন । হাসপাতালে তার মৃত্যু হল। 

পরের শিকার হলেন হুসেন আল বাঁসর। তান নিকোসয়ার আলাম্পিক 
হোটেলে থাকতেন । তিনি হলেন সাইপ্রাসে আল ফতাহ*র সরক।'র প্রাতানধি। 

একাঁদন আল বাঁসর রান্রে কাজ শেষ করে ঘুমুতে গেলেন। বাঁপর জানতেন 
না যে তার [বিহানার নিচে একাঁট বড় বোমা আছে। যেই বাঁপর 1বছানায় 
গিয়ে বসলেন অমান নচে থেকে বোমা ফেটে উঠল । হুসেন আল বাঁসরের ঘটনা- 
স্ছলেই মৃত্যু হল। 

বাসরের মৃত্যুর পর ইয়াঁসর আরাফত প্যালেস্টোনয়ানদের আশ্বাস দিলেন 
যে তান এই হত্যার প্রতিশোধ নেবেন। তবে কবে এবং কীভাবে এই প্রাত- 
শোধ নে'য়া হবে সেইটে ব্যাখ্যা করে বলা হল না। তবে এই স্ব হত্যাকাণ্ডের পর 
এবং আরাফঠের হত্যার প্রাতশোধ নেবার ঘোষণা করবার পর সবাই বুঝতে 
পারল এক বড় উচু আন্তজাতিক সম্ত্রাসবাদের লড়াই শুরু হয়েছে । 

অভেনর এবং তার বঙ্ধ;রা গ্থির করলেন তালকার একজন শিকার, আবদ 
আল ?শরকে খন করতে হবে । 

আবদ আল শির: হত্যা করা খুব সহজ কাজ ছল না। তান দামাস্কাসে 
থাকতেন এবং এ শহরে তার উপর নজর রাখা কিংবা তাকে হত্যা করা খুব 
কঠিন কাজা ছল; আবদ আল শির ছিলেন কে. জি বি-র দপ্তরে পি. এল. ও-র 
প্রাতানাধ। 
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একাঁদন আভেনর এবং তার বন্ধুরা খবর পেলেন পি. এল. ও-র গাঁড়লারা 
একটি অদ্ত বোঝাই গ্রীক মাল জাহাজ লট করবার প্ল্যান করছে। 
আর্মস লুট করবার পর এঁ সব অস্ত হাইফা শহরে 'নয়ে যাওয়া হবে । সেইখানে 
এই অন্ন প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের মধ্যে বতরণ করা হবে। 

খবরটি সাত্য মিথ্যে যাচাই করবার জন্যে আভেনর নিজে এথেন্সে গেলেন ' 
কারণ তার কাছে খবর ছিল এখানে আবদ আল শিরও যাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য 
ছিল এ জাহাজাঁট লুট করা । 

আবদ আল শর নিকোসয়া গিয়ে পেৌছুলেন। এখানে আভেনরের 
বঙ্ধরা আবদ আল শিরের উপর তীক্ষ নজর রাখতে লাগলেন । 'শিরের চলা- 
ফেরা গাঁতাঁবাঁধর উপর নঙ্গর রাখা একান্ত আবশ্যক ছিল ৷ তার গাঁতীবাঁধর প্রাতিটি 
খবর আভেনরকে দেওয়া হত । 

একাঁদন খবর পাওয়া গেল আবদ- আল শর 'নকোসয়া থেকে উধাও হয়ে 
গেছেন। অনেক খোজখবর করে জানা গেল আবদ আল শর আবার নকোসয়াতে 
ফরে এসেছেন । এখনে তান আঁলাম্পয়া হোটেলে আশ্রয় 'নয়েছেন । আভেনর 
এবং তার বন্ধুরা '্থির করলেন আবদ আল িরকে হত্যা করবার জন্যে “প্রেসার 
বমব” ব্যবহার করতে হবে। প্রেসার বনু” বছানার নিচে রেখে দেয়া হবে। 
ির.যেই এ ব্ছানায় ঘুমুতে যাবেন অমান বছানার চাপ গিয়ে বোমার উপর 
পড়বে এবং বোমা ফেটে উদ্বে। 

আভেনরের উদ্দেশ্য বাথ হল না। একাঁদন রাত দশটার সময় আবদ আল 
শর হোটেলের ঘরে ঢুকে যেই ঘুম্‌তে গেলেন অমাঁন বোমা কেটে উঠল-** 

বুম, 

এর পরের কাহনী বলবার দরকার নেই ! 

৬৬ সং রং 

তালিকার পরের 'শকার িলেন বোৌসল আল কৃবাইীস। এছাড়া আভেনর 
এবং তার বন্ধরা ভ্রানতে পারলেন বঙমানে বেরুতে তাদের আরো তন শিকার, 
কামাল নাসর, মুহম্মদ ইউম্ুক নাজত্র এবং কামাল আদোয়ান আছেন। ঠিক 
হল'বোৌসল আল কুবাইীসকে হত্যা করবার পর অ।ভেনর এবং তার বন্ধ,রা বের্‌তের 
শকার ধরতে বেরুতে ঘাবেন। পারীতে একা”. বৌনল আল ক্ুবাইস রাস্তা 
শদয়ে হাটহিুলন। হঠাং তান দেখতে পেলেন তিনজন অপারাচত, 
লোক তার পেছনে পেছনে জোরে হাটছে। এরা তিনজনে ছিলেন আভেনর, 
হানস, রর্ধাট । আল কুবাইসি আত সাবধানী লোক ছিলেন। এরা কে বুঝে 
তার কোন অস্াবধা হল না। ইন্ত্রাইীল সন্ত্রাসবাদী । কুবাই?স তার হোটেলে ফিরে 
যাচ্ছিলেন। এবার তান তাড়াতাড় হাটতে লাগলেন ॥ কছুক্ষণের মধ্যেই 
গতাঁন হোটেলে পৌছে যাবেন । এবার আতগ্তান্ীরা আরে জোরে হাটতে লাগল । 
' কুবাইীমও তার হাটবার গৃত বাড়ালেন । 'কন্তু রান্তা পার হবার জন্যে তিনি 
একটি 'রেড লাইটের, সামনে এসে দাড়ালেন। এ সময়ে রান্তায় কোন 
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গাঁড় ছিল না। এ সময়ে হানস লাফিয়ে কুবাইীসর সামনে এলেন। তারপর 
সোজা গুলি চলল। কুবাইসির মৃতদেহ রাস্তায় গাঁড়য়ে পড়ল । আততায়া 
[তিনজন পালিয়ে গেলেন। 
দি চি ক 
তারপর শুরু হল বেরুতে অবাস্ছিত প্যালেস্টোনয়ান নেতাদের উপর আন্রমণ। 
আভেনর প্রথমে বেরুতে গ্রেলেন। তখনও বেরুতে কোন গোলমাল 
হাঙ্গামা শুরু হয়ান। বের্ত তখন ছিল 'পার1 অব 'দ ইন্ট'। 

আভেনর এবং তার বন্ধুরা জানতেন বেরুত শহরের কোথায়, কোন মহল্লায় 
তাদের তিন শিকার কামাল নাসর, মুহম্মদ ইউসুফ নাজর এবং কামাল 
আদোয়ানকে পাওয়া যাবে। এ মহল্লার নাম ছিল রামলেল বাইদা। সমমুদ্ুতট, 
[বলাসীদের এলাকা । জায়গাটা বেশ নন । শিকার ধরবার জন্যে আভেনর 
এবং তার বন্ধ-রা আটাঁট গাঁড় ভাড়া করে নিয়োছলেন ৷ যেসব বাড়তে শিকাররা 
থাকত সেইগুলও আভেনর চিনে নিয়েছিলেন । িকারকে হত্যা করবার সময় 
আভেনর এবং মোসাদের স্থানীয় এজেণ্টরা, মোট চাল্লশ জন, দুইটি অংশে ভাগ 
হল । এছাড়া 'দ্থির করা হল কার্ল এবং রর্বাট ?প*এল*ও-র বেরূতের হেডকোয়াটারে 
গয়ে হানা দেবে। আভেনর, স্টিভ এবং হানস যাবে প্যালেস্টোনয়া গাঁড়লা 
সন্ত্রাসবাদীদের বাড়তে । এই আন্রমণ শেষ হবার পব তারা এ এলাকার 
আরো চারটি বাঁড়তে হানা দেবে। বলা যায় একটা গোটা যুদ্ধের আয়োজন, 
বন্দোবন্ত করা হল। 

প্রথমে পি-এল-৪র মখপান্র, ব্দ্ধিজীব কামাল নাসরের বাঁড়তে আন্রমণ 
করা হল। আববাহত কামাল নাসরের প্রোমকা ছিল অসংখা। যে 
সময়ে আভেনরের কমানডো বাহন ওখানে গিয়ে উপ্পাস্ছত হলেন তখন 
নাসর ডাইনিং রূমে ছিলেন। ওখানে কামাল নাসরকে হত্যা করতে বোশ 
সময় নিল না। 

এ দালানের 'তন তলায় থাকতেন কামাল আদোয়ান। আদোয়ান ছিলেন 
কুয়োট তাকে আল ফতাহর প্রাতষ্ঠাতা বলা হত। তান ছিলেন সাবোটাজের কাজ- 
কর্ঠের পুধান পরামর্শদাতা । আদোয়ান বিধাহত এবং দুই সন্তানের জনক ছিলেন । 

কমানডো বাহন যখন আদোয়ানকে আন্লমন করল তখন আদোয়ানের হাতে 
ছিল একাঁট একে ৪৭ মৌশনগান । তান কমানডো বাহনখকে দেখবার সঙ্গে 
সঙ্গে গাল ছুড়তে লাগলেন । কিন্তু কমানডো বাহিনী সংখ্যায় আরো বোশ 
ছিল । অতএব কামাল আদোয়ানকে খুন করতে তাদের বোশ সময় নিল না। 

এরপর কমানডো বাহনীর ইউসম্ভফ নাজরের ফ্ল্যাটে ?গয়ে হাঁজর হল। 1তাঁন 
এঁ দালানের আর একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। বাজারে তান আবূ ইউসুফ নামে 
পাঁবগিত ছিলেন । তান আলফতাহ'র ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের শাখার আঁধকতা 
ছিমলন। নাজরকে যখন খুন করা হল তখন তার স্ত্রী ঘটনাস্থলে উপাস্থিত 
দিলেন । তাকেও এবার খুন করা হল। 
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এর পরে কমানডো বাহন বেরুতের প-এল-ও'র হেড কোয়াটরি আন্রমণ 
করল। ইন্ত্রাইীলি কমানডো বাহন এবং প্যালেস্টোনয়ানদের মধ্যে অনেকক্ষণ 
গোলাগ্ীল চলল । এই আন্রমণে বেশ কিছ প্যালেস্টোনয়ান প্রাণ হারাল। 
কমানডো বাহনীরও দু একজন প্রাণ হারয়োছল। আর একছ্ন ইঘ্রাইলি 
গুরুতর রূপে আহত হয়োছল। লেবানীজ পুশ এই গোলাগুলি চলবার 
সময় ছিল নীরব দর্শক। 

প্রায় শেষ রান্নে বেরুতের আন্রমণের পালা শেষ হল। আভেনর এবং তার 
বন্ধ;রা মাছের 'ডাঁ্গ করে ইন্তরাইলে 'ফরে গেলেন । 
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এবার প্যালেস্টোনিয়ান গাঁড়লারা 'নকোসয়াতে ইম্তরাইলি এম্বাসডার এবং 
একটি “এল আল” গ্নেনকে আন্রমণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের সেই 
আক্রমণ ব্যর্থ হল। 

এরপর আভেনর এবং তার সঙ্গীরা ঠিক করল এথেশ্সে প্যালেস্টোনয়ান গঁ়িলা 
নেতা জাইদ মুকাসিকে খুন করতে হবে । যাঁদও তার নাম খুনের তালিকায় 
ছিল না তবুও আভেনর [নজের দায়ত্বে এই সিদ্ধান্ত ঠনলেন। তাদের সেই চেষ্টা 
সফল হয়েছিল । 

১৯১৪৪ সালে ইন্রাইীল সন্ন্রাসবাদঁদের এই খুন, হত্যা, এবং সল্প্াসবাদের 
কাজ সারা দহানয়ায় আলোড়ন দ্ান্ট করোছিল। সর্বপ্ই, সব দেশে, ইন্তরইলের এই 
কঙ্ঠোর সন্ত্রাপবাদ নীতি, দুনণম সৃন্টি করেছিল। এই দুণামের হাত থেকে 
বোড়য়ে আপা ইন্ত্রাইলের একান্ত আবশ্যক ছিল। এ ছাড়া ছয়াদনের য'দ্ধের পরে 
ইন্্রীইল সবার কাহে প্রায় অপ্পৃশ্য হয়েছিল । এই পাঁরপ্রোক্ষতে গোল্ডা মায়ার 
শ্থির করলেন তান ভ্যাটকাে "গয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করবেন ॥ কন গোজ্ডা 
মায়ার শুধু মান্র ভ্যাঁটকানে বাবার পক্ষপাঁত ছিলেন না। তান স্থির করলেন 
পারীতে এক সমাজবাদীর সম্মেলনে যাগ দিতে যাবেন। পারী থেকে 
ইন্্াইলে ফিরে যাবার পথে তান ভ্যাটকানে যাবেন এবং পোপের সঙ্গে 
দেখা করবেন । 

ভ্যাটিকান গোল্ডা মায়ারকে আমন্ত্রণ করল বটে তবে সেই আমম্নরণের খবর 
প্রকাশ করা হল না। এখানে আর একটি কথা বল! প্রয়োজন । ইন্ত্রাইলের তিন 
পাসেন্ট জনগণ হল 'ন্রাশ্চয়ান নাগারক . গ্রাদকে ?ীপ, এল. ওর. ভ্যাঁটকানে 
একজন প্রাতনীধ ছিল। এই প্রাতীনাীধর নাম ছিল আবু ইয়ুস্ুফ । 
আবু ইয়ন্্্ক খবর পেল গোলজ্ডা মায়ার ভ্যাঁটকানে আসছেন। খবর পাওয়া 
মাত্র ইয়ুন্গফ সেই খবর ধুরোপের '্রযাক সেপ্টেম্বরের" নেতা সালমাকে দিলেন । 

বাচত্র চীরন্র এই আবুল হাসান। সালমা একাঁদকে তান 'ছলেন 'ব্র্যাক 
সেপ্টেম্বর এবং প্যালেস্টাইীন গাঁড়লাদের নেতা । আলাম্পক ন্রীড়া প্রাতষোগিতায় 
ইম্সাইীল খেলোয়ারদের হত্যা করবার প্ল্যান, চন্রান্ত তান করেছিলেন । আবার 
অপরাদকে 'তাঁন ছিলেন নাইট ক্লাবের “রেড 'প্রশ্প*, এবং বহু কিশোরী এবং 
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বিবাহিতা নারীর প্রাণেশ্বর । শুধু তাই নয়, তান ছিলেন ?স. আই. এ এবং 
পি. এল, ও., বলা যায়, ইয়াঁসর আরাফতের মিডলম্যান। আভেনরের তালিকায় 
সালমার নাম প্রথমে ছিল। বেশ কিছুটা কাল আরাফত সালমার মাধ্যমে 
আমোরকানদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার আলোচনা চালয়োছিলেন। 

আভেনরের দল সালমাকে হত্যা করতে গিয়ে যে সব মারাত্মক ভূল করোছল 
সেই কাহিনী ছিল কৌতূহলদ্দীপক। কিন্তু বর্তমানে গোল্ডা মায়ারকে হত্যা 
করবার জন্যে সালমা যে প্ল্যান করোছল সেই নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং 
জানতে হবে কেন সেই প্ল্যান ব্য হয়োছিল। 

প্যালেস্টাই'নি গাঁড়লা বাঁহনগর কাছে সবচাইতে বড় শু ছিলেন এই গোল্ডা 
মায়ার । অতএব গোল্ডা মায়ারকে হত্যা করবার দাঁয়ত্ব সালমাকে দেয়া হল। 
আবু ইয়ুসুফ গোলজ্ডা মায়ারের ভ্যাটকানে আগমণের খবর দিয়ে বলো ছলেন, 
আমরা াঁদ গোলজ্ডা মায়ারকে হত্যা করতে পার তাহ'লে সবাই বুঝতে পারবে 
ব্র্যাক সেপ্টেমুর” মরে যায়ান-_ এখনও জীবত আছে । 

কিন্তু প্যালেস্টাইনি গাঁড়লাদের এই আব্রমণ কেন ব্যর্থ হল সেই ঘটনা জানতে 
হলে আমরা দেখতে পাব এর পেছনে রয়েছে এক মীরজাফরেরা বশ্বাসঘাতকতা । 

৬৬ সঃ ফু ৯ 

লণ্ডন ১৯৪৪ সাল, নভেম্বর --... 

মোসাদের দপ্তর | 

দপ্তরের টেলিফোন বেজে উঠল 

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিল এক প্যালেস্টানিয়ান ছাত্রের কণ্ঠস্বর... 

নাম আকবর । 

আকবর মোসাদের কাছে নিয়ামত ভাবে প্যালেস্টানিরান গাঁড়লা বাহনখর 
কাজকর্জের এবং তারা ভাঁবষ্যং ক করবে সেই খবর বিক্রী করত। 

অনেক দিন আকবর লণ্ডনে মোসাদের কাছে কোন খবর বিক্রী করতে আসোন । 
মোসাদ তার অন:পাস্থাীতিতে বেশ 'চান্তত এবং অবাক হয়েছিল । 

আকবর বলল, আপনাদের সঙ্গে আমার আবিলষ্বে দেখা হওয়া দরকার । 
অনেকাঁদন আপনাদের দপ্তরে যাইনি । 

আকবর নিয়ামত খবর "বনী করত না বলে তার অন্যে কোন 'নাঁদন্ট “কেস 
আঁফসার' ছিল না। 

আকবর আরো বলল, একটা টোলফোন নম্বর 'দিচ্ছ । এ নগ্বরে টোলফোন 
করে রবাটসকে চাইবেন। ওকে বলবেন ইসার টোঁলফোন করোছল। আর 
শুনুন, পি. এল ও'র পারীর দপ্তর একটা ঝড় জরুরী মিটিং হচ্ছে । আমাকে 
এঁ 'মাউংয়ে যেতে বলা হয়েছে ।' 

আকবরের কাছ থেকে এই টোৌলফোন পাবার পর মোসাদের কারা 
কম্পুটারে আকবরের পাঁরচয় জানবার চেষ্টা করল । 

কম্পুটার বলল, আকবর এক প্যালেস্টোনয়ান ছান্র। বেশ কিছাদন তানি 
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নলযাক সেপ্টেম্বরের” সঙ্গে জাঁড়ত ছিল। আকবর আগে নিয়ামত ভাবে মোসাদের 
কাছে খবর বিত্রী করত। তবে হান হল আকবর মোসাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখোন । 

এবার মোসাদ আকবরের ফাইল খুলল। ফাইলে আকবরের ছবি পাওয়া 
গেল। ফাইলে তার দুইটি ফটো ছিল। একাট ছাবতে দাঁড় ছিল। আর 
একটি ছবিতে কোন দাড় ছিল না। 

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অগ্ানভ্শন সম্বন্ধে কোন খবর জানতে হলে মোসাদ 
বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করত। কম্পুটার থেকে আকবরের বিরোধী কোন 
খবর পাওয়া গেলনা । মোসাদ স্থির করল আকবরের সঙ্গে যোগাযোগ করা 
আবশ্যক। হয়ত তার কাছে বেশ কিছ মুল্যবান খবর পাওয়া যেতে পারে। 

আকবরের দেয়া 'নার্ন্ট দিনে, 'নাঁদর্ট সময়ে তারা গিয়ে আকবরের সঙ্গে 
দেখা করল। 

আকবরের প্রথম কথাট ছিল টাকা চাই। সোঁদন আকবর বেশ উত্তোজত 
ছিল। কা ব্যাপার? আকবর বলল £ আম এসব নোংরা কাজে জাঁড়য়ে 
থাকতে চাইনি । কিন্তু আমার অন্য কোন পথ ছিল না। কারণ 'প- এল* ও. 
জানে আম কোথায় এবং কার সঙ্গে ঘোরাফেরা করাছি। 

কেস আফসার আর কোন প্রশ্ব করলেন না। আকবরকে ছু টাকা 
1দলেন এবং পারগর একটি টোৌলফোন নম্বর দিলেন । 

পি. এল. ও. খবর সংগ্রহ করার জন্যে আরব ছাত্রদের সাহায) নিতো । অবাশ্য 
যেকোন আরবকে খবর সংগ্রহ করবার কাজে ব্যবহার করা বেশ কাঠন কাজ 'ছিল। 
অনেক সময় খবর সংগ্রহ করবার জন্যে পি. এল. ও. কিংবা পি. এফ. এল. পি 
যুরোপীয়ান সম্পাসবাদণদের হায্য নিতো । তবে যুরোপাীয়ানদের পুরোপ্ার 
[বশ্বান করত না। 

এবার আকবর পারতে ফিরে এল 

পারীতে এস পি. এল" ও'র প্রাতীনাধদের সঙ্গে শপরামিড' মেদ্রো স্টেশনে 
দেখা করল। ইতিমধ্যে মোসাদের এজ্েপ্টরা আকবরের পেছ; নিয়োছল 'কিন্ধ 
গপরামিড স্টেশনে এসে দেখল আকবর এবং তার বন্ধুরা ওখান থেকে চুল 
গেছে। যাঁদ এ 'মাঁটংর কোন ছবি নে'য়া সন্তব হত তাহলে অনেক কিছু গোপন 
তথ্য জানা যেতো । 

সাধারণতঃ সাবধান প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা কখনও একা হাটে না। 
দুজনে একসঙ্গে হাটা হল তাদের নিয়ম । কিন্তু আকবর বন্ধঃদের চোখে ধুলো 
গদয়ে মোসাদের কাছে টৌলফোন করোছল : এ সময়ে আকবরের সঙ্গী বন্ধ;ট 
বাথরুমে গিয়োছল । 

আকবর টোলফোনে তার কোড নাম বলবার পর মোসাদ তাকে 'জিন্দেস 
করল, ক ব্যাপার ? ্‌ 

£ আর একটা জরুরী মিটিং হবে 
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£ এবার প্র্যান কী? 

£ আপনাদের একজন [ভ, মাই” পিকে হত্যা করা হবে। এর বোশ কিছু 
আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আম আর ছু বলতে পারব না। 

আকবরের এই টুকরো খবর ইন্ত্রাইীল ইনটোলজেম্স সাঁভসে উত্তেজনা 
সৃন্টি করল । আলোড়ন শুরু হল। 1ভ. আই পি. লোকাঁট কে? এই ছিল 
ইন্্াইীলি ইনটোলজেন্সের 'বাভন্ন শাখার প্রশ্ন। এই ভি. আই' পি যে গোল্ডা 
মায়ার একথা কারু মনেই জাগল না। 

পরের দিন আকবর আবার টোলফোন করল । বলল সোদন বিকেলে সে 
রোমে চলে যাবে । তার কিছু টাকার প্রয়োজন ছল । মোসাদের সঙ্গে তার 
দেখা করবার ইচ্ছাও ছিল । কিন্তু তার হাতে কোন সময় নেই। কারণ এক্ষদাণ 
তাকে বিমানবন্দরে রওনা হতে হবে। 

আকবর আরো বলল ঃ সে রুজভেজ্ট “মেট্রো স্টেশন? থেকে কথা বলছে। 
এবার তাকে প্লাস দ্য লা কংকর্দে যেতে হবে। 

মোসাদ বলল £ আমরা কোন হোটেলে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে 
চাই। কিন্তু হোটেলের ঘরে দেখা করবার অনেক অসুবিধা ছিল। পাশাপাঁশ 
ঘর না হলে এজেণ্টের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। কারণ পাশের ঘর থেকে ছাঁব 
তোলা, টেপ রেকর্ড করা আবশাক ছিল । 

আকবর রোমের প্লেন ধরবার জন্যে এয়ারপোর্টে যাচ্ছিল। তার হাতে কম 
সময় ছিল। কিন্তু যাবার তাড়া ছিল। অতএব হোটেলে রুম ভাড়া 
করবার প্রস্তাব বাতিল করা হল। ঠিক হল আকবর যখন রাস্তা দিয়ে হেটে 
যাবে, তখন একজন 'কেস আঁফপার' পাশাপাঁশ তার সঙ্গে হাটবে। এ ফাঁকে 
তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কেউ যেন তাদের কথাবাতার সময় দেখতে না 
পায়। শুধুতই নয়। মোসাদ স্থির করল আকবরের সঙ্গে একজন কেস 
আফসার বিমানবন্দরে পাঠাতে হবে । প্রয়োজন হলে কেস আফসার আকবরকে 
সাহায্য করবে । 

বিমানবন্দরে পেৌছুবার পর মোসাদের একজন কেস আফসার তার 
সঙ্গে দেখা করল এবং তার ব্যাগেজ ইত্যাদি বুক করল। কারণ মোসাদ 
নাশ্চন্ত হতে চায় ষে আকবর রোমের প্লেনে চলে গেছে । প্রথমে মোসাদ 
ভেবোছল রোমের এঁ প্লেনে আকবরই একমান্র প্যালেস্টেনিয়ান যাত্রী। কিন্ত 
তারা এখানে এক মারাত্মক ভূল করেছিল । কারণ ?প* এল. ও'র একজন লোক 
দেখতে পেল আকবর একজন অপাঁরাচত লোকের সঙ্গে কথাবাা বলছে । পরে 
কাফেটোরয়াতে অপাঁরচিত লোকটিকে আর একজন অপারাচতের সঙ্গে কথা 
বলতে দেখা গেল। ওরা দুজনে হিব্রু ভাষায় কথা বলাছল। এবার 
পি. এল. ও'র সদপ্য রোমের পি এল" ও'র দপ্তরে টোলফোন করে বলল £ 
আকবরের ইজ এ “সাসপেন্ত' । নিশয় ইম্রাইলি ইনটোলজেশ্সের সঙ্গে ওর কোন 
সম্পর্ক আছে। আকবর হল একজন বভীষণ। 
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রোম থেকে এই খবরাট বেরুতে চলে গেল। 'র্যাক সেপ্টেম্বৰের' গাঁড়লা 
নেতা আবু ইয়ুনুফের কাছে এ খবর গেল। আবু ইয়ুল্রফ এই খবর 
পাবার পর গ্থির করলেন আকবরকে বর্তমানে খুন করা সম্ভব কন খুন করা 
উচিত হবে না। কারণ এই খবরের সাহাব্যে ইন্রাইলিদের চোখে ধূলো দিতে 
হবে। আকবর হয়ত জানে দ্ল্যাক সেপ্টেম্বর একজন ভি. আই” পিকে খুন 
করবার সদ্ধান্ত নিয়েছে । কিন্তু ভি. আই- পি.কে এবং কোন সময়ে তাকে খন করা 
হবে একথা তার জানা নেই। কারণ এই চন্রান্ত ষড়যন্ত্রের পুরো প্ল্যান 
আকবর জানত না। ইয়ুসুফ গ্থির করলেন এবার তারা এমন কছ? করবেন 
যেন ইন্ত্রাইলিরা তাত্জব বনে যায়। 

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৪ সালে গোল্ডা মেয়ারের রোমে যাবার কথা ছিল। 
২৮শে ডিসেম্বর, ব্র্যাক সেপ্টে্বর' ব্যাংককে ইগ্রাইীল এম্বাসী আন্রমণ করল । 
এ দিনে ব্যাংককের পাল্সামেন্টে থাইল্যান্ডের 'প্র্ম ভাঁজরোলিংসন্মের 
আভষেক হবার কথা ছিল। স্থির হয়োছল ভাঁজরোিংসন্রম হবেন থাইল্যান্ডের 
পরবতর্* রাজা । এ আঁভষেক উৎসবে ইসরাইলি এমবাসডারও উপস্থিত ছিলেন । 

এবার প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা ইন্ত্রাইলি এম্বাসী দখল করবার চেষ্টা 
করল । 

দুপুর প্রায় বারোটা" । দুজন লোক, পরনে লেদার জ্যাকেট, দেয়ালের পাশ 
দিয়ে হেটে যাঁচ্ছল । একটু বাদে তারা ইপ্রাইলি এন্বাসীর ভেতর ঢুকে গেল। 
[সাকউীরটি গার্ড চিৎকার করে উঠবার আগেই লোক দুটি মোশন গান নিয়ে 
এই আ্াকনশ শব ক্কবল' [চহুক্ষণের দনো এম্বাসীর কণ্টেলাল ব্যাক 
সেপ্টেম্বরের হাতে চলে গেল । এম্বাসীর থাই কর্চারদের মানত 
দে'গা হল এবং ছয়জন ইম্র''গল কর্ুচারিদের আটক করা হল। এ ছয়জন 
ইস্াইলদের ম.ধা কাম্বে।ডচার ইসরাইলের এম্বাসডার শিমন আভনোরও ছিলেন । 
একট: বাদে প্রায় পাচশে। থাই পলিশ ইন্ত্রা ল এম্বাসীকে ঘরে ফেলল । 'বন্যাক 
সেপ্টে'বর' দাবি করল ইন্্রাইলের জেলখানায় ছত্রিশজন ব্মযাক সেপ্টেম্বর বন্দীদের 
আটক করে রাখা হয়েছে তাদের আগামী কাঁড় ঘণ্টার মধ্যে মাান্ত দিতি হাবে। 

থাইল্যান্ডের বদেশমল্তী শারাঁট চাইচুন হাভেন, এয়ারমার্শাল দাওয়ে চ'লা 
থাপাই এবং ইজপ্টের এমবাসডার মুন্তাফা এল এসওয়ে ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের 
গাঁড়লাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা নিয়ে *নাপ আলোচনা শুর: করলেন। 
ইন্্রাইীলি এম্বাসডার অবাশ্য এমধাসীর ভেতর ঢুকলেন না। তবে তিনি গোল্ডা 
মায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। আলাপ আদুলাচনার পর স্থির হল 
ব্রাক সেপ্টেদ্বরের গাঁড়লাদের ব্যাংকক থেকে 'নরাপদে দেশের বাইরে চলে যাবার 
অনূমাত দেয়া হবে। পরে সবাই এক হয়ে লাঞ্চ খেলেন । 

[বদোশ সংবাদদাতার্দের বন্তব্য ছিল £ এই সর্বপ্রথম ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের 
গাঁড়লারা মাথা নত করল । 

এই ঘটনার অপর আর একাট বিবরণী ছিল অন্যপ্রকার। 
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ইন্্রইলের সবাই মোসাদ, শেনবেত বিশ্বাস করল আকবর যে আসন্ন হামলার 
কথা উল্লেখ করেছে ব্যাংককে ইন্ত্রাইলি এম্বাসীর উপর আক্রমণ হল এ ঘটনা । 
ণকন্ব 'মলানের মোসাদের এজেন্ট শাই কোলি অন্য সবার সঙ্গে একমত হতে 
পারলেন না। 

ইতিমধ্যে মোসাদকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের” গাঁড়লারা 
আর একাঁট মিথ্যা খবর আকবরকে দিল । অবাঁশ্য ব্যাংককের ইন্্রইীল এম্বাসীর 
উপর হামলা হতে পারে তার আভাষঃ হীঙ্গত আগেই দেয়া হয়েছিল । 
আকবরকে বলা হল ব্র্যাক সেগ্টেবর শাগ্গর যুরোপের বাইরে আর 
একট অপারেশন করবে । আকবর যথা সময়ে এই খবরের আভাষ, 
ইঙ্গত মোসাদকে দিয়েছিল । পরে ব্যাংককের ইন্রাইীল এম্বাসীর ঘটনার 
পর সবাই বিশ্বাস করল আকবর তাদের ব্যাংকক এমবাসীর উপর হামলার 
কথাই বলেছিল । 

ব্যাংককের অপারেশন শেষ হবার পর আকবর মোসাদের কাছে তার প্রাপ্য 
টাকা দাঁব করল। বলল ঃ এই টাকা পাবার পর সে লগুনে চলে যাবে। কিন্তু 
মোসাদ তাকে বলল £ লগ্নে চলে যাবার আগে পি-এল-ও'র দপ্তর থেকে তাকে 
[কছু ফাইল চার করে এনে দিতে হবে। ঠিক হল এই সব কাগজা নয়ে 
আকবর রোমে মোসাদের একাঁট নতুন 'সেফ হাউসে" গিয়ে দেখা করবে। 

এই সব আলাপ আলোচনার পর আকবর এবং কেস আফসার যখন গাঁড়তে 
বসতে গেল এবং গাড়ির দরজা খোলা হল তখন এক বিরাট বিস্ফোরণ হল। 
সেই বিস্ফোরণে আকবর মারা গেল এবং 'কেস আফসার ড্রাইভার গুরুতর 
রুপে আহত হল। 

পেছনের গাঁড়তে মোসাদের তিনজন এজেন্ট বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন 
বলল £ যে সে এক রোঁডও সগন)ালের শব্দ শুনতে পেয়োছিল।, 

এবার আহত ও মৃত ব্যান্তদের এম্বুলেদ্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া 
হল। আকবরের মৃত দেহ এ গাঁড়তেই রেখে দেয়া হল । পরে পুলিশ এসে 
আকবরের মৃতদেহ নিয়ে গেল। 

আকবরের মৃত্যুর পরব প-এল-ও-র সম্প্রাসবাদীদের মধ্যে আলোচনা, 
সমালোচনা শুরু হল । অনেকের বন্তব্য ছিল গোল্ডা মায়ারের ভ্যাঁটিকানে যাবার 
আগে আকবরকে খুন করা উচিৎ হয়ান। 

৬৬ সং ৬৬ 

রোমের মোসাদ দপ্তরের কতা, মার্ক হেসনার বিশ্বাস করোছিল আকবর যে 
খবরাঁট তাদের কাছে দিয়েছিল সেই খবরাঁট হল ব্যাংককের ইম্তরাইলি এম্বাসী 
আন্রমণ করা । কিন্তু মিলান শহরের মোসাদের এজেণ্ট শাই কোল মার্ক 
হেসনারের যার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না । কৌঁলর মনে হল কোথায় 
জান একটা বড ফাঁক রয়ে গেছে। বারবার আকবরের ফাইল এবং তার 
মোসাদের কাছে দে'য়া বাত পড়বার পর 'তান ভিন্ন মত পোষন করতে 
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লাগলেন। তার প্রশ্ন হল কেন আকবরকে হত্যা করা হল। 'ব্যাক সেপ্টেম্বর 
নিশ্চয় জানতে পেরেছিল আকবর হল ইন্রীইলি এজেণ্ট। তাহলে তারা নিশ্চয় 
কোন গোপন কারণে আকবরকে খুন করেছে । ব্যাংককে ইন্রাইলি এয়াসশ 
আন্রমনই আকবরের হত্যার একমান্ত কারণ নয়। কিন্তু তার য্যান্তকে সাঁত্য বলে 
প্রমান করবার মতো কোন প্রামাণিক তথ্য তার কাছে ছিল না। এাঁদকে 
লগুনে ইম্ত্রইলি এম্বামীর মোসাদের এজেন্টকে বলে দেওয়া হল £ আকবরকে- 
পি-এল-ও'র একাঁট ডকুমেন্ট চদার করে আনতে বলা হয়েছে কিন্তু সেই নাঁদন্ট 
স্পত্ট ছিল না | 

এছাড়া হেসনার এবং কৌলর মধ্যে কোন সন্ভাব ছিল না। কোন এক 
সময়ে তেল আভভে স্পাই*্র একাডেমীতে কোলি শিক্ষক 'ছলেন, এবং তার 
ছাত্র ছিলেন হেসনার। কৌাল একবার হেসনারকে মিথ্যা কথা বলবার জন্যে 
অভিযোগ করোছিলেন । ণমথ্যাবাদ+” নলে হেসনারের দুনমি ছিল । হইীতিমধো 
গোল্ডা মেয়ারেব ভ্যাঁটকানে যাবার দিন ঘাঁনয়ে আসাছিল। অপরদিকে কৌলি 
তার যুক্তি সাত্য একথা প্রমাণ করবার চেত্টা করাছলেন । তারপরে হঠাৎ 
একদিন আকাঁস্মক ভাবে কৌ তার প্রামাঁণক তথ্য সংগ্রহ করলেন। 

ক সু এ 

ব্রাসেলস” ' 

এ শহরে বহ ভাষাভাষী এক ল্ুন্দবী গাঁনিকা, প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের 
জন্যে একাঁট এাপাটমেণ্ট ভাড়া করোছল। গাঁড়লারা বিপদ পড়লেই এ 
এাপাট'মেস্টে এস আশ্রয় নিত ' অবসর সমযে গাঁড়লারা এ গানকার সঙ্গে 
প্রেমালাপও করত । মোসাদ এই গাঁনকার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে 
টোলফোনের কথাবাতা শুনত। 

গোল্ডা মায়ারের ভ্যাটকানে যাবার আগে গানকার টোলফোন লাইন ট্যাপ 
করে মোসাদ জানতে পারল যে গাঁড়লারা মে একাঁট টোলফোন করবে । কার 
কাছে ? পরে এ টোলফোনেণ আলাপ আলোচনা থেকে জানা গেল যে গাঁড়লারা 
অনুরোধ করছে রোমের গ্যাপাটমেণ্ট যেন পাঁরস্কার রাখা হয় এবং চোদ্দাট 
“কেক” যেন উদ্ধার করা হয়। “কেক” ছিল একটি সাক্কোতিক ভাষা । অর্থ 
চোগ্দাট মিসাইল অস্ত; কোৌির ব্রাগলসের এই টেলিফোনে আলাপ 
আলোচনা শুনবার পব তার মনের সন বাড়ল। তান এবার রোমের 
ইনটোঁলজেন্সের দপ্তরে তার এক বন্ধ: গভটো মিশেলকে" টোলিফোন করলেন । 

£ আমর। জানতে চাই রোমের এই ঠিকানায় কে থাকে? কৌল জানবার 
আগ্রহ প্রকাশ করলেন ' 

£ এ খবর আমার করার বিনা অনুমাঁতকে তোমাকে দিতে পারব না--ভিটো 
মশেল এর জবাব 'দলেন। কছুক্ষণ পরে ভিটা মিশেল খবর 'দলেন এ 
এ্যাপাট'মেণ্ট খাল । ওখানে কেউ থাকে না । বাড়তে কে থাকেন একথা আমরা 
জান না। -একথা বলা কাঁঠন বাঁড়র মালিকের সঙ্গে পি-এল-ও'র কোন সম্পর্ক 
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আছে ১ আবার একটু বাদে ইতালয়ান সক্রেট সার্ভস মোসাদকে এ 
বাড়ির সম্বন্ধে পুরো খবর দিল । কিন্তু খবরটা দেয়া হল ইসরাইলি এম্বাসীর রোমের 
মোসাদের দপ্তরের কাছে । কারণ ইতালিয়ান সিক্রেট সাভিস কৌল এবং হেসনারের 
মধ্যে যে তীব্র প্রাতিদবান্ধতা, প্রাতযোগিতা ছিল একথা জানত না। পরে কৌিই 
নিজেই এ বাঁড়াট খে বার করলেন। ঘরের ভেতরে ঢুকে খহজতে গিয়ে 
তিন রাশিয়ান ভাষায় লেখা একাঁট চিরকুট পেলেন। এ চিরকুটে 'স্ট্রেলা+, 
নামে লেখা একাট রাশয়ান মিসাইলের বিস্তাঁরত খবর পেলেন। এই চিরকুট পড়বার 
পর কোৌলর মুখে ব্যন্ততা এবং চিন্তার রেশ ফুটে উঠল । কারণ এ পযন্ত তদন্ত 
করে কৌলি জানতে পেরোছিলেন যে প্যালেপ্টোনয়ান গাঁড়লারা গোল্ডা মায়ারকে 
হত্যা করবার চেস্টা করছে । 

এবার গোল্ডা মায়ার কে এই খবর দে"রা হল । 'র্যাক সেপ্টেম্বর আপনাকে 
হত্যা করবার চেষ্টা করছে । 

কিন্তু গোল্ডা মায়ার ?সাকউীরাঁট সাভ“সের কাদের সাবধান বানীকে কান 
দিলেন না। তার জবাব ছল স্পন্ট এবং পাঁরস্কার। আম পোপের সঙ্গে দেখা 
করবই। আমাকে সুরক্ষা করা ইন্্রাইলি ?সাঁকউীরাটি সাভসের কাজ । 

আবার কৌল এবং হেসনারের মধ্য ঝগড়া ববাদ শুরু হল। কোৌল 
বললেন ইতা'লয়ান পহীলশের সাহাধ্য 'নয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সকিডীরাঁটকে 
আরো শন্ত মজবৃূত করব। 

হেসনার কৌির এই য্যীন্তকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। তক 
শুর হল। আপাঁন মলানে কাজ করেন। রোম আপনার 'এান্তয়ার নয়। 
প্রধানমন্ত্রীর সাকউারটি নিয়ে আপাঁন কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না। 

কৌি অবাঁশ্য ছাড়বার পান্ন ছিলেন না। তান হেসনারকে স্পন্ট, পাঁরৎ্কার 
ভাষায় বললেন রোম আমার এলাকা হক বানাহক আম এই [বষয়াট 
নয়ে তদন্ত করব। এবার হেসনার তেল আঁভতে বড় কর্তাদের কাছে নালিশ 
করলেন। হেড কোরাটার কৌলিকে 'ন্েশে দিলেন আপানি 'মলানে ফিরে 
যান। 'কন্ত্ু কৌল হেড কোয়ার্টারের আদেশকে অমান্য করলেন। তান মিলানে 
ফিরে গেলেন না। পরে তান হেসনারকে বললেন £ আম রোমে আত্মগ্রোপন 
করে থাকব। এখানে ল:কয়ে আমার তদন্তের কাজ করব। 

এ সময়ে কৌির সঙ্গে তার দপ্তরের অথ মিলানের মোসাদের দুইজন 
কেস আঁফসারও ছিলেন । হেসনার কৌলর এই 1সদ্ধান্তে খুব বেশি খীশ হলেন 
না। তান অবাশ্য রোম বিমান বন্দরের আশে পাশে ব্যাক সেপ্টেদ্বরের' 
অন:সন্ধান করতে লাগলেন। 

'বুযাক সেপ্টেম্বর জানত বিমান বন্দরের চারপাশে পুলশ তাদের খোঁজ 
করবে। তাই তারা সাবধান ছিল। তারা এ বমানবন্দর থেকে দূরে রইল। 
'গোম্ডা মায়ার রোমে পেছুবার আগের রান্রে সমুদ্রের বীচের কাছে রাত কাটাল। 
অতএব মোসাদ যখন বমান বন্দরের আশেপাশে 'ব্রযাক সেপ্টেম্বরের গাড়লাদের 
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খুজে বেড়াল তখন তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। 
মোসাদের কাছে খবর ছিল রাশিয়ান 'ষ্ট্রেলার' মিসাইলের দ€রত্ব কত দুর । গোহ্গ 

মায়ার বিমানবন্দরে পেশছুবার আগে মোসাদ এ “ন্টরেলা” মিসাইলের চৌহন্দি পযস্ত 
সমন্ত জায়গায় তন্নতন্ন করে খুজল । এখানে উল্লেখ করা দরকার হেসনার স্থানীয় 
পুলিশকে গোচ্ডা মায়ারের জন্যে কোন ?সাঁকটঁরাটর আয়োজন করতে বলেন 'নি। 

ন্ট্রেলা" 'মসাইল অনেকদূর থেকে ছোড়া যেত। এর জনো সামান্য একাট 
ইলেকদ্রীনক স্ুইচের দরকার হত । যখন লক্ষ্যবস্তু সীমানার মধ্যে আসতো 
তখন সামান্য ইলেকদ্রীনক সুইচ টিপলে মিসাইল 'গিয়ে এ বস্তুর গায়ে লাগত। 
গঁড়লা বাহনী আগে থেকে স্থির করে নিয়েছিল মিসাইল কখন ছুড়তে হবে । 

রোমের 'ফিউীমাঁচনো এক বিরাট বিমান বন্দর । অসম্ভব ভীড়, চিৎকার, 
হৈ হুল্লা। প্লেন আসছে, যাচ্ছে_উড়ছে, নামছে । এই ভীড় হট্রোগোলের মধ্যে 
মোসাদের এজেণ্টরা প্যালেপ্টানয়ান গঞ্দিলাদের খুজে বার করার চেষ্টা করল । 

কৌলও বেসরকারিভাবে ধ্ল্যাক সেপ্টেম্বরের", গাঁড়লাদের খু'জে বার করবার 
চেন্টা করাছলেন । এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে কৌলি জানতে পারলেন যে 
স্থানীয় পুঠলশের কাছে গোল্ডামায়ারের সাঁকউীরাঁটর জন্যে কোন সাহায্য চাওয়া 
হয়ান। খবরাঁট শুনে কৌল অবাক, বাস্মত হলেন । কারণ দেশ থেকে কোন 
[ভি আই পি বিদেশে বেড়াতে এলে এম্বাসীর প্রথম এবং প্রধান কাজ হল ভি আই 
1প'র জনো স্থানীয় প্ালশ বাহনীর সাহাধ্য চাওয়া । 

কৌি এবার অন্য উপায় না দেখে মিলানে ইতালিয়ান 'সক্লেট সাঁভসের 
কর্তা ভভানিকে তার সমস্যা কিংবা বিপদের কথা খুলে বললেন ॥। ভিভান এই 
খবর শুনে অবাক হলেন। 

আপনাকে ছু একটা কর ই হবে। কোঁলির কণ্ঠে ব্যাকুলতার, অনুরোধের 
সর ছিল। 

[কিছুক্ষণ পর কৌলির সঙ্গে এক সা. যর পুলিশ আফসার আদ্দালিও 
মালতী এসে যোগ দিল । 

মালতী অবশ্য জানতে পারোন এয়ারপোর্টে এত মোসাদ আফসার কেন 
জড়ো হয়েছে। শুধু মালতীর কাছে একাঁট ছোট খবর ছিল £ ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের 
গাঁড়লারা রাশিয়ান মিসাইল 1দয়ে গোঞ্ডা মাযারকে খুন করবার চেষ্টা করছে। 

১ সা ক 

এঁদকে ঘ্ল্যাক সেপ্টেম্বর বাঁহনী পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিল না। 
তাদের একি দল চারাঁট 'মপাইল অন্ন নয়ে গবমান বন্দরের দাক্ষণে গিয়োছিল | 
আর একাঁট দল আটাট মসাইল নয়ে বিমান বন্দরের উত্তরে গিয়োছল। 

কন বাকী দাটি মিসাইলের কোন খবর পাওয়া গেল না। 

এ দুটি অন্ন কোথায় গেল 2 

ব্রাসেলস থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী চোদ্দাটি মসাইল অন্ন গাঁড়লাদের 
হাতে থাকবার কথা ছিল । আটাট মসাইল নিয়ে বিমান বশ্দরের উত্তরে একটি 
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ঘ1ট করা হয়োছল। এরা মোসাদের দৃঁণ্ট আকর্ষণ করল । এদের দেখবার 
সঙ্গে সঙ্গে মোসাদের এজেপ্টরা চিংকার করে উঠল। কোল [নিজের দাঁয়ত্বে 
পীলশকে খবর দিয়েছিলেন । প্ীলশ এবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল। এই 
গোলমাল হাঙ্গামা শুনে একজন গাঁড়লা পালিয়ে যাবার চেস্টা করল । পারল না 
_ধরা পড়ল। পরে লোকাঁটকে এয়ারপোটেরি ঘরে 'নয়ে তার উপর অকথ্য 
অত্যাচার করা হল ? এবার গাঁড়লা স্বীকার করল তারা ইন্তরইলের প্রধানমন্ত্রী 
গোল্ডা মায়ারকে হত্যা করবার চেষ্টা করোছিল। 

তুম বলছ কী? মোসাদের এজেণ্টরা প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল । 
'যাক তুম আমাদের বন্দন-** 

ইাতমধ্যে কৌল খবর পেয়েছিল মোসাদ ব্ল্যাক সেশ্টেন্বরের একজন গ্রাড়লাকে 
গ্রেপ্তার করেছে। 

কৌ দৌড়ে ওখানে গেল । 

ওখানে একাঁট মিসাইল পাওয়া গেল। সেই [মসাইসাটির উপরে নাম লেখা 
[ছল £ 'গোল্ডামায়ার? । 

যখন ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের গাঁড়লারা ধরা পড়েছিল তখন তাদের হাতে আর 
একাঁট অন্তর ছিল যার নাম ছিল *বাউীন্সংবোট” । জানসাঁট দেখতে একাঁট 
'মাইনের মত । এ অন্দর মুখের কাছে একাঁট সুতো আছে, সেই সতো ধরে 
টানলে মাইন বিস্ফোরণ হয় এবং ঘটনাগ্ছলে যারা থাকেন “তারা মারা যান। 
অনেক সময়ে এই “বাউদ্সিং বোট” কোন বড় দালানের সামনে রেখে মাইনের 
মুখে একটি লন্বা সুতো রাখা হয়। যেকোন সময়ে এ সূতোট ধরে টানলে 
এ বৃহৎ দালান ভেঙ্গে পড়ে। 

ইতালয়ান পুালশ এবার গাঁড়লার হাতে এরকম একটি লম্বা সূতো দেখতে 
পেল । তাদের মনের দশ্ন্তা আরও বাড়ল। 

কৌলি বিপদের আশংকা করে হেসনারকে এক টোঁলফোন করে বললেন £ 
আপান প্রধানমন্ত্রীর প্লেনের পাইলটকে বলুন, ডীন যেন প্লেন নিয়ে রানওয়েতে 
না নামেন । হেসনার গোল্ড।মায়ারের প্লেনের পাইলটকে এ খবর দিয়োছিলেন 
[কনা জানা যায় ন। 

এঁদকে মোসাদের আর একজন এজেন্ট দেখতে পেলেন এয়ারপোটেরি কাছে 
একাট ঠেলাগাড় রয়েছে ॥। এ গাঁড়তে আরো দহাট 'ন্ড্রেল। মসাইল [ছল । 
কথা ছল গাঁড়লারা এখান থেকে মসাইল ছুড়বে। কিন্তু 'মসাহল ছুড়ধার 
আগে গাড়লারা ধরা পড়ল। অতএব 'ন্ট্রেলা” মসাইল ব্যবহার করা সম্ভব হল 
না। ইতালিয়ান পুলিশ বুযাক সেপ্টেম্বরের বাক সদস]দের গ্রেপ্তার করে লীবয়াতে 
পায়ে দিল। 

ইএালয়ান সরকারের এই সদ্ধান্তে ইম্তাইীলি সরকার খযাশ হল না। 

কী সং খা 


আঁলাম্পক ক্রীড়া প্রাতযোগিতার পর প্রাঙাহংসার যে ঝড় মধ্যপ্রাচ্যে 


১৫9 


এবং যুরোপে বইতে শুরু করোছল সেই কাহনী আবার বলা যাক। 

আভেনর এবং তার বন্ধ;রা হিসাব করে দেখল যে তাদের তালিকায় আরো 
অনেকের নাম আছে যাদের প্রাণনাশ করা হয়ান! এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
[ছলেন আল হোসেন সালমা, আবু গনদাল, ডন কাললোস...আরো কয়েকজন । 

১৯১৪৪ সালে আবার আরব-ইন্ত্রাইলি যুদ্ধ শুরু হল। এর নাম হল “ইয়োম 
বাপমর লড়াই । এ যহদ্ধাট ইন্ত্রইলৈ পর্ব ইয়োম কাপ.রের দিনে শুরু 
করা হয়োছল। 

এখানে বলা প্রয়োজন এই যুদ্ধে হইীজপ্টের রাষ্ট্রপাত সাদাত আসাদের সঙ্গে 
লুকোচদীর খেলাঁছলেন ৷ আসাদ যুদ্ধ করতে চেয়োছলেন কারণ 'তাঁন ইস্্রাইীল- 
দের কাছ থেকে 'সাঁরয়ার কিছ? জাম পুনর্দখল করতে চেয়োছিলেন । সাদাতের 
যুদ্ধ করবার প্রধান কারণ ছিল তার রাজনীতির খেলা ব্যর্থ হয়োছিল । 

১৯৪৪ সালে নাসরের ম.ত্যুর পর ই'ঞঞ্টে, বলা যায় সারা আরব দেশে, এক 
শোকের ছায়া পড়ল । সবাই বুঝতে পারল আরব দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। 
পরে নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের প্রতারিত করে সাদাত ইীজণ্টের শাসনকতা হলেন । 
গাদতে বুসই সাদাত ওয়াশিংটনের কাছে গোপন খবর পাঠালেন £ 'আম যুদ্ধের 
বরাত চাই, শান্ত চাই? । (4580 8 00109 90105515 101 0০ 17/10019 
ঢ785-735 7১৪07101 9916 পজ্ঠা ১৯৫) 


১৯১৪৪ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সাদাত স্থুয়েজ কানাল দিয়ে ইন্ত্রাইীল জাহাজ 
চলাচলের অনুমাত দিলেন। পরে [তান রান্ট্রপুঞ্জের প্রাতানাধর মাধ্যমে 
ওয়।শিংটনের গেছে খবর পাঠালেন ঃ হাজপ্ট ইন্ত্রাইলের সঙ্গে এক শান্তর, সান্ধ 
করতে ইচ্ছুক, যাঁদ ইন্্াইল সিনাই এলাকা থেকে চলে যায় । ইসরাইল এই প্রস্তাব 
স্বীকার করে নল না। সাদাত আমোৌরকার প্রোসডেণ্ট 'নক্সনকে তার শান্তির 
প্রস্তাবকে সমর্থন করতে অনুরোধ করলেন । 


সাদাত, 'কানংগার, ন্যাশনাল সাঁকউারাটি এডভাইজারকে, আবার 
শান্তর এবং স্ুয়েজ ক্যানাল খুলে দেবার প্রন্তাবাঁট জানালেন । আমোরকা কিংবা 
বলা যায়, কাসংগার এর জবাবে বললেন যতাঁদন রাশয়ান 'বশেষজ্ঞ এবং 
ঢটেকানশিয়ানরা কায়রোতে থাকবে আমোরকা, আনব-ইস্রাইহীল যুদ্ধে কোন 
মধ্যস্থতা করতে পারবে না। অতএব ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সাদাত ইজিপ্ট 
থেকে সমন্ত রাশিয়ান 'এক্সপাট'দের” বের করে দিলেন। কন্তু তারপরও সাদ।তের 
যুদ্ধ বিরাওর প্রন্তাব বৌশ দূর এগোল না। কারণ 'কিসিংগার ইচ্ছা করে এই 
যুদ্ধ বিরাতর প্রস্তাবে বাধা দিতে চেয়েছিলেন । (£558-00)6 9658510 
1০] (176 1110016 172957১9010 96৪1০, পূ্ঠা ১৯৫ ) 


এরপর সাদাত যহদ্ধ করবার প্রন্ত;ত শুরু করলেন ৷ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ 
সালে সাদাত- আসাদের এক গোপন বৈঠক হল । এই বৈঠকে স্থির করা হল ৬ই 
অক্টোবর হীজপ্ট সিরিয়া যৌথ ভাবে ইন্ত্রইল আক্রমণ করবে। 


৯৫১ 


কমু এই যুদ্ধের ফলাফল আরব দেশে এক নিরাশার ছায়া পড়ল। প্রথমে 
দু একদিন যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর ঘাঁড়র কাটা ঘুরে গেল। ইস্রাইলিরা 
রেড স+* আতিন্রম করল । সাদাত আতংকিত হয়ে সান্ধর প্রশ্তাব করলেন । 

এই সান্ধর প্রস্তাব অবাশ্য 'সারয়ার রান্ট্রপাত আসাদকে না জিজ্ঞেস করেই 
করা হয়োছিল। | এই যুদ্ধের বিস্তাঁরত কাহনশ পরে বলা হবে] 

৫ ৯ রং না 

লড়াই'র সুযোগ নিয়ে তেলের দাম বাড়ান হল। এই লড়াই শুরু হবার 
সময় সাদাত জানতেন তিনি আরব দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনামান খেলছেন। 
যদ্ধ শুরু হবার সময় তান শুধু সায়ার প্রোৌসডেন্ট আসাদের সঙ্গে যুদ্ধের 
প্ল্যান, পাঁরকষ্পনা নিয়ে আলোচনা করোছিলেন। এবার সাদাত সৌদী আরবিয়ার 
ফৈসলের সঙ্গে এই লড়াইতে কী করে তেল কে করে যুদ্ধের অস্ন হিসেবে 
ব্যবহার করা যায় এই নিয়ে দু একবার আলোচনা করোছিলেন। প্রস্তাব করা 
হয়োছল তেলের দাম বাড়াও | ফৈসাল এ প্রস্তাবে কান দেনান। কারণ ছিল । 

এ সময়ে সৌদ আরাবিয়ার প7াথবীতে সবচাইতে বোঁশ তেল উৎপাদন হত। 
১৬৭৩ সালে সৌদী আরবিয়ার তেল উৎপাদন ছিল প্রাতাদন ৮৪ মিলিয়ন ব্যারেল । 
বাজারে প্রচুর তেলের চাহদা ছিল । তবে সৌদী আরাবয়া তেলের দাম বাড়াতে 
আনচ্ছুক 'ছিল। তেলের দাম বাড়ালে ইসরাইলের যুদ্ধ করতে অজ্জাবধা হবে 
সাদাত এই কথাটা ফৈসালের মনে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। আম শাগ্গরই 
ইসইলকে আক্রমন করব । আক্রমন করবার একাঁট বড় অস্ত হল তেলের দাম 
বাড়ান। 

ফৈসাল আপ্পাত্ত করলেন। আমরা দযীতনাদন যুদ্ধের জন্যে তেলের দাম 
বাড়াতে রাঁজ নই । সৌদী আরাবয়ার সম্রাটের হাতে তেলের দাম বাড়াবার 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিল। 

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর ও'পেক অথাৎ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি এক 
সভায় তেলের দাম বাড়াবার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করল । 

1হসেব করে দেখা গেল ১৯৪৪ সালে তেলের দাম ১/৮০ ডলার থেকে ২/১৮ 
ডলারে বাড়ান হয়েছিল। পরে ১৯৪৪ সালে তেলের দাম হল ২1৯০ ডলার ৷ ১৯৪৪ 
সালে অক্টোবর মাসে তেলের দাম ৫/১২ থেকে ১৯/৬৫ ডলারে বেধে দে'য়া হল । 

তারপর থেকে প্রাতি বছরই তেলের দাম বাড়ছে কমছে। 

এই তেলের দাম বীদ্ধধ পুরো দায়ত্ব ছিল ইজপ্টের আনোয়ার 
সাদাতের । 

ক চি ১ 
ইজপ্ট ইন্ত্রাইলের সান্ধর প্রস্তাবের কোথাও 'প্যালেস্টাইন শব্দীট উল্লেখ করা হল 

না। পালেস্টাইনি গাঁড়লা নেতারা জর্জ হাদ্বাসঃ নায়েক হাওতামে, আহমদ 
জান্রল, আব 'িদাল এবং অন্যান্য প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা নেতারা এই সাচ্ধর 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন এবং সাদাতের বিরুদ্ধে একটি জনমত গড়ে তুলবার চেষ্টা 


১৫০ 


করলেন । এরা ইসরাইলের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ মীমাংসার বিরোধী 
ছিলেন । এদের বলা হল শরজেকশন ফণ্টে ( £২৩16০0101, 51016) 1 জর্জ 
হাথ্বাস এই "রজেকশন ফ্ুণ্টের নেতা এবং মুখপান্র হলেন । 
সং চে ক 

১৯৪৪ সালে হাববাস এবং ওয়াদ হাদাদ পারীতে গাঁড়লা প্যালেস্টোনিয়ান 
সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে একাঁট 'ক্যাম্প' তোর করোছলেন । এই ক্যাম্প গাঁড়লাদের 
কাছে "দ প্যালেস" নামে পারাঁচিত ছিল । এই ক্যাম্পে 'বাঁভন্ন দেশের গাঁড়লারা, 
তুকঁর ?পপলস [লবারেশন ফ্প্ট, দি ইরানিয়ান লবারেশন ফ্ুণ্ট, দি জাপানীজ রেড 
আমর সদস্যরা এসে সামারক প্রশিক্ষণ নিতো । পরে একাদন ফরাসি সাকউীরাট 
পালশ এসে এদের ক্যাম্প থেকে প্রচুর বোমা, গাঁড়লা যুদ্ধের সরঞ্জাম, প্ল্যান, 
জাল ডকুমেন্ট, উদ্ধার করোছল । 

১৯৪৪ সালে হাধ্বাস ও হাদাদ তাদেন গঁড়িলা সংগঠনকে আরো শান্ুশালশ, 
এবং দক্ষ করে তুলবার চেত্টা করলেন । 

এই সব প্যালেস্টোনয়ান গাড়লা নেতাদের রঙ্গঈন জীবনী 'িনয়ে আলোচনা 
করবার আগে আরো দুজন গাঁড়লা নেতা, ডন কালেস এবং আব 'নিদালের 
নাম করা দরকার । 

এরাও ইসরাইলি সম্প্রাপবাদীদের নেতা আভেনরের নামের তালিকায় ছিল । 

সং চি নং নং 

সত্তর দশকে যুরোপের 'বাঁভলন শহরে আভেনর তার তালিকায় 'লাখত 'বাভন্ 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের খুদে বেড়াচ্ছিল । তার তালিকার প্রথম নশ্বরে ছিলেন 
হাসান সালমা । আর একজন সন্ত্রাসবাদখর নেতার নাম ছিল ডন কালেসি। 
তেল আঁভভ যে তাঁলকা আছে 'রকে দিয়োছল তার মধো ডন কালেসের নাম 
ছিল না। কন ডন কালেপি ছিলেন পাপা গাদাফীর একজন পোষ্যপত্র। 
আমরা এখানে ডন কালোসের জীবনী “বং তার 'বাভশ্র কাষকলাপ নিয়ে 
আলোচনা করব। 

প্রথমতঃ ব্র্যাক সেপ্টেম্ববের নেতারা হাসান সালমার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ 
চান্তত হয়োছিলেন। কারণ বাজারে গুজব শোনা গিয়োছিল শেনবেত 
সালমা'কে খুন করার চেন্টা করছেন। অতএব হাসান সালমা'কে কছনদনের 
জন্যে ছহট দেয়া হল। সালমার বদলে ধরোপে ব্যাক সেগ্টেম্বরের নেতা 
হলেন মুহম্মদ বৌদয়া। মুহম্মদ বোঁদয়ার জন্ম হয়েছিল আলজেরিয়াতে এবং 
পারীর ফ্যাসানবেল সমাজে বৌদয়া 'বশেষ স্ুপারচিত ছিলেন । 

মূহম্মদ.বৌদয়ার উদ্দেশ্য ছিল য়ুরোপের 'বাভন্ন সম্মাসবাদণ দলগ-লিকে 
একত্র করে একাঁট প্যালেস্টোনয়ান সৈন্যবাহনী গঠন করা। তার দলের 
আঁধকাংশ সদসাকে লেবাননে গ্রোনং দে*য়া হয়োছল। পরে তারই চেষ্টায় রুরোপে 
একাঁট সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠল। এই সব গাঁড়লা দল গুলির মধ্যে অনেক 
ভাগ, বিভিন্ন মতাবলম্বীর সদপ্যা হিল। পি. এল- ও- মানে আলফতাহ" ছিল 


১৫৩ 
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ন্যাশনালিষ্ট, পি. এফ, এল. পি. ছিল মাক্সবাদশ । এই ধরণের বিভিন্ন 
মতাবলম্তীর জন্যে দলের 'মধ্যে একতার অভাব ছিল। 

বোদয়ার একজন সহযোগীর নাম ছিল মুখহারবেল। তিনি পারাঁর 
বৌদর়ার কাণ্পের সঙ্গে লেবাননের গাঁড়লা শিবিরের যোগাযোগ রাখতেন। 
পরে ইস্ত্রাইলি কমানডো বাহনী মুখহারবেলের ছবি এবং তার জীবনীর ফাইল 
চুর করে তেল আ'ভভে 'নয়ে গেল। 

এবার মোসাদের 'কেস আফসার ওরেন 'রফকে 'নর্দেশ দে"য়া হল যেন 
আবলম্বে মুখহারবেলকে 'ডবল এজেন্ট" হিসেবে নিয়োগ করা হয় । 

মুখহারবেল লগ্নের এক সৌখীন হোটেলে থাকতেন। ওরেন 'রিফ কিছুদিন 
মুরহারবেলকে অনুসরণ করে তার হোটেল এবং তার রুম নম্বর বের করে 
নিলো। ওরেন রিফ কোন ভাঁনতা না করে সোজা গিয়ে মুরহারবেলকে বলল £ 
'আম ইসরাইলের 'িন্রেট সাঁভসের লোক। আপাঁন আমাদের সঙ্গে যোগ 
[দিন । ভাল মাইনে দেবো । 

এই প্রন্তাবের জবাব দতে মুখহারবেল একটুও দোর করলেন না। বললেন 
এত দোৌর করে আমার কাছে এলেন কেন? আম তো ভেবোছলাম আপনারা 
এর আগেই আমার কাছে আসবেন । 

তারপর দুজনে বেশ কছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হল। এই আলোচনায় 
চ্থুর হল এরপর তারা কবে, কোথায় দেখা করবে৷ 

ম্‌খহারবেল ভিন্ন কারণে ডবল এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে রাজি 
হয়োহলেন । প্রথমতঃ 1তাঁন উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেয়োছলেন । 
অথাৎ এক্কদলের পরাজয় হলেও, মুখহারবেলের জীবনের কোন আশংকা থাকবে 
না। তারপর উপর যাঁদ ণকছ: টাকা পাওয়া যায় তাহলে মন্দো কী? 

একদন আলোচনা প্রসঙ্গে মুখহারবেল ওরেন রিফকে বৌদয়ার 'বাভন্ন 
স্থানে থাকবার ঠিকানা দিলেন। 

বৌদরার মেয়েদের প্রাতি তীব্র আশান্ত ছিল। এদকে বৌদয়াও জানতেন 
মেসাদ তাকে খাঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ তার প্রতি রান্রে 'াভন্ন নারীর 
প্রয়োজ। হত: যে সব রমণীর বাঁড়তে ভান রাত কাটাতেন সেইগলি ছিল 
তার 'সেফ হাউস'। তবে প্রশ্র হল বৌদয়া কবে কোন রমণীর বাড়তে রাত্রি 
কাটাবেন এ খবর শুধু মুখহারবেলই জানতেন । এই কারণে মুখহারবেলের 
বৌদরার সঙ্গে ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক রাখতে হত । মোসাদের এজেন্টরা মুখহারবেলের 
কাছ থেকে বৌদয়ার 'বাভন্ন বান্ধবীদের ঠিকানা পাবার পর তারা বৌদয়ার 
পেহনে ছাযার মতো ঘুরতো। মোগপাদ আর একটি খবর পেল বৌদিয়া 
শীগ্গরই ইিয়াচ রামারজ সান:চের (ডব কালোস) কাছ থেকে [কছ; টাকা 
সংগ্রহ করবার চেষ্টার আছেন । রামারজ ছিলেন এক 'বখাত সন্ত্রাসবাদী । 
সম্মান জগতে তার নাম ছিল ডন কালো এবং কোন এক সময়ে তান ছিলেন 
“পাপা গাদাফর' শষ্য । 
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মোসাদ বৌঁদয়ার পেছনে ঘুরে বুঝতে পারল বৌঁদয়া আঁত সাবধানী । 
এছাড়া তার গাঁতাবাধ ছিল এলোমেলো । তাকে অনুসরণ করা বেশ কঠিন 
কাজ ছিল । অতএব বৌঁদয়াকে হত্যা করবার জন্যে অনেক সাবধাণী হবার 
প্রয়োজন 'ছিল। 

বৌঁদিয়া একটি নীল গাঁড়তে চডতেন। সাধারণতঃ গাঁড়তে চড়ার আগে 
1তাঁন ভাল করে গাঁড় সা করতেন । বিশেষ করে যে পাইপ দিয়ে মোটরের 
ধয়ো বেরুতো সেই পাইপাঁট ভাল করে চেক করা হত। তাই মোসাদের 
এজেণ্টরা স্থির করল সিটের নিচে একটি প্রেসার বোমা বসাতে হবে ' 'অথাঁং 
একট চাপ পড়লেই গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটবে । কিন্ত্ব এমন কোন বোমা 'িংবা 
প্রেসার বন্ব বসাতে হবে যেন ফরাসি পুলিশের মনে কোন সন্দেহ স্থান্ট না হয়। 
অতএব এই কাজের জন্যে এক স্থানীয় 'দিশী বোমা তোর করা হল। 

২৮শে জুন, ১৯৪৪ সালে বৌদয়া তার গড়তে উঠবার আগে গাঁড়র 
বাভন্ন যন্দ চেক করলেন। কিন্তু পরে যেই সিটে বসতে গেলেন অমান এক তার 
[বিস্ফোরণ হল । সেই বস্ফোরণে বৌদয়া মারা গেলেন। 

ফরাসি পুঁলণ বৌঁদিয়ার কাজকর্মের খবরাখবর রাখত । প্রথমে তারা সন্দেহ 
করোছিল বৌদরা তার নজের তৌর বোমায় প্রাণ হারিয়েছেন; কিন্তু পরে 
তদন্ত করে দ্রানা গেল এ হল মোসাদের কাজ । 

বৌদয়ার মৃত্যুর পর যুরোপে ব্রাক সেপ্টেম্বরের কাজকমের দায়িত্ব রামারজ 
সানচে'কে দে'য়া হল। 

সৎ ৯ সা 
বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ জগ্গতে কালেসি রামারজ সানচের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

তার আর একটি নাম ছিল । তীন নবার কাছে দদ্ধর্ধ সন্ত্রাসবাদী 'ডন কালেণস, 
নামে পরিচিত ছিলেন । 

সন্তান জগতে দংঃসাহপ এবং কণ্দক্ষতার জন্যে ডন কালেগসিকে আমোরকার 
আলকাপনের সঙ্গে তুলনা করা হয় । সবাই বলেন তার জ্যাড়দার পাওয়া ভার । 
তবে ইণ্টারপোল ডন কালেসিকে আলকাপুন বলে স্বীকার করে নতে চায়ান । 

স্ন্তাসবাদ জগতে ডন কালোস দ জ্যাকাল” নামে পাঁরচিত ছিলেন। তবে 
সবাই বলতেন ডন কালোঁম ছিলেন স্রাবধাবাদী। প্রথম জীবনে তিনি বহু 
স্্নদরাঁ, অপসরাদের সঙ্গে রাত্রি কাঁটয়োছলেন । তার জীবন ছিল আয়েষী। 

মস্কোতে প্া্রস লুমুমবা 'বিশ্বীবদ্যালয়ে পড়বার সময় তার বৌদয়ার সঙ্গে 
আলাপ পারচয় হয়। পরে খানম্ত বন্ধৃত্ব হল। ক্রমে ত্ুমে ডন কালোঁস হলেন 
'ব্ুযাক নেস্টেম্বরের' একজন নেতা । 

এই সন্ত্রানবাদ কাজ কর্নবার আগে ডন কালেসি গোটা ঘুরোপ এবং পূর্ব 
জর্ানী ঘুরে বোড়য়োছলেন ৷ এ সময়ে পাঁশ্চম জর্গানী ছিল সম্তাসবাদণীর দল 
বাদার মাইনফের মক্কা । প-পশ্চিম জর্মনী ভরমণকালে ডন কলে সের বাদার 
মাইনফ দলের সঙ্গে ঘাঁনন্ত সম্পর্ক স্থাপন হয়। পরে ১১৪৪ সালে তান বুযাক 
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সেপ্টেম্বরের একজন গাঁড়লা সেনা 'হিসেবী সম্রাট ছসেনের বেদ,ইন সৈন্যবাহনীর 
বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ক্রমে ভ্রমে তান “ব্যাক সেপ্টেম্বরে'র একজন সায় সদস্য 
হলেন। তান ব্র]াক সেপ্টেম্বরের হয়ে অনেক সন্ত্রাসবাদের কাজ করেছিলেন । 

ইতিমধ্যে বিভীষণ মুখহারবেল নিয়ামতভাবে ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের কাজকমের 
এবং তাদের ভাঁবষ্যৎ প্ল্যান পাঁরকষ্পনার খবর মোসাদকে 'দাঁচ্ছলেন। কিন্তু কয়েকটি 
ঘটনার পর ডন কালোঁস চুপ করে গেলেন ৷ ঞাদকে মোসাদ কোন এক  বশেষ 
কারণে রিফের হাত থেকে ডন কালের তদন্তের দায়ত্ব তুলে নিলেন। "স্থির 
হল ভাঁবষ্যৎ ডন কালেসি হবেন ফরাস 1সাকউ'রাঁট সাঁভিসের শিকার । ওকে 
ণনয়ে কী করতে হবে সেইটে দেখবার দাঁয়ত্ব ফরাস ইনটেলিজেন্সের হাতে 
তুলে দিতে হবে। 'কিন্বু পরে মত পাঁরবর্তন হয়েছিল । 

১০ই জুন, ১৯৫৫ কালেোস মুখহারবেলের কাছে টেলিফোন করলেন। 
মুখহারবেল বললেন 'তান আঁবলম্বে পারী থেকে চলে যাচ্ছেন। কারণ 1তাঁন 
তার জীবন সম্বন্ধে আতংাঁকত হয়েছেন । কালেসি ম.খহারবেলকে তার বাড়িতে 
'ড্রংকসের নেমন্তন্ন করলেন। বাঁড়তে ঢুকবার এবং বেরুবার একটি 
রান্তাই ছিল। 

এবার মোসাদ পীলশকে কালের বাঁড় দোঁখয়ে বলল এ বাড়তে 
একজন আস ডিলার আছেন । তার সঙ্গে এক সহকার আছেন এবং 1তাঁন 
পুলিশের কাছে তার মুখ খুলতে ইচ্ছুক । অবাশ্য মোসাদ কালোঁসের আসল 
পাঁরচয় ক এবং ম.খহারবেল যে মোসাদের এজেন্ট এ কথা জানাল না । 

[রিফ মুখহারবেলকে বলল ফরাস পু্দালশ তোমাকে সাহায্য করবে । কোন 
ভয় নেই। ফরাসি পুলিশের সাহায্য 1নয়ে তুমি তিউনিসে পালিয়ে যেতে 
পারবে । যতোদিন কালোঁন চারাঁদকে ঘুরে বেড়াবে ততোদন তোমার ভয়ের, 
চন্তার কোন কারণ নেই । প্ালশ তোমাকে কালেসের এবং তোমার একাঁট 
ছাঁব দেখাবে । তোমার কাজ হবে কালোঁসের ছাঁবাঁটকে শনান্ত করা । 

ইতিমধ্যে রিফ কালে'সের ফাইল ফরাসি সরকারের হাতে তুলে দেবার ইচ্ছা 
শ্রিকাশ করলেন । কালোঁসের পুরো জীবন আমরা জাননে। তবে লোকাঁট 
বিপজ্জনক এই বষয়ে কোন সন্দেহ নেই ' কিন্তু তেল আভিভ 'রিফের প্রস্তাবে রাজ 
হল না। যাঁদ ফরাসরা কার্লোসের সম্বন্ধে কোন খবর চায় তাহলে সেই খবরের 
জনো উপযুুস্ত মূলা দিতে হবে । পরে রিফ আবার যখন কালেণসের জীবনণর 
ফাইল ফরাসী পুলিশকে দিতে চাইল তখন মোসাদ আবার আপাঁত্ত করল । 

লগুনের দুএকাঁট ইহুদি দোকানে বোমা ছোড়া এবং আগুন দেয়া ছিল 
কালোসের দৌনক কাজ । পুলিশ কার্লোসের আছ্ঢার স্থানে হানা দিয়ে অনেক 
আপাত্তকর 'জান্ষ উদ্ধার করল। এ সময়ে কালোঁস লগুনে ছিলেন। তান 
মুখহারবেলকে টেলিফোন করে বললেন 8 আম কাল পারতে আসছি । কাল 
ণকংবা পরশু তোমার সঙ্গে একাঁট জরুরী কাজ আছে। 

মোসাদ এই টোলফোনের খবর পেল । তারা ভাবল কার্লোস হয়ত বাঁজয়ে 
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দেখতে চায় মুখহারবেল তাদের অনুগত কিনা ? 

২৪শে জান:য়ারী লণ্ডনের এক ইন্রাইলি ব্যাঙ্কে এক অজ্ঞাত ব্যান্ত বোমা 
ফেলল । এই বোমায় চারজন ইছাদ মাহলা গুরুতর রুপে আহত হল । পারীতে 
থাকাকালীন কাংলণান মুখহারবেল"কে বলনোন £ তার জাপানশীজ রেড আর্মর 
সঙ্গ কু কাঙ্গ আছে । দেনা-পাওনার হিসেব করতে হবে। এ কাজ শেষ 
করবার পর [তান 'প. এল. ও.-র কাজ শুরু করবেন। 

মৃখহারবেলের কাছ থেকে এই খবর পাবার পর মোসাদ কিছুটা নিশ্চিন্ত 
বোধ করল। ডন্‌ কালোঁপ কখন কী করবেন একথা ভবিষ্যদ্বাপী করা সম্ভব 
ছিল না। এ বছর আগন্ট মাসে ডন কালেস পারীর দুই সংবাদপন্র আঁফসকে 
বোমা দিয়ে উভয়ে দেবার চেম্টা করলেন। একাঁদন ইন্ত্রাইলিরা মুখহারবেলের 
কাছ থেকে জানতে পারল রাশিয়ানরা প্যালেপ্টোনয়ান গাঁড়লাদের কাছে ৭ নম্বর 
রকেট সাপ্লাই করছে । এই রকেটের সাবাষ্কে গাঁড়লারা যে কোন চলাত নিশানা 
আন্রমণ করতে পারত ! 

১৩ই জানুয়ারী, কালেপি এবং তার জমিন বন্ধ; [বাদার মাইনফের বন্ধু ] 
উইলফ্লেড বোস বিমানবন্দরে বমান আন্রমন করবার জন্যে অরাল বিমানবন্দরে 
গেলেন । 1 পরবর্তীকালে উইলফ্লেড বোস উগাগ্ডার বিমানবন্দরে এয়ার ফ্রান্সের 
প্রেন ছনতাইর ব্যাপারে এক বিশেষ বড় অংশ গ্রহণ করোছিলেন ] রান্তায় তার চিহ 
রাখবার জন্যে কালোসি এক বোতল দুধ রেখে দিলেন । কথা ছিল একা নাদর্ট 
সময়ে উইলফেড বোস এখানে গিয়ে উপাস্ছিত হবেন । ওখানে পেশছুবার পর 
ওরা দুটি আর. প. জি. ৭ নম্বর মিসাইল ইসরাইল প্রেনকে লক্ষ্য করে ছংড়লেন। 
একাঁট মনাইল 'গয়ে যুগোশ্নোভাকয়ার প্লেনে আর অপরাট বিমানবন্দরের গায়ে 
লাগল । এরপর কালেসি এবং বেন তাদের গ্যাপার্টমেন্টে ফরে এলেন । 

' এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে ডন কালেসি মুখহারবেলকে মিসাইল 'দয়ে 
আন্রমণের কথা বললেন। ম,খহারবেল এর বাবে বললেন £ আজকের রোঁডওতে 
এই কথা বলা হয়েছে । তবে আপনাদের লক্ষন্রষ্ঠ হয়েছে, কারণ 'মসাইলের একাঁটি 
যুগোশ্লনে।ভকিয়ার স্লেনের গায়ে লেগেছে, অপরাট বিমানবন্দরের দেয়ালে । 

কালেসি এবার একট: চিন্তা করে বললেন £ স্বীকার কার, আমাদের মিসাইল 
[ঠক জায়গায় লাগোন। আমরা আবার 'তনাদন পরে এল আল প্রেনকে 
লক্ষ্য করে মিসাইল ছড়ব। 

মুখহারবেল এই খবরটা ইন্ত্রাইলিদের দিলেন । 

[তনাদন পরে কালো আবাগ মসাইল ছুড়ে ইম্ত্রইলি প্লেন ধংস করবার 
চেষ্টা করলেন। এবারও নিশানা ব্যর্থ হল। 

কারণ মোসাদ আগে থেকে খবর পেয়ে প্লেনগুল স্থরাক্ষত জায়গায় রেখে 
1দয়েছিল। 

[এরপর ডন কালে স গা ঢাকা দিলেন। তান যে পাঁলয়ে গেছেন মুখহারবেল 
জানতেন না। 


1১৫৭ 


প্রায় পাঁচ মাস ডন কালোসি গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন । এই সময়ের মধ্যে 
মুখহারবেল মোসাদকে প্যালেস্টেনিয়ানদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবর 
দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তার চারপাশে সন্দেহের আবহাওয়া 
দেখবার পর মুখহারবেল নিজের জীবন সম্বন্ধে শাঙ্কত হলেন । কারণ মুখহার- 
বেল সন্দেহ করলেন, যে হয়ত বেরুত এবং ডন কার্লোস তার বভীষণের কাজকর্ম 
সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ-অনুমান করেছে । 

মুখহারবেল 'স্থর করলেন তান একাঁট নতুন পাঁরচয় দিয়ে এ বিপন্জনক 
জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়বেন । পরে মোসাদও স্ছিগ্ন করোছিল ডন কালে সের ফাইল 
ফরাঁস াকউীরাটর হাতে দেবে না। কারণ কালোঁসকে হত্যা করে হাত নোংরা 
করবার কোন ইচ্ছাই মোসাদের ছিল না 

দশই জুন, ১৯৫৫ সাল। মুখহারবেল কালেদিকে বললেন, তান পারণ থেকে 
অন্য কোথাও চলে যেতে চান। কালোঁস এর জবাবে মুখহারবেলকে তার সঙ্গে 
দেখা করতে বললেন । কোথায় দেখা করতে হবে তা ঠিকানাও দিলেন । 

মুখহারবেলের মনের সন্দেহ বাড়ল। কারণ এ বাড়তে ঢুকবার এবং 
বেরদবার একটি রান্তাই ছিল। এ রান্তাঁট ডন কালেসের হাতের মুঠোয় ছিল 
একথাও ম*খহারবেল জানতেন ' এবার মুখহারবেলের কেস আফসার ওরেন রিফ 
একাট বাঁড় ভাড়া করলেন। এ বাঁড় থেকে তান ডন কার্পেনসের উপর 
তীক্ষ; নঞ্জর রাখবেন । দেখবেন ডন কালেণস কি করছেন না করছেন £ 

এবার রিফ পুলিশের কাছে গিয়ে ডন কালেসের খবর দল । 

পুলিশ এলো । ডন কালেসি পুলশ বাহনীকে তার বাড়ি যাবার ভেতর 
জন্যে আমন্ত্রণ করলেন । মন্টি কথা, আত অমায়ক ব্যবহার । অবাঁশ্য ফরাসি 
পনীলশ ডন কালোঁসের বাড়িতে অপীত্তজনক কোন ফাইল কংবা কাগন পেলো না। 

অপর বাঁড়র ভেতর ওরেনারফ সব কছুই লক্ষ; করাহলেন। অনেকক্ষণ 
[তান বেশ উত্তোঞজ্ত হয়োছিলেন। কিছুটা ভরও পেয়োছলেন। কছুক্ষণ 
বাদে প্ালশ ডন কার্লোসকে বলল £ আমাদের সঙ্গে একজন লোক আছেন। 
আপান 'নশচয় তাকে চে.ন। আপাঁন কী তার সঙ্গে দু চারটে কথা বলবেন । 

পীলণের সঙ্গে মুখহারবেলকে দেখবার পর ডন কার্লোন সমস্ত ঘটনা 
আন্দাজ, অনুমান করে নিলেন । বুঝতে পারলেন পলশ জানে ডন কালোস 
কে? মুখহারবেল কালেণসকে সান্তনা দেবার চেন্টা করলেন, ভয় পাবার কিছুই 
নেই । পীলশ আপনার এবং আমার সম্বন্ধে কিছুই জানে দা? 

ডন কালোস এবার শয়তাঁনর খেলা খেললেন । তিনি পহীলশকে বললেন $ 
দেখুন আম পাশের ঘরে আমার গণীটারাঁট রেখে আসতে চাই । 

পণলশ এই প্রস্তাবে কোন আপাতত করল না। 'নজের ঘরে ঢুকে ডন 
কালোস একটি মৌসন গান নিয়ে এলেন। তারপর ম:খহারবেলকে উদ্দেশ্য 
করে গল চালালেন। মুখহারবেল প্রাণ হারালেন । 

ওরেন রাফক পাশের বাঁড় থেকে পুরো ঘটনাট দেখলেন। তারপর যেই 


৯৫৮ 


পুলিশ এবং ডন কাল্লোসের মধ্যে লড়াই গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন 
তখন তিনি নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে করলেন। তবে তার করবার 
ছু ছিল না। 

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডন কাললোস বনাম পারার পীলশের মধ্যে একখণ্ড যুদ্ধ 
হয়ে গেল। ওরেন িফেরও এক্ষেপ্রে করবার কিছুই ছিল না! পরে সেদিন 
রান্নে ওরেন রিফ “এল আলের” প্লেন করে তেল আ'ভিভে চলে গেলেন 

না সং কঃ 

মোসাদের উদ্দেশ্য পুরণ হল। কারণ ফরাঁস পুলিশের খাতায় ডন 
কালেোসের নাম লেখা ছিল না। এবার পুলশের কালো খাতায় ডন কালোসের 
নাম উঠল । কারণ গুল চালাবার সময় ডন কার্লোস চিংকার করে বলেছিলেন 
“আম হলাম ডন কালেোস। 

সোদিনই সবাই ডন কালেণদের আমল পাঁরিচয় জানতৈ পারল । 


সং ক য 

১৯৫৫ ভিয়েনা শহরে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা 'ওপেকের' সম্মেলন আন্রমণ 
করতে গিয়েছিল । “ওপেক' ছিল পেট্রোল উৎপাদনকারী দেশগুলির এক সংস্থা । 

প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা ভিয়েনা শহরে গিয়ে উপাস্থিত হল । সময়টা ছিল 
ন্রীসমাসা। দলের নেতৃত্ব করৌছলেন ডন কাল্লোস। তার সঙ্গে ছিল হানস: 
জোয়াকম ক্লাইম, গণাব্রয়েল ক্রোয়েভার টিষেডম্যান এবং দুজন লেবাননীজ ও 
একজন প্যালেন্টেনিয়ান গাঁড়লা নেতা । 

জঃখন বিপ্লবী দল অস্ত্র সাপ্লাই করল । কালেন স্হানীয় হিলটন হোটেলে 
গিয়ে আশ্রয় নলেন। পরে পুরো দল একটি গাঁড় করে 'ওপেক' 'বাল্ডং এ 
গিয়ে হাঁজর হল! একাট হ্যাৎ ব্যাগে প্রচুর হ্যা গ্রেনেড বোমা ছিল। ডন 
কালোস এবং তার সঙ্গীরা গিয়ে দোতলায় উঠলেন । যাবার পথে তিনজন 
[সাঁকউারাট গার্ডকে হত্যা করা হল । অন্রমণ ব্যর্থ হল। আস্ট্রয়ান গভর্ণমেন্ট 
অবাঁশ্য কালেখের দলেস বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করল না। বরং অস্ট্রিয়ান 
সরকার তাদের আ্দ্রয়া দেশ থেকে বৌঁড়য়ে যাবার জন্যে একাট বিমান কালেণসকে 
দল । 

সং খ 

ডন কালেনের জীবনের আর একাঁট কাহননী। 'সোনাউ ক্]াসেল' ছিল ইহা'দ 
শরণাথী“দের ক্যাম্প । নোনাউ ক্যাসেল আন্রমণ করবার জন্যে একাঁট নিখুত 
প্ল্যান করা হয়োছল ! কার্লোস এই প্র্যানীট কার্যকরী করবার দাঁয়ত্ব নিজের 
হাতে নিলেন। অবাশ্য কে. জ. বির সাহায্য ছাড়া গ্ল্যান কার্ধকরী করা সম্ভব 
ছিল না । এর আগেও দু একবার এ ক্যাসেল দখল করবার চেন্টা করা হয়েছিল । 
কন্ধু সেই চেন্টা সফল হয়নি । ডন কার্লোস ঘখন এ ক্যাসেল আন্রমন করে- 
ছিলেন সেই গল্যানে কোন খুং ছিল না।. এবারও অরুমণ ব্যথ্থ হল । 

এই আন্রমনের পর বার ডন কালেশস 'লাবয়াতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন । 


১৫৯ 


লিবিয়াতে সমুদ্রের ধারে ডন কালেসকে থাকবার জন্যে গাদাফ একটি বাঁড় 
দিয়েছিলেন । 
পরে ডন কালোসের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ করা হল যে 
ওপেক' সম্মেলনের সময় তান সৌদী আরবিয়ার এবং ইরানের প্রতিনিধিদের চলে 
বাবার সুযোগ দিয়েছিলেন । শোনা যায় এর পরিবর্তে দুইটি দেশ তাকে পচ 
মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল । 
অবশ্যি ডন কালেণস জানতেন এই বিশ্বাঘাতকতার শান্তি কী? মতুযুদণ্ড। 
এরপর ডন কালেস ব্র্যাক সেপ্টেম্বর বাহিনঈ থেকে পদত্যাগ করলেন । 
কিন্তু দলের নেতা ওয়াদি হাদাদ ( জর্জ হাধ্বাসের সহকারি ) এই পদত)াগ 
পন্র গ্রহণ করলেন না। তার পদত্যাগ পন্র গ্রহণ না করবার আর একটি নেপথ্য 
কারণ ছিল। কারণ ইতিমধ্যে ডন কার্লোস প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লদের মাথার 


বোঝা হয়ে দাড়িয়েছিল। 
একদিন ডন কালেোোস উধাও হয়ে গেলেন । তনি কোথায় গেছেন কেউ 
বলতে পারল না। 
চি ফা ং 


এরপর আর একজন পাাালেস্টেনিয়ান গঁড়লার কথা বলা প্রয়োজন । 
তার আসল নাম হল সরাঁব আল বান্না 'কন্্ু বর্তমানে তান দ্গীনয়ার কাছে 
'আব্‌ নিদাল' নামে পারাচত। 

আবু নিদাল নিজের হাতে কোন মানুষ খুন করেন না বটে তবে তারই আদেশে, 
'নদেশে কিংবা চক্রান্তে সন্দ্াসবাদখরা তাদের কাজ করে থাকে । 'বাঁভন্ন ধরণের 
সল্পাসবাদের কাজ। খুন, ডাকাত হাইজ্যঁকং, সব ধরণের রাজনোতক কাজ 
তারই প্রান অনুযায়ী করা হত । আবু 'ানদাল খুবই সাবধানে চলাফেরা করেন । 
তার সাঁঠক ঠিকানা জানলে ইস্রাইলিরা যে তাকে খুন করবে একথা সবাই 
জানত । তান অন্য কোথাও জল পান করেন না। ইয়াঁসর আরাফতের সহকার 
আবু জিহাদ বলতেন আব; নিদাল সবাইকে এত আঁবশ্বান করেন, যে তার ধারণা 
হল তার নিজের “গ্ী হলেন সি. আই. এ. এজেন্ট 1” 

আব; ানদালের জন্ম হয়েছিল ১৯৩৭ সালে জাফা শহরে । তার আসল 
নাম ছিল সরাঁব খালল আল বান্না। বৃটিশ শাসনকালে তার পারবারের বেশ 
পয়সা কাঁড় ছিল। মুসলিম ব্রাদারছডের প্রাতষ্ঠাতা হাসান আল বান্নাব 
সঙ্গে তার রন্তের সম্পর্ক ছিল। 

১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধের আগে আবু নিদালের পারবার জাফা শহণ 
থেকে চলে আসে । কদিন “রাফউজী ক্যাম্পে থাকার পর তারা 'নাবল্‌স' 
শহরে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল । এখানে ব্যবসা করে আবু িদালের 
পাঁরবার দু পয়সা কামিয়েছিল। 

ছান্র হিসেবী আবু নদাল খুব বোশ মেধাবী ছিলেন না। কায়রোতে 
পড়াশুনা করোছলেন তবে বোশদূর এগোতে পারেন নি। পরে বন্ধদের প্রভাবে 
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পড়ে তান রাজনীতি করতে শুরু করেন। আল ফতাহ'র একজন গণ্যমান্য 
সদস্য হলেন। নাবল:স শহরে ইপ্রাইীলি ইনটোলজেম্স যখন তাদের আঁভযান্য 
শর; করল তখন আব নিদাল ওখান থেকে পালিয়ে গেলেন । পরে দলের অনা 
সদস্যদের মত তাকে নাম পরিবর্তন করতে বলা হল। আল বান্না হলেন 'আব্‌ু 
নিদাল', সংগ্রামের পিতা, ৪1006 0111০ 91715510.,, 

আল ফতাহ'র নেতা হিসেবে তাকে সুদানে পাঠান হল। কিন্তু ওখানে কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে তার বনিবনা হল না। এখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সুদান 
থেকে তাকে সাঁরয়ে নেয়া হল' তারপর তাকে ইরাকে পাঠান হল। 

ইরাকে আসবার পর আবু নিদালের জীবনে এক বিরাট পারবর্তন এল। 
[তিনি এখানে এসে আলফতাহ'কে নতুন করে গড়ে তুলতে লাগলেন। এই সময়ে 
অবাঁশ্য [তিনি ইয়াসর আরাফতের বাধ্য ছিলেন । এরপর তাকে চীন, উত্তরকোরিয়াতে 
বিশেষ সামারক ট্রোনং নেবার জন্যে পাঠান হল । এখানে এসে তান গাঁড়লা 
যুদ্ধের ব্রোনং নিলেন। মাও সেতুংর আদর্শ ও নতি তাকে বিশেষভাবে 
আকৃম্ট কবোছল। পরে যখন জর্ডন সরকারের নাতির বিরোধিতা করবার জন্যে 
'ব্যাক সেপ্টেম্বর গঠন করা হল তখন আবু নিদাল এ দলের একজন বড় মাপের 
নেতা হলেন। 

একাঁদন আবু 'িদাল এবং তার গাঁড়লা বন্ধুরা পারীতে অবাচ্ছত সৌদী 
আরাবয়ার এম্বাসীর উপর আন্রমণ করল । বেশ কয়েকজন িগ্লোম্যাট কর্মচাঁরকে 
প্রেপ্তার করা হল। 


আবু নদাল যখন ইরাকে ছিলেন তখন ইরাকাী ইনটোলজেশ্স আবু নিদালের 
দলকে গাঁড়লা যুদ্ধের প্রাশক্ষণ দিল । আব 1নদাল পরে বলোছিলেন £ ১৯৭০ 
সালে জনের সম্রাট হুনেন প,।লেস্টোনয়ানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন । 
[সাঁরয়াও প্যালেস্টেনিয়ানদের প্রা আবচাব করেছে । একমান্র ইরাক সরকার 
আবু নিদালকে দ পাঁলটিকাল কামাঁট ফর 'ি প্যালেস্টোনয়ান রিভল.শন* গঠন 
করবার অনুমাঁত 'দিয়েছেন। শংধু তাইনয়। সাদাম হোসেন আবু িদালের 
দলকে পণ্সাশ 'মালয়ন ডলার 'দয়ে সাহায্য করেছে । 

আবু নিদালের দলের সদস্য সংখ্যা ১৫০-২০০। 

১৯৫৫ সালে আব্ানদাল আভযোগ করলেন আলফতাহ তার আদর্শ থেকে 
দুরে সরে গেছে! বিষয়টি নিয়ে আলোচনার 'জন্যে তিনি এক সভা ডেকোছিলেন। 
আব নদালের এই ডাকে কেউ কান দল না। | 

আবু 'নিদাল আল ফতাহ থেকে পদত্যাগ করলেন । এবার শুরু হল তার 
সন্ত্রাসবাদের কাজ। ইন্ত্রাইলি নাগরিকদের উপর আক্রমণ শুরু হল । 

আবু নদালের সল্লাসবাদের কাঁহনীী এবং তার পুরো বিবরণ এখানে দেয়া 
সম্ভব নয়। তবু আবু নিদালের কিছু পারচয় এখানে দে'রা হল কারণ ভবিষ্ং 
আব নিদালের সম্মাসবাদের কাজকর্মের সঙ্গে আমরা পারাঁচত হব । 


ক ্ং বা 
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ইসরাইলি ইনটেলিজেদ্ম অথাৎ শেনবেতের যুরোপের 'বাভন্ন শহরে বহু 
প্যালেস্টোনয়ান গড়িলা নেতাদের খুন, কিডন্যাপিংর কাহিনী সর্ব আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছিল । এমন কা ইন্্রাইলেও শেনবেতের কাজ করবার নিয়ে সমালোচনা 
শুরু হল। সবাই শেনবেতকে মানুষ মারবার যন্।” বলতে লাগল । আর একটা 
আভিযোগ করা হলঃ এই সব হত্যাকাণ্ড করবার জন্যে ইন্্রাইীলি ইনটেলিজেন্স 
দেশের অথ" এবং জনবলের অপচয় করছে । আর এক দল বলল £ প্যালেস্টে- 
শনয়ান গাঁড়লা বাহনীকে অনথক গুরুত্ব দে'য়া হচ্ছে। প্যালেস্টেনিয়ান 
গাঁড়লাদের দাব যে তারা ইন্ত্রাইলে প্যালেক্টোনয়ান গাঁড়লা বিরোধী এক 
আবহাওয়া স্ৃন্টি করেছে । এছাড়া প্যালেস্টোনিয়ান গাঁড়লাদের হত্যা করতে গিয়ে 
শেনবেত প্রচুর ভুল করেছে । প্রমাণ আল হাসান সালমা । 

আল হাসান সালমা এক 'বাচন্ত্র চাঁরন্র । একাঁদকে তান ছিলেন আলফতাহ 
এবং ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের উল্লেখযোগ্য নেতা-"অপর দিকে তান 'ছিলেন নাইট 
ক্লাবের বছু নারীর প্রোমক এবং এর জন্যে তার নামকরণ হয়েছিল শদ রেড প্রন্প । 
কিন্তু তার মৃত্যুর পর আর একাঁট মূল্যবান খবর জানা গেল আল হাসান সালমা 
ছিলেন ?স. আই. এ. এবং প্যালেন্টেনিয়ান গঁড়িলা অথাং আলফতাহর মধ্যে 
এন্ডাট বড়ো “পাইপলাইন” । কারণ দেখা যাবে অনেকাঁদন ধরে ইয়ানর আরাফত 
এই পাইপলাইনের সাহায্যে আমোরকানদের কাছে গাঁড়লা যুদ্ধ বিরাতির এবং 
ইন্্রাইীলিদের সঙ্গে মধমাংসার প্রশ্তাব পাঠাচ্ছলেন । 

১৯৫৫ সালে আরাফত আলফতাহর ব্রাক সেপ্টেম্বরের সঙ্গে সম্পক ছিন্ন 
করবার আদেশ দিলেন ' আবু আইয়াদ সালমাকে ডেকে বললেন ৪ যে ইপ্নাক এবং 
[লিবিয়ার সঙ্গে যেন ভীবষ্যং কোন সম্পর্ক রাখা না হয়। 

এই সময়ে এই দুইটি দেশ আল ফতাহকে প্রচুর টাফা 1দয়ে সাহায্য 
করাছলেন। 

্ু ্ঁ 

রবাট” এামস পেশায় ছিলেন 'ডিপ্লোমার্ট । দাহারান এবং সৌদী আরবোরয়ার 
আমোরকান এম্বাসীতে 'ডিপ্লোম্যাটের মুখোষ পড়ে কাজ করেছিলেন । আসলে 
1তাঁন ছিলেন সং আই* এ-র লোক। পরে কুয়েট, লেবানন এবং সাউথ ইয়েমেনে 
কাজ করোছিলেন। হয়ত তার মনে মনে প্যালেস্টোনয়ানদের দাবির প্রতি কিছু 
সহানুভূতি ছিল। অপর ?দকে এীমস ছিলেন আমৌরিকার সেন্রেটারি অব স্টেটস 
ন্ুলজের ডান হাত এবং সালমা ছিলেন গাঁড়লা বাহনীর একজন সৈন্য ও ইয়াসির 
আরাফতের ডান হাত । 'বাভন্ন কারণে এমস প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা বাহনন- 
গুঁলর মধ্যে আল ফতাহ*র নীতিকে উদার নীতি বলে গণ্য করোছলেন। আল 
ফতাহ'র নেতাদের মধ্যে সালমার সঙ্গে তার ঘাঁনজ্ঠ বন্ধুত্ব হল। এঁমস সালমার 
কাছে বললেন তান হলেন 'কাঁসংগাংরর ডান হাত । ন্যাশনাল 1সাঁকউারাট 
কাডীশ্সলের আত বিশ্বন্ত লোক এবং কাঁসংগার তাকে অনুরোধ করেছেন যেন: 
এই প্যালেস্টাইনি আরব গাঁড়লা মখঈমাংসার আলাপ আলোচনা সালমার সঙ্গে করা 
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হয়! (আরাফত  জেনেট ওয়ালচ / জগ ওয়ালেচ পৃঃ ৩৪৪) এ সময়ে 
লেবাননে প্যালেস্টোনিয়ান সৈনাবাহিনীর সংখা ছিল প্রায় সাড়ে তিন লাখ ' এ 
ছাড়। লেবননে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা প্রকাশ্যে বন্দুক, রাইফেল নিয়ে বেরূতের 
রাস্তা দিয়ে চল্গাফেরা করত ৷ এই পাঁরাস্কতিতে আমেরিকান সরকারের একা বড় 
»মসা ছিল বেরুতে আমোবিকান নাগরিকদের জীবন কি করে রক্ষা করা যায়। তাই 
আমোৌরকান সরকার এই কাজের জন্য একজন মডলম্যান' খু'জীছল। সৌভাগান্রমে 
এ সময়ে সালমাকে হাতের কাছে পাওয়া গেল। সালমা এমসকে বলোছিলেন £ 
আরাফত 'ব্যাক সেপ্টেম্বরের নীতির বিরোধা এবং তাদের সঙ্গে তীন কোন সম্পর্ক 
রাখতে চান না। শুধু তাই নয়, ওরা নভেম্বর ১৯৫৫ সালে আরাফত ইয়োম 
কাপুরের যুদ্ধের সময় (১০ই অক্টোবর, ১৯৫৫) আমেোরকান সরকারের কাছে 
খবর পাঠালেন যদি আমেরিকা ইগ্রাইলকে অন্ন সরবরাহ করা বন্ধ করে তাহলে 
আরাফত আমোরকার সঙ্গে আরব-ইস্রাইীল যহ্দ্ধাবরাতি, সান্ধর প্রন্তাব নিয়ে 
আলোচনা করতে রাঁজ আছেন । এই ঘটনার এক মাস পরে মরোক্কোর রাবাট 
শহরে পি. এল. ওর. প্রাতীনাঁধ এবং সি. আই.এর ডেপমাটি 'ডিরেন্র ভেরনন 
ওয়ালটার্ের মধ্যে সর্বগথম এক সরকারি বৈঠক শ:লু হল। এই বৈঠকের পর 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা বিশেষ করে আরাফতের দল এবং আল ফতাহ' 
লেবাননে আমোরকানদের উপর আক্রমণের চাপ কাঁময়ে দিল । (আরাফতঃ-জেনেট 
এবং জন ওয়ালচ পজ্ঠা ৪৬ ) 

ক্রমে ভ্রুমে আলি হাসান সালমা প্রোগিডেন্ট নিক্সন এবং 'কাঁসংগারের কাছে 
প্রযোজনণয় এবং মূল্যবান হয়ে দাঁড়াল! তিনি ?স, আই- এর ডেপনাট চাঁফ 
ভেরনন ওয়ালটাকে খবর দিলন 'গাঁড়লারা 'কাঁসংগারকে হত্যা করবার চেষ্টা 
করছে [কিংবা করবে , (আন্াফত-জেনেট এবং জন ওয়ালাচ পৃঃ ৩৪৬)। এই 
খবর পাবার পর ধকাঁসংগার তার লেবাননের যাত্রা স্থগিত রাখলেন । সালমার 
যখন কাসংগার-নক্সনের সঙ্গে কিছুটা বন্ধ-ত্ব হয়োছল তখন ইতালিতে এক 
আদব ড্রাগ স্মাগলার ধরা পড়ল। স্মাগলার পযলশের কাছে স্বীকার করল সে 
হল সালমা'র লোক । পরে জানা গেল এই ড্রাগ স্মাগলারের স্থাকারোন্তর 
পেছনে 'পাপা গাদাফীর হাও ছিল। পাপা গাদাফী আরাফতকো বপদে ফেলবার 
চেন্ডা করাছলেন। 

১১৫৫ সালে বিদেশের এবং আমোরকার এ।য় সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে 
আমোরকা [পি এল* ও র সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্যে আলাপ-আলোচনা শর 
করেছে; এই সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হবার পর একাদন ভিম্নেনার আমেরিকান 
এম্বাসীতে এক প্যালেস্টাইনি গাঁড়লা গিয়ে বলল যে আশ্ট্রয়ায় আমোরিকান 
নাগরিকদের গাঁড়লারা হত্যা করবে। এ লোকটি আরো বলল তান 
আরাফতের লোক এবং আরাফতের নিদে'শে এই খবর দিতে তিনি আমেরিকান 
দৃঙাবাসে এসেছেন । প্রমাণ আছে বৈকী ? প্রমাণ স্বরূপ তিনি বললেন দামাস্কাস 
রোডওর সংবাদ শুনলে £এ কথার সাত্য মিথ্যা যাচাই করা যাবে। এঁমস এই, 
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িষয়াট নিয়ে সালমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। পরে এঁ প্যালেস্টোনয়ানকে 
জেরা, প্রশ্ন করা হল। এ প্যালেস্টোনিয়ান স্বীকার করল সে হল মোসাদের এক 
এজেন্ট ॥ এ এজেন্টকে পরে ফাঁসি দেখা হয়োছিল । সালমা এ পাযালেস্টোনয়ানের 
স্বীকারোক্তি সি. আই* এ-কে দৌখয়েছিল । 

একদিন লেবানীভ নেতা বাঁসর জেমাইল, সালমাকে সাবধান করে বললেন 
যে ইস্তরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার তাকে খুন করবার জন্যে এক গ়িলা 
বাহনী নিয়োগ করেছেন । আমরা জান ধে ইন্সাইীল সন্মাসবাদী দলের নেতা 
আভেনর সালেমাকে হত্যা করবার বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল । 

দই মার্চ ১৯৫৫ সস. আই. এ.-র ডেপুটি ডিরেক্টর ভেরনন ওয়ালটার্স এবং 
সালমা ও আরো কিছ; প. এল. ও"র সদ্যসদের নিয়ে রাবাটে আর একাঁট বড় 
বৈঠক করা হল। এ সভায় আল ফতাহ'র অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা খালেদ আল 
হাসান এবং ফতাহ'র প্রধান প্রচার সাঁচব মাঁজদ আব শারও উপ্াা্ছত ছিলেন । 
১৯৫৫ সালে খালেদ আল হাসান প্যা"লস্টোনয়ান এক্সীকউঁটিভ কামাট থেকে 
পদত্যাগ করেন । তার পদত্যাগের প্রধান কারণ ছল খালেদ আল হাসান 
প্যালেস্টাইনে দ.ই'ট রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করোছলেন। খালেদ আল হাসান 
1স. আই. এ-র ডেপুটি ডিরেক্টরকে অনুরোধ করোছলেন তার এই প্রশ্তাবাঁট নয় 
আলোচনা ; চিন্তা করা হক। ওয়ালটার্স সম্মতি দলেন। কিন্তু এক শঠে 
যাঁদ প্যালেস্টোনয়ানরা গাঁড়লা যুদ্ধ বন্ধ করে। 'আলফতাহ' এই জবাবে 
উৎসাহত বোধ করল । 

১৯৫৫ সালে আরব নেতাদের এবং সম্রাটদের এক বৈঠকে পি. এল. ও. কে 
একমান্ত্ প্যালেস্টোনরান সংগঠবৰ বলে স্বীকার করে নেয়া হল। শুধু তাই নয়। 
বলা হল আরাফতকে রান্ট্রপুঞ্জে বস্তুতা দেবার সুযোগ দেয়া হক । এ সময়ে নয 
ইয়র্কে ওয়ালডফ্ এপ্টোরয়া হোটেলে আমোরকার প্রাঙানাধ এবং পি. এল. ও-র 
প্রতিনিধির মধ্যে আর একাঁটি বৈঠক হল। এই বৈঠকে সালমা সি. আই. এ. এবং 
এমিসকে প্রাত্শ্রাত 'দল যে ফতাহ' অন্য প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের দমন করবে 
এবং তাদের গোপন কাজ কারবারের কথা সি. আই. এ.কে বলবে । (আরাফ ত- 
জেনেট ওয়ালচ এবং জন ওয়ালচ, পৃজ্ঠা ৩৪৫ ) 

কিন্তু কিছদাদন্র মধ্যেই ?প.এল-ও. এবং আলফতাহ' নিরাশ হল । আমোরকার 
কাছ থেকে কোন উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গেল না। বরং হেনরী 'কাঁসংগার 
ইন্াইলকে প্রাতশ্রাতি দিলেন যতাঁদন প্যালেস্টাইন গাঁড়লারা ইন্্রাইীলদের 
স্বীকাতি না দেয় কংবা তার অখওতা স্বীকার না করে ততো'দিন আমোরকা 
গাঁড়লাদের স্বীকীতি দেবে না কিংবা তাদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-্মালোচনা 
করবে না। 

পরে সালমা প্রায় আড়াইশো আগ্োরকান 'ডপ্লোমাট, নাগারকদের বেরূত 
থেকে নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য করোৌছলেন। এই হল সালমার ?স. আই. 
এ-র কাহিনী । 


১৬৪ 


ঞ সং চে ঞঃ 

ইতিমধ্যে ইন্ত্রাইীলি সল্প্াসবাদী দল আল হাসান সালমা এবং আব. 
দাউদকে গোটা যুরোপে তল্লাশি করে বেড়াচ্ছিল। একাঁদন একটা গজব 
শোনা গেল জর্ডনের সম্রাট আব দাট্দকে তার জেলখানায় পরে রেখেছেন । পরে 
শোনা গেল সম্মাট হুসেন আবু দাউদ এবং তার সহকমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ 
দিয়েছেন । কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হল। জডন থেকে আব; দাউদ 
যুরোপে চলে এলেন। 

আভেনর একাঁদন খবর পেল দাউদ এবং আলি হাসান সালমা স্থইজার 
ল্যাণ্ডের এক শহরের চার্চে দেখা করবেন ৷ এ চার্চট জ্ীরখ শহর থেকে বোশ 
দূরে ছিল না। আভেনর, স্টীভ এবং হানস যখন চার্চের ভেতর এসে ঢ?কল, 
তখন এ চারে সালমা গকংবা আব দাউদ কাউকে দেখা গেল না। 

[কছদন পর খবর এল ওখনেমা নরোওয়ের 'অগলো' শহরে 
আছেন। ইঞ্রইীলি আততায়রা এবার নরোওয়ের একাঁট শহর-_-লিলহামারে 
গেল। কারণ খবর ছিল সালমা ওখানে আছেন। একাট 
লোককে তারা সন্দেহ করল । সন্দেহ করা মানেই খুন। তারা লোকটিকে 
খুন .করল। পরে জানা গেল তারা ভুল পাত্রকে খন করেছে। খুনী 
ছিলেন িললহামার শহরের এক রেন্তোরার ওয়েটার, নাম বাঁচকে। স্ত্রী 
নরোওয়োজয়ান। স্ত্রী নিজের চোখে তার স্বামীকে খুন হতে দেখেছে । প্রথমে 
স্থানীয় পলিশ খুনীদের ধরবার কোন চেন্টা করোন। কিন্তু ইঞ্রাইলি এজেপ্টরা 
এবার প্রাত পদে পদে মারাত্মক ভুল করতে লাগল । প্রথমে তারা পালয়ে যাবার 
কোন চেন্টা করল না। গাঁড় নিয়ে শহরের চারাঁদকে ঘোরাফেরা করতে 
লাগল । 

মোসার্দের এজেন্টরা যখন ব্ীচকেকে গল করৌছিল তখন রেন্তোরার কিছ: 
লোক গাঁড়র নম্বর টুকে নিয়োছল। পর দুজন লোককে অসলো ধিমান- 
বন্দরে গাঁড়শদ্ধ গ্রেপ্তার করা হল। দুজন আততায়া, ছদ্মনাম--ডান আরট এবং 
মারয়ান ভূলাডনাদ্ক ব্যবহার করেছিল' পরের দিন তারা নরোওয়ের 
প্লশের কাছে স্বীকার করল তারা হল ইস্্রাইীলি এজেপ্ট | বাচাকর খুনের 
সঙ্গে তারা জাঁড়য়ে আছে । এদের দ:জরনকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হল। 
নরোওয়ের পহীলশ প্রথমে বিগ্বাস করতে ৮ইল না ইন্রাহীল ইনটোলজেশ্স এত 
সাধারণ মারাত্মক ভূল করবে কারণ বাজারে সবাই জানত যে ইত্াহীল ইনটোলজেন্স 
সাঁভ'স, মোসাদ এবং শেনবেত, হল দ্ীনয়ার সেরা স্পাইং প্রাতিষ্ঠান। এবার 
দলের প্রধান বড় নেতা আভেনর নরোওয়ে থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু দলের 
বাকী সবাই ধরা পড়ল। 

এপ্দর জেরা করে অনেক মুল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হল। জানা গেল 
এরা কী নিয়ম অনুসারে সন্দ্াসবাদের কাজ করে থাকে । এদের কাছে পারীর 
একটি বাঁড়র ঠিকানা পাওয়া গেল। এ বাড়াট ছিল ইস-ইলি ইনটোলি- 
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জেন্সের 'সেফ হাউস"! এ বাঁড়র চা'বও পাওয়া গেল। পরে এঁ বাঁড়াটি 
খানাতল্লাশ করে যুরোপের আরো অনেক শহরের 'সেফ হাউসের িকানা 
এবং চাবি পাওয়া গেল । শুধু তাই নয় । এই দল যে সব প্যালেস্টেনিয়ানদের 
খুন করেছিল তারও যথেন্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। মোসাদের অনেক এজেন্টদের 
নাম, ঠিকানা পাওয়া গেল। 

এই নব ইন্রাইীল এজেন্টদের মধ্যে সবচাইতে বোঁশ বাচাল প্রীতির লোক 
ছিলেন আরট । তিনি মোসাদের সদস্য ছিলেন না। তান ছিলেন এক 
ডেনিশ ব্যবসায়ী । তার আসল নাম ছিল ডান সামবেল । তিনি তেল আ'ভিভে 
ব্যবসা করতেন । কখনও কখনও তান মোসাদকে সাহায্য করতেন। আরটের 
কাছ থেকে অনেক গোপন খবর পাওয়া গেল। জানা গেল যে তান মোসাদের 
জন্যে শশরবাগ্গ” নামে একাঁট জাহাজ িনোছলেন। এ জাহাজে ছিল ষাট টন 
ইউরেনিয়াম অক্সাইড” । জাহাজাঁট আনটওয়ার্প থেকে অন্য আর একাঁট বন্দরে 
গিয়োছল। কিন্তু পরে দেখা গেল এ জাহাজের ইউরোনয়াম অক্সাইড উধাও 
হয়ে গেছে। 

আর একজন পেশাদারী সন্দাসবাদীর নাম ছল সলাভয়া রাফায়েল। 
তার ছদ্মনাম ছিল পাদ্রীসয়া রক্সবরো । তান কানাডয়ান ফটোগ্রাফার 'িলেন। 
কানাডিয়ান পাশপোর্ট ব্যবহার করে এবং সাংবাঁদকের পাঁরচয় দিয়ে তান 
দেশাবদেশ ঘুরে বেড়াতেন। মোসাদ তাকে দাঁক্ষণ আঁফ:কায় রিল্র,ট 
করোছল । লিলহামারের হত্যাকাণ্ডের বিচারের সময় রুক্সবরো তার উকীলের 
প্রেমে পড়লেন এবং পরে তাকে বিয়ে করলেন। যাঁদও চারে দোষীদের 
দীর্ধাণনের সাজা দেয়া হরোৌছল তব্য পরে নরোওয়ে সরকার দোষীদের প্রীতি 
সহানুভাঁত দোঁখয়োছল। এরা কয়েক মান জেল খাটবার পন এদের মান্ত 
দেয়া হল। 

নরোওয়ে সরকার ইসাইল সরকারের প্রাতি ষথেন্ট সহানুভূতি দোখয়েছিল 
এবং মোসাদকে সাহাষ্য করোছিল। 

ইতিমধ্যে সালমা 'বেরুটের রান? জার্জনা রজকুকে বিয়ে করেছিলেন। 
বউকে নিয়ে সালমা নস, আই. এ-র আমল্ণে আমোরিকাও গিয়োৌছলেন। 

১৯৫ সালে মেনহাইম বোগন ইসইলের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিন 
প্রধানমন্ত্রী হবার পর ইসমইি সন্ত্রাসবাদীরা সালমাকে হত্যা করবার জন্যে 
উঠে পড়ে লাগল । পরে ২২শে জানুয়ারী ১৯৫৫ সালে সালমার গাড়ির ভেতব্র 
একাট বোমা রেখে দেয়া হল। এ বোমা ীবস্ফোরণে সালমা মারা গেলেন। 
পরে জানা গেল আমোরকা এবং প. এল. ও-র (আরাফত গ্রুপ 
মধ্যে যে গোপন আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল সেই কথাবাতা বানচাল করে দেঝর 
জন্যে সালমাকে হত্যা করা হয়োছল । 

প্যালেস্টোনয়ান গাঁডলারা সালমার হত্যার প্রাতশোধ নিল। এ বছর 
সেপ্টেম্বর মাসে আভেনরকে ঘুমের মধ্যে হত্যা করা হল। 
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১৯৫ সালের ৭ই অক্টোবর মাসে প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লারা 'আ'িলো লরো? 
নামে একি জাহাজ হাইজ্যাক করল। এই হাইজ্যাক করেছিল গাঁড়লা নেতা 
মুহম্মদ জাইদান ( আবুল ) আববাস । আব্বাস ছিলেন আরাফতের সমর্থক । 

এ জাহাজে অনেক আমোৌরকান নাগারক ছিল ' আমোরকান সরকার এই 
হাইজ্যাকের জন্যে আরাফতকে দোষী করল। আরাফত এই আভযোগ 
অগ্বীকার করলেন। তার বন্তব্য ছিল কিছ? গসরিয়ান এবং হাববাসের দলের 
লোক পিএলও'তে ঢুকে এই হাইজ্যাকং করোছল । কন্তু ইন্াইলি সরকার 
আরাফতকে 'নদ্দোষ বলে ম্বকার করল না। 

সং সা সং 

মধ্যপ্রাচ্য ও যুরোপ বেশ কিছীদনের জন্যে সন্তাসবাদের কাজকর্মে গরম হয়ে 
উঠোছল। একাদন খবর পাওয়া গেল পি. এফ, এল. পির নেতা জর্জ হাববাস 
মিডল ইন্ট এয়ার লাইনের একটি প্লেনে করে 'লাবয়া থেকে বেরুতে যাবেন 2 এ 
প্লেনাটকে ইম্রাইীল সামারক বাহনী জোর করে ইন্্রাইলি সামারক বিমান বন্দরে 
নিয়ে গেল। জর্জ হাববাস এ প্লেনে ছিলেন না। ূ 

জর্জ হাববাস মিডল ইন্ট এয়ার লাইনের প্লেনে বেরুতে যাবেন এই খবর 
মোসাদকে এক মেয়ে এজেন্ট 'দিয়োছিল । মেয়োটর নাম 'ছিল আঁমনা আল 
মুফাঁত। মুফাঁতির জন্ম হয়োছল ১৯০৫ সালে সরকাসয়ান এক মুসলমান 
পাঁরবারে । ১৯৫৫ সালে ভিয়েনা শহরে মোসাদ মুফাঁতিকে তাদের দলে রিন্ুট 
করেছিল । এ সময়ে মুফাতি এক ইন্ত্রাইলি পাইলটের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল । 

মৃূফাঁত পি. এল, ও'কে মনে প্রাণে ঘৃণা করত । পরে ১৯৫৫ সালে মুফাতি 
বেরৃত গয়ে আন্তানা গাড়ল। 'খখানে তার প্রচুর প্যালেস্টোনয়ানদের সঙ্গে 
আলাপ পাঁরচয হয়েছিল । মুফাঁতর চাকৎসাশাদ্দে কিছু জ্ঞান ছিল। পরে 
মুফাঁত ইস্রইলিদের সাহায্য নিয়ে একা চাকংসার 'ক্রানক খুলল । এ 
'ক্রানকে প্রচুর পি. এল. ও'র সদসারা আসত । মফাঁত সারাদিনের 'ক্লানকের 
ঘটনা লিখে রাখত এবং পরে এ সব রিপোর্ট বেরুত শহরের কোন একাঁট গোপন 
স্থানে রেখে আসত । মুফাঁত বেরুতে থাকাকালীন বেরুতে অবাস্ছত কোন মোসাদ 
এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে নি । খুব প্রয়োজনীয় খবর হালে এ সব খবর ওয়ারলেন 
মাধ্যমে তেল আ'ভিভে পান হত। 

১৯৫৫ সালে মুফাঁতর কাজে ভাঁটা পড়ল । কারণ হীতিমধ্যে প্যালেস্টেনিয়ানরা 
মুফাতর আসল পাঁরচয় জানতে পেয়োছল। প্যালেস্টোনিয়ান উগ্রপন্থীরা, 
মূফাঁতর উপ্র অত্যাচার করে অনেক খবর বার করে নিয়েছিল । . 

কে, জি বি. এবং পূর্ব জর্মানীর 'সষ্কেট সাঁভসের এজেন্টরা মুফাঁতির উপর 
এই অত্যাচারের অংশগ্রহণ করোছল । মুফাঁতকে [সিডনের কাছে একাঁট পড়ো 
বাঁড়তে বন্দী করে রাখা হয়োছল। পরে তাকে দ.ইগন গাঁড়ল৷ সল্ত্রাসবাদশর 
'সঙ্গে এক্সচেজ' করা হল। 


১৬৭ 


ছয়াদনের যুদ্ধের পর ইগ্রাইলের প্রধান চিন্তা এবং সমস্যা হল কা করে 
ইস্রাইলের বিমানবাহিনীকে আরো শাক্ঠশাল' এবং বড় করা যায়। ইতিমধ্যে জি 
জমির পূথিবাঁর বাঁভন্ন দেশে মোসাদের দপ্তর খুলেছিলেন । এরপর তিনি খবর 
সংগ্রহ করবার জন্যে নিউাঁকুয়াব ইনটেলিজেন্সের সাহাধা নিলেন । খবরগীল 
বাছাই করে পরে কম্পুটারে ধরে রাখা হত | 'মোসাদ' এবং আমানকে আরো 
আধুঁনক এবং 'বন্্রানপম্মত করবার চেস্টা করা হল। পাাঁথবীর কোথায় কোথায় 
উপধস্ত 'নিউীক্রুরার বিজ্ঞানের ছাত্র পাওয়া যান আমান এই সব মেধাবী 
ছাত্রদের একটি তালিকা তৈরী করল। আমানের রিসাচ ডাঁভশন বিজ্ঞানের 
মাগাঁজন এবং সংবাদপত্র থেকে বিজ্ঞানের, বিশেষ করে, নিউক্রিয়ার বিজ্ঞানের 
খবর সংগ্রহ করত । 

জ জাঁমর মোসাদের বড় কঠা হবার পর তার একাঁট সমস্যা হল ফরাসি 
সরকার 'মরাঙ্গ' গ্লেন 'িন্ণীর উপর যে বাধা দিঝেধ আরোপ করেছিল কী 
করে সেই বাধা নিষেধকে ডিঙ্গানো যায় । সায়া এবং ই'জপ্ট রাশিয়া থেকে 
মগ 'প্রেন পাঁচ্ছল ১ ইসরাইল এবার স্থির করল যে একাঁট 'মিগ' প্লেন চার 
করতে হবে। অবাঁশ্য এই "মগ" প্লেন চুরি করবার ব্যাপারে সি. আই, এ 
ইস্্রাইলিদের উৎসাহ 'রীচ্ছিল। 

কিন্তু হীতমধ্যে আর একাঁট খবর ইন্ত্রাইলি ইনটোলজেন্স সা্ভসকে উত্তোৌজত 
করে তুলোহল । শোনা গেল সুইস বিমান বাহনশ 'মরাজ প্রেনের চাইতে আরো 
একটি আত আধুঁনক উন্নততর ইঞ্জন তোর করেছে। 

এ ইধঞঙ্জন আত শা্তশালী ৷ ইম্্াইীলরা স্থির করল এ হঞ্জন 1মরাজ প্লেনে 
বসাতে হবে। একবার এ কাজ করতে পারলে ইন্ত্রীইলে আত সহজে ফরাস 
সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করতে পারবে । এবার প্রধান চিন্তার ?বষয় হল 
কী করে এ শান্তশালী সুইস হীঞ্জন সংগ্রহ করা যায়। 

স্থইজারল্যাণ্ডের একাঁট বড় অংশে অনেক জগ্মান নাগাঁরক বসবাস করত । ওরা 
আঁধকাংশই নাৎপা নীতর 'বরোধাী হিল। এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 
আলফ্রেড ফ্রাউনেকট। তান ছিলেন হীঞ্জানয়ার। তারপর একাঁদন ২৭শে 
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে জৌনভার এক সংবাদপত্রে প্রকাঁশত খবর থেকে জানা 
গেল আমান' নতুন ধরনের জেট হীঞ্জন তোঁর করবার একটি নক্সা অধ প্ল্যান 
সংগ্রহ করেছে । হীঁঞ্জনাঁট মরাজ হীঞ্জনের অনুকরণে করা হয়োছল এবং এ হঞ্জন 
স্থইস বমান বাহনীর প্লেনগ্ীলত ব্যবহার করা হত। এই খবর প্রকাশত হবার 
পরে আলফ্রেড ফ্লাউনেকটকে গ্রেশ্তার করা হল। তান স্বীকার করলেন ছিয়াশি, 
হাজার বাঁটশ ম্টালং-এর পারবে তান এ প্রান ইন্্রাইলিদের কাছে বিক্রী 
করেছেন। 

১৯৫৫ সালে মোসাদ ফ্লাউনেকটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারপর. 
ফ্লাউনেকট ইপ্রাইলিদের কাছে প্লেন তোরর অনেক নক্সা বিদ্রুপ করোছল। 
প্রথমতঃ এই সব নক্সা এক ক্ট্রান্টরের কাছে বিক্রী করা হত। আর কণ্ট্া্টর 
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প্রাতশ্রাতি দিয়েছিল প্ল্যানের কাঁপ গল নন্ট করা হবে। কিন্তু ইস2্ইলি 
ণমলিটাঁর ইনটোলজেন্স “আমান” এ সব গ্ল্যানগাল চার করল। পরে দেখা 
গায়োছল সুইস প্লেনের ইঞ্জিনগ্ীল সাধারণ “মরাজ” প্লেনের চাইতে অনেক 
বোশ শান্ডশালী এবং উন্নত ধরনের ৷ ফ্রাউনেক:ট প্রায় দুই টন “বুপ্রণ্ট” 
এবং ডকুমেন্ট ইন্ত্রাইীলদের কাছে 'বন্রী করোছিল ! বিচারে ফ্লাউনেকটের চার বছর 
জেল হয়োছিল। 
সহ সং সং 

পাপা 'গাদাফী” সম্বন্ধে অনেক কহ আগেই বলা হয়েছে । পাপা" গাদাফী 
দীর্ঘকাল ইপ্রাইল সরকারের বিশেষ ঠন্তার কারণ হয়েছিলেন এবং এখনও আছেন । 

বাভন্ন দেশে কু'দ্য আতাত, বিপ্লবে সৃণ্টি ধরা, কিংবা [বগ্লব করবার জন্যে 
অগ্প সাপ্লাই করা, ছিল পাপা গাদ।ফীর একটি পেশানেশা এবং বলা যায় ধান। 
বন্দ;ক, মোশন গান ছিল তার কাছে ছেলে খেলনার মত । আর এই সব খেলনা 
[তান পেন্রোলের টাকা 'দিয়ে কনতেন। 

ইসইল “পাপা” গাদাফীর প্রাতাট পদক্ষেপের উপর কড়া নজর রাখল এবং 
আঞঙ্ও রেখে থাকে । 

সং সং স্‌ 

[স-আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেমস আঙ্গেলটন স-আই-এ এবং মোসাদের 
সম্পর্ক মধুর রাখবার চে্ট। করোছিলেন। কছাদন পরে আঙ্গেলটন অবসর গ্রহণ 
করলেন। ইতিমধ্যে সি-আই-এ'র নতুন ডিরেক্টর হয়োছিলেন রিচার্ড হেমস । 

রচার্ড হেমস ইসও্ইলি ইনটেলিজেশ্সকে সন্দেহের চোখে দেখতেন । এবার 
পুরানো দিনের একাট কাহিনী এখানে বলতে হবে । ছয়াদনের যুদ্ধের পর মোসাদ 
এবং আমান ইউরেনিয়াম এবং  টোনয়ামের সন্ধানে সারা পাঁথবীর 'বাভন্ন 
দেশে তল্ন তন্ন করে খ*জাছল ' আর এই দ.ইটি খানজ্ দ্রব্য পাবার জন্যে 
মোসাদ/আমান” তাদের “মাকড়সার জাল ারাঁদকে 'বন্তার করেছিল। এই 
দুইটি খাঁনজ পদাথ দিমোনার 'রএ্যাইরের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল | 

আমরা জানি ইসরাইল 'দমোনায় পারমানাবক শাণ্ড নিয়ে 'বাভন্ন ধরনের 
গ্রবেষণা করাছল । এঁদকে ফরাসি প্রোসডেণ্ট দ্য গল ফ্লাম্স থেকে পারমাণাঁবক 
শা দয়ে দমোনার গবেষণা কেন্দ্রকে কোন গরকার সাহায্য না করবার নিদেশ 
দয়েছিলেন। 

অতএব মোসাদ এবং আমান ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে প্রুটোনয়াম, ইউরোনয়াম 

এবং '“হেভী ওয়াটার” সংগ্রহ করবার চেন্টা করাছল । নরওয়ে গোপনে ইম্তরাইলের 
কাছে একুশ টন হেভী ওয়াটার 'বন্রশী করল। হেভা ওয়াটার সংগ্রহ করবার 
পর ইপনইলের প্রর়োজন হল “ইউরোনিয়ামের” | এবার তারা ইউরোনয়ামের 
খোঁজে বেরুল। এই ইউরোনয়াম সংগ্রহের কাজে ইস্াইলকে বিশেষভাবে 
সাহায্য করোছল জালমান শাঁপরো 

শাঁপরের জন্ম হয়েছিল ১৯২১ সালে, আমোরকার। ১৯৪৮ সালে কোঁমিন্ট 
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শাস্নে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করবার পর শাপরো ইস্্রাইলে এলেন। এখানে 
এসে [তান ইসরাইলের বিখ্যাত টেকনোলাজক্যাল ইনাঁন্টীটউট টেকাঁনকনে যোগ দিয়ে 
কছনদনের জন্যে কাজ করেছিলেন । পরে আমোরকায় ফিরে গিয়ে ওয়েম্টিংহাউসে 
যোগ দিলেন, এরপর শাঁপিরো “নৃমেক” (০1627 171910119]1 211015001]0- 
11611 (010781101) নামে একাঁট কোম্পানী খুললেন । শাঁপরোর কোম্পানী 
1নউীক্রিয়ার 'রঞ্যার্রবের জন্যে 'ইউরোনয়াম' সাপ্লাই করত। এই সময় বিদেশ 
থেকে তার কোম্পানীতে প্রচুর আঁতাথ আসত । এই সবকারণে 'নুমেক' 
আমোরকার এটাঁমক এনার্জর কমিশনের দৃণ্টি আকর্ষণ করল। একাদন এটামিক 
এনাজ কামশন তদন্ত করে জানতে পারল 'নৃমেক' কোম্পানীর গুদাম ঘর থেকে 
একশো দশ পাউও ইউরেনিয়ামের কোন 'হসেব নেই । এই ইউরোনয়াম কোথায় 
পাঠান হয়েছে তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তদন্ত করে জানা 
গেল, যে গত পনের বছরে কোম্পানীর ন্টক থেকে ৬৮৭ পাউও ইউরোনয়াম উধাও 
হয়েছে । যারা তদন্ত করোছলেন তারা বললেন নুমেক কোম্পানী এই ইউরোনয়াম 
ইন্াইলের কাছে বিন্লী করোন ৷ প্রশ্ন হল তাহলে এই ইউবৌনয়াম কোথায় গেল 2 
এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন শুধু একমান্ত আব্রাহাম হেরমান, ওয়াশিংটনের 
ইন্মাইলের সায়েণ্টিফিক কাডীদসলর । আসলে তান ছিলেন লাকামের চ'ফ : 
সরজামনে 'বষয়াঁট গনয়ে তদন্ত করবার জন্যে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে তিন 
জনের এক ইন্্রাইলি সদন আমেরিকাতে গেলেন। এরা ছিলেন আব্রাহাম হেরমান, 
মোসাদের রাফ আইটান, এবং শেনবেতের আব্রাহাম বেনডর। আইটান এবং 
বেনডর নিজেদের সাধারণ কোৌঁমত্ট বলে পাঁরচয় দিতেন। ীকন্বু আসলে আইটান 
এবং বেনডর লাকামের কর্মমাঁর [হিসেবে কিছুদিনের জন্যে ওয়াশিংটনে কাজ করে 
গছলেন। বর্তমানে তাদের এই ডোলগেশনে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে তারা 
জানতে চেয়োছিলেন আমোরকান এটামক এজেন্সী কণ ইসরাইলকে ইউরোনয়াম 
সাগ্লাই করতে কোন প্রকার বাধা "বর্ন সৃম্টি করবে কনা; পরে তাদের 
গরপোর্ট থেকে জানা গেল, আমেরিকান সরকারের মনে সন্দেহে হলেও এমন 
কোন তথ্য 'কংবা খবর পাওয়া যায়নি আমোরিকা ইম্রীইলের কাছে ইউরেনিয়াম 
ক্ষণ করতে কোন প্রকার বাধা বিল্ন স্ান্ট করবে। 

১৯৫৫ সালে মোসাদ এবং ঘ্লমবার্গের একজন এজেন্ট নরোওয়ে থেকে দহশো 
টন ইউরোনয়াম চুরি করে আনল । যে জাহাজ করে এই ইউরেনিয়াম অক্সাইড 
ণনয়ে যাওযা হয়েছিল সেই জাহাজাঁটর গন্তব্স্থল ছিল ইতালি । পরে জানা 
গিয়েছিল জাহাভাঁট আদো ইতালিতে গিয়ে পেোছুয়ান। এর প্রধান কারণ ছিল 
এই জাহাজের মালিক 'ছল মোসাদ । 

এইভাবে ইম্্রাইল 'বাভন্ন দেশ থেকে দিমোনা 'রগঞ্যাক্টরের জন্যে ইউরোনয়াম 
ক্লিয় করেছিল । এছাড়া দাঁক্ষন আফ্রিকাও ইন্রীইলকে ইউরেনিয়াম সাস্লাই 
করোছল । ইন্্রাইলি ইনটেলিজেস্সের এই কমদক্ষতা যুরোপের 'বাঁভন্ন দেশগীলকে 
1বস্মত, অবাক করেছিল । এই সব দেশ অবাশ্য এই ইউরেনিয়াম চুরির কাহনণ 
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বাজারে প্রচার করোনি । কারণ তারা জানত যাঁদ আরব দেশগুলি ইস.াইলের এই' 
ইউরেনিয়াম চুরির কাঁহনী জানতে পারে তাহলে তারা প্রতিবাদ করবে। 
১ সং নং 

১৯৬০ সালের পর আমোরকার এফ, বীঁ, আই- প্রাতিটি ইন্ত্রাইলি বৈজ্ঞাঁনক 
[কিংবা যারা ইস2াইলের পারমাণাবক শান্ত গবেষণার সঙ্গে জঁড়ত ছিলেন তাদের 
উপর কড়া নজর রাখাঁছল । এদের মধ্যে ইপ2াইলি বৈজ্ঞানক এবং পারমাণাবক 
শন্তির গবেষক ইউভ্যাল নীম্যান ছিলেন একজন । নীম্যান আমান ইনটেলিজেশ্স 
সাঁভসের সঙ্গে জড়ত ছিলেন। তান একবার আমোরিকায় গিয়েছিলেন । 
এখানে যাবার পর 'তাঁন একাঁদন টেলিফোনে এক অপারাঁচতের গলাব স্থন শুনতে 
পেলেন । 

প্রফেসর নীম্যান আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। 

আপাতত নেই__নীম্যান অপাঁরচিত অঙ্লানা গলার স্বর শুনে ভয় পেলেন না। 
মীম্যান অবাশ্য হাতিমধযো বুঝে নিয়োছলেন এ অপাঁরাচিত কণ্ঠম্বর কার হতে 
পারে। নিশ্চয় এফ. বী. আই, 

অপারাঁচত লোকাট এসে নীম্যানের নঙ্গে দেখা করলেন । 

£আপাঁন ম্পাইর কাজ ক]ছেন? অজানা ভদ্ুলোকাঁট ম্পন্ট জিজ্ঞেস 
করলেন । 

নীম্াান বললেন $ না, আম হলাম তেল আভিভ [বশ্বাঝ্যাশয়ের একহন 
অধ্যাপক । 

£ না, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারাছিনা, এফ. বৰ. আই. এজেন্ট 
বললেন। আমরা জান আপান স্পাইংর কাজের সঙ্গে জাঁড়ত আছেন ' আমাদের 
অনুরোধ আমৌরকাতে স্পাই'তর » ক্বকপবেন না। 

নীম্যান প্রাতবাদ করলেন। তান বুঝতে পারলেন আমোরকান সরকারের 
আসল উদ্দেশ্য হল আমোরকায় তার কাজে 1 বির সৃষ্ট করা। 

এই ঘটনার আরো কছাদন পরে আমৌরকার জান্টস ডিপাটএমেন্টের একজন 
প্রাতীনাঁধ নীম্যানকে সাবধান করে বললেন  আপাঁন ইসহাইীল সরকারের এজেন্ট । 
আপ্পান্ত এ পারচয় 'দিয়ে' আমেরিকান সরকারের খাতায় নামটি রোদন করে 
রাখুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন আমৌরকান সরকারের কাছে এ পারচয় দিয়ে কাজ 
করতে গেলে অনেক বাধা অন্থীবধা আছে । '*্পদে পডতে পারেন এবং মৃত্যুও 
হতে পারে। শুধু তাই নয়, এ পাঁরচয় দিয়ে আমোরিকাতে ঘোর।!ফেরা করতে 
গেলে বপদে পড়বেন-"* 

নীম্যান এফ. কী. আই'র বাধা নিষেধকে এডাবার জন্য তার আমেরিকান 
বন্ধ-বান্ধবদের শরণাপন্ন হলেন। এনন কী বিখ্যাত আমোরকান বৈজ্ঞনক টেলারকে 
বললেন £ আপনার সাহাযা দরকার 2 

অধ্যাপক টেলর ছিলেন আমোৌরকান [সনেটের একজন সদস্য । তার চেষ্টায় 
নীম্যানকে অবাধে সর্ব যাবার অনহমাত পেলো । অবাঁশ্য এই ব্যাপারে 
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তাকে বিশেষ সাহায্য করেছিল সি. আই. এ*! নীম্যানের গাঁতাবাঁধ নিয়ন্ত্রণ 
করবার কারণ ছিল। যে সব ইসযইলিদের সামান্য বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল তারাই 
আমোরকার পারমাণগ্বক গবেষণার খোত খবর নিত । বিশেষ করে মিসাইল 
অস্ত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে । 

দ্য গল ইস্াইলের কাছে অস্ত্র বিক্রুর ব্যাপারে বাধা নিষেধ আরোপ 
করোছিলেন। দ্য গল ক্ষমতায় আসবার আগে ফ্রান্স ধে সব অস্ব ইন্ত্রাইলের 
কাছে বিক্রী করবার প্রতিশ্রীতি দিয়েছিল দগুল সেই অস্ধ ডেলিভারীর উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন । দ্য গলের নিষেধ ছিল স্প্ট ৪ “নো আর্মস ডেলিভারী 
টু ইম্রাইল”। 

দ্য গল এই অস্ত্র ডেলিভারশর উপর বাধা নযেধ ঘোষণা করবার আগে ইমরাইল 
ফ্রান্স থেকে পাঁচাঁট মিসাইল বোট শ্রুয় করোছিল ! কিন্তু দ্য গলের নিষেধাজ্ঞার দরৃণ 
এ পাঁচটি মিসাইল বোট ইদ্্রাইলকে ডোলিভারী দে'য়া সম্ভব হলনা । বন্দরে বেধে 
রাখা হয়েছিল । বন্দরের উপর দাগল সরকারের নষেধাজ্ঞা ছিল যেন কোন 
প্রকারেই এ বোটগঠীল ইন্ত্রাইলকে না দেয়া হয়। 

এই সময়ে ফান্সে ইন্ত্রইল সরকারের প্রাতীনাধ এডাঁমরাল মেরডেকা লিমন 
উপ্াস্থিত ছিলেন । 

তার কাজ করবার এলাকা "ছিল বিস্তৃত, সমন্ত যুরোপ। তান য়ূরোপের 
বাভলন দেশ থেকে ইন্ত্রইলের জন্যে সামারক অস্ত্র ভ্রয় করতেন । লিমন তার 
জীবনের বোশ সময় ইন্ত্রাইলে কাটিয়োছলেন । নৌবাহনী সম্বন্ধে তার অগাধ 
জ্ঞান ছিল । ফা"স অগ্ ব্রয় এবং ডোলভারর উপর নষেধাজ্কা জার করবার 
পর তান পাঁচাট 'মসাইল বোটকে চার করে চেরবৃর্গ বন্দর থেকে ইম্রীইলের নৌ; 
বন্দরে নিয়ে আসবার একাঁট প্ল্যান, পাঁরকপ্পনা করলেন ৷ কাজা'ট কঠিন, বলা যায় 
দুঃসাধ্যকর ছিল। প্রথমতঃ চেরবুর্গ থেকে হাইফা নৌবন্দর বেশ লগ্বা দুরত্বের 
যান্রা ছল। কিন্তু মেরডেকা লিমন এবং মোসাদের িছন সঙ্গী 'স্থছুর করলেন 
মোটর বোটগুলি ফরাসি সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ইস্ত্রাইলে নিয়ে যেতে হবে। 
এই মোটর বোটগুলি চুরি করবার ব্যাপারে কিছ? ফরাসি সৈন্যবাহিনীর সাহাযার 
দরকার হবে। ফরাস সেনাবাহিনীতে দ্যগল বিরোধী কিছ; সৈন্য ছিল। 
মেরডেকা লিমন এবং মোসাদ দ্য গল নীতি বিরোধী এইসব সৈনাদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করলেন। ফরাঁস সরকার ম্ের্ডেকা 'লিমনকে অবাঞ্চত বলে 
ফ্রান্স থেকে বের করে 'দিয়ৌোছলেন ৷ মেরডেকা লিমন এই আদেশে দমলেন 
না। মোসাদ আর একটি খবরে বিশেষ উৎসাহত বোধ করল। 
দা গলের একজন পরামর্দাতা মোসাদকে বললেন প্রোসডেন্ট দ্য গল আস ত্রুয় 
ডোলভারীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করছেন বটে তবে বৌশদিন এই নিষেধাল্ত্া 
বলবং থাকবেনা । কারণ শাণ্গরই তান এই আদেশ নাকচ করবেন । এই 
পরামর্শদাতা আরো বললেন £ আপনারা ফরাস সরকারকে বলুন এই পাঁচাট 
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মসাইল বোটকে আপনারা একাঁট তৃতশয় দেশের কাছে বিক্রী করেছেন। এ 
তৃতীয় দেশে মিসাইল বোটগালি নিয়ে যাবার লাইসেন্স সংগ্রহ করুন । পরে 
মিসাইল বোটগ্বাল এ তৃতীয় দেশে নিয়ে যান--.ওখান থেকে হাইফা বন্দরে 
মিসাইল বোটগযীল নিয়ে গেলে কোন অসুবিধা হবেনা । 

এই প্রন্তাবাঁটি মোসাদের মনোঃপৃত হল । 

মোসাদ ্থির করল মোটর বোটগল বুটেনের একটি 'নৌবন্দরে নিয়ে যাবে। 
এ সময়ে বুটেনের প্রধানমন্ত্রী চলেন হ্যারজ্ড উইলসন। ব্যান্তগতভাবে উইলপনের 
ইন্াইলের প্রাত সহানুভাত ছিল। কিন্তু উইলসন সরকারের উপর তার দলের 
বামপন্থী নেতাদের বিশেষ প্রভাব ছিল । 

বামপন্থী নেতারা ছিলেন প্যালেস্টাইনের মীন্ত সংগ্রামের সমর্থক । অতএব 
বৃটেনে মিসাইল বোটগহল 'নয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। 

এবার ইম্াইল সরকার ক করল যে নরোওয়ে সরকারের কাছে সামায়ক 
কালের জন্যে ?মসাইল বোটগ্ীল বিক্রী করা হবে । অথ মিসাইল বোটগাল 
যাঁদ'নরোওয়ের পতাকা ট্রাঁড়য়ে ফরাসি নৌবন্দর থেকে বৌড়য়ে যায় তাহলে কেউ 
আপাত্ত করবে না। ভাই করা হল। এর আগে ইন্ত্রাইীলি নৌবাহনশীর লোক 
এবং মোসাদ খ.ব পুহ্থানুপুঞ্খ ভাবে চেরবনূর্গ বন্দর পরীক্ষা করে দেখোছল । 
এইন্বন্দরে অপ্প কয়েকদন ীসাঁকউীরাটি গার্ড ছিল এবং এদের চোখে ধুলো দেয়া 
খুব কান কাজ "ছলনা । 

এডামরাল ীলমন জানতেন ক্রীনমাসের আগের রাত্রে চেরবূর্গ নৌবন্দরের 
প্রহরীরা মদ পান করে আনন্দ ট€ "বে মত্ত হয়ে থাকবে । 

ঠক হল এ রাত্রে মিসাইল বোটগীল নিয়ে পালিয়ে যাওয়া দুঃসাহাসিকের 
কাজ হলেও এঁ সময়েই চলে যাওয়া হবে সবচ.ইতে বাঁদ্ধমানের পরিচয় । 


ক রঃ ক 


রাত তনটের সময় । 

ঘুমন্ত চেরবর্গ বন্দর । 

এডামরাল লিমন । তিনি গোপনে ইন্ত্রাইলে থেকে ফ্রান্সে ফরে এসোছিলেন ] 
গোপনে সবার চোখে ধূলো দিয়ে স্গাহাজ ঘাটায় » পীছুলেন। তান এবং তার 
আরো করেকজন সঙ্গী মিসাইল বোটে চড়ে বসলেন। সেখান থেকে তিনি 
গোপনে বোটগযঠাল নিয়ে ভূমধ্যনাগরে চলে এলেন । তারপর হাইফা বন্দরে । 

এ বন্দরে এক উন্মত্ত জনতা 'লমন এবং তার সঙ্গীদের সম্বর্ধনা জানাল । 

ইন্ত্রইলের ফরাস 'সাঁকউারাঁট সাভসের চোখে ধুলো 'দিয়ে চেরবুর্গের 
বন্দর থেকে মসাইল বোটগনীল লগাকয়ে 'নিয়ে যাওয়া ছিল ইসরাইল ইনটোলিজেন্স 
সাঁভ'সের এক বস্ময়কর, উত্তেজনামূলক এবং কৌতূহলদ্দীপক পদক্ষেপ। এই 
বোটগর্ণল যখন গোপনে চেরবুর্গ থেকে নিরে যাওয়া হল তখন ফ্রান্সের 
প্রোসডেন্ট ছলেন পাঁদ্পড$। পাঁম্পড্‌ চেরবুর্গের ঘটনার পর স্বীকার করলেন 
ইন্লাইলিরা আমাদের বোকা বানিয়েছে । এই 'সিকিউীরটির কাজে গাঁফিলাঁত দেবার 
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জন্যে পাণ্পিডু দুইজন ফরাসি কর্নঢারকে বরখান্ত করলেন! 
৬ সং 
এই অময়ের আর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি শছল আমান 
মোসাদের সহযোগিতায় গালফ অব স্ুয়েজ এলাকা থেকে রাশিয়ানদের তোর 
একটি 'রাডার” স্টেশন মাটি থেকে তুলে নিয়ে আনা । এই রাডার প্েশন থাকবার 
দরুণ ইস্রাইলের সামারিক বিমান বাহনর চলাচলের বিশেষ বিঘ্ন হচ্ছিল। "স্থির 
হল এই রাডার জ্টেশনকে তুলে আনবার জন্যে ইসরাইলি কামানডো বাঁহনাীঁকে 
| সায়ারাত | দায়িত্ব দেয়া হবে। এই রাডার প্টেশনের ওজন ছিল প্রায় সাত টন। 
এই ওজন থাকা সত্তেও এ রাডার ন্টেশনকে তুলে আনা হল। ইনম্তরাইলিদের এই 
অপারেশনে বাধা দিতে গিয়ে দুই জন হীঁজপাশির়ান সৈন্য মারা গেল । চারজনকে 
গ্রেপ্তার করা হল: 
আধণণ্টার মধ্যে রাডার স্টেশন তুলে আনা হল । 
৪ ৪ 
দিনটা ছিল ইয়োম কাপুর । ইনম্রীইলের এক ধর্ীদবস-.. 
1নয়মানুযায়ী আমানের এজেণ্টরা 'সাঁরয়ার প্রান্তে “গোলান হাইটসে” উপর, 
শকুনির দৃষ্টি রাখবার কথা ছিল। 'কন্তু উৎসবের দন তারা এই কাজে টিল 
দয়েছিল। 
কিন্তু ৬ই অফ্টোবর ১৯৫৫ 'গোলান হাইটস' এলাকা 'সাঁরয়ার বন্দুক, গলিতে 
সরগরম হয়ে উল । [ ইয়োম কাপুরের' যুদ্ধ শুরু হবার ববরণী আগেই 
দেয়া হয়েছে! তবু আরব দেশগুীলর মধ্যে ইন্্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়েষে 
মতভেদ ছল সেই কাঁহন একটু বস্তুত করে বলা দরকার । এছাড়া দেখা 
যাবে, সাদাতের অধীনে হাঁজণ্ট গোপনে আমোরিকা, এবং পরে ইসইলের সঙ্গে 
আপোষ মীমাংসার আলাপ-আলোচনা করাছল , অপর 'দকে প-এল.ও'র বলা 
যায় আল ফতাহ'র নেতা ইয়াসর আরাফত, আর সহকম্দের অজ্ঞাতসারে 
আমেরিকা ইম্ত্রইলের সঙ্গে গোপন আপোষ মীমাংসার কথা চালাচ্ছলেন। 
আরাফতের প্রাতাঁনাধ আল হাসান সালমা স-আই-এর সঙ্গে কথা বলাছলেন । 
শুধু তাই নয়, সাদাত এবং আরাফত, ?কাসংগার এবং আমোরকার সেন্রেটারী 
অব স্টেটস স্ুলজের সঙ্গে গোপন আলাপ আলোচনা চালাচ্ছলেন ৷ যারা এই 
বিষয়ে বিস্তৃত পড়তে চান আম তাদের প্যাক্রীক সীলের “সাদাত, দি 
ভ্রাগল ফর 'দি মিডল ইন্ট' পড়তে বলব । সীল বর্তমানে মধ্যপ্রাচোর রাজনীতির 
একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ . 
নাসরের পর ইজিপ্টের কতা হয়েছিলেন সাদাত। আমোরকার সঙ্গে আলাপ 
আলোচন। করবার জন্যে সাদাতকে আমোরকার কিছ শত স্বীকার করে নিতে 
হল। একাঁট শর্ত ?ছল রাঁশয়ান বিশেষজ্ঞদের হইাজস্ট থেকে তাড়াতে হবে। 
তাদের তাড়ান হল । যাদও রাশিয়া হীজপ্ট এবং 1পাঁরয়াকে অন্ন দিয়ে সাহা 
করাছল। 
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সাদাত বলোছলেন যে যুদ্ধ না করলে ইম্রাইলের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া 
যাবে না। 'কন্তু তান ষে কাঁসংগারের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা চালাচ্ছিলেন 
একথা সিরিয়ার আসাদ জানতেন না। এই কাঁসংগার কে ছিলেন 2 তার বাবা 
মা ছিলেন ইহুদী, এবং তার পাঁরবারের আঁধকাংশ নাংসন কনসেনদ্রেশন ক্যাম্পে 
মারা গিয়োছলেন। কাসংগার, সেক্রেটারী অব স্টেটস হিসাবে প্রোসিডেন্ট 
নক্সন এবং তার পরবর্তী প্রোসডেন্টদের বলোছলেন ইন্রাীইল হল রাঁশয়ার 
শবরুদ্ধে লড়াই করবার একটি বড় অস্ত্র কিংবা বলা যায় নগরদর্গ । অতএব 
সোভিয়েত রাশিয়াকে রুখতে হলে এই নগরদগ্গকে আরো শন্ত, মজবৃত করতে 
হবে। তারই চেষ্টায় আমোরকা ইসরাইলকে বোৌশ অনুদান দিতে শুরু করল । 
১৯৫৫ সালে ইন্্রীইল পেল ন্রিশ মালয়ন ডলার; ১৯৫৫ সালে অনুদানের মান্রা 
বাড়ান হল । [ কাঁসংগারের চেষ্টায় ] সেই সাহায্য হল ৫৪৫ মাঁলয়ন ডলার ? 
১৯৫ সালে মানে ইয়োমকাপুরের যুদ্ধের সময় আমোরকার অনুদানের অংক 
[ছিল তন 'বালয়ন ডলার । 

অতএব সাদাত ?কাসংগারের রাজননাওতে 1কাঁন্তমাত হলেন। আর এাঁদকে 
1সারয়ার সঙ্গে সাদাত ছলচাতুরী খেলতে লাগলেন। ইয়োম কাপুরের যদ্দ্ধ 
সাদাতের কাছে ছিল এক ছল চাতুরর রাজনোতিক যুদ্ধ । আসাদের কাছে ছিল 
এক 'মৃীন্ত যদদ্ধ'। কারণ আসাদ চাইছিলেন গোলান উপত্যকা ইন্ত্াইীলদের 
কাহ থেকে মুন্ত করা। 

ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের ফলাফল কারুর মাজানা নেই । 

৬ নং সং 


ইয়োম কাপুরের যুদ্ধে ইপ্র.খাল ইনটোলজেন্স প্রথমে হকচাকয়ে গিয়োছল । 
কারণ সাদাত এবং আসাদ হঠ।ং যুদ্ধ শুরু করোছুলেন । এরকম একটা য:দ্ধ 
শুরু হতে পারে একথা মোসাদ, আমান, শেনবেত কেউ কম্পনা করে নি। 

গোলান উপত্যকার | 'বাররার 1 কম্যাগ্ডার ছিলেন লেঃ আমোস লোভিনবার্গ | 
প্রথমে যখন তিন সনঈশান্ত থেকে গোলাগীলর আওয়াজ শুনতে পেয়োছিলেন 
তখন তান 'বাস্মত হলেন না। আসলে তান এই গোলাগ্যীলতে প্রথমে কোন 
কান দেন নি। বরং তান আমানের কর্তাদের আশ্বাস 'দয়ে বললেন £ চিন্তা ভাবনা 
করবার কোন কারণ নেই ।” কন্তু তন ভুল ভাবষ্দ্বাণী করোছলেন । কারণ 
ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তান 'সারয়ার সৈন।বাহনীর হাতে বন্দী হলেন। 

[সারয়ান সৈন্যবাহনী হেলিকপ্টারে করে গোলান উপতাকায় এসে হাজির 
হল। রাত বারোটার মধ্যে তারা পুরো জায়গাটি দখল করে নিল। এ যুদ্ধে 
হতাহতের সংখ্যা ছিল আঠার জন' ইত্রাইীল সৈন্য নিহত ও জখমও প্রচুর 
হয়েছিল । বন্দীর সংখ্যা ছিল ভ্রিশের উপর । এছাড়া 'সারয়ান সৈন্যবাহিনী 
বেশ কিছ: ইন্ত্রাইলি ইলেকট্রনীক যল্ কব্জা করে নিয়েছিল ' 

গোলান উপত্যকায় ইপ্রাইলিদের একট বড় উল্লেখযোগ্য ঘাট ছিল মাউণ্ট 
হেরমন। অল্পক্ষনের মধ্যে এই ঘাঁটি 'সারয়ানদের হাতে চলে গেল। বলা 
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হত এই গুরুত্বপূর্ণ ঘ!টি ছিল ইন্রাইলের কান ও চোখ। কারণ মাউন্ট হেরমনে 
ইঞ্লিদের প্রচুর ইলেকক্রনীক যল্ল ছিল। এ ছাড়া মাউণ্ট হেরমন থেকে আমান? 
শন্রুবাহনীর উপর কড়া নজর রাখত । এখানে আমান অনেক গোপনীয় ষল্ম, 
কোড সাইফার বই রেখোঁছল । সবই গিয়ে সিরিয়ান সৈন্যবাহনীর হাতে 
পড়ল । 'মাউণ্ট হেরমন" শুর হাতে চলে যাবার পর ইন্্রাইল সৈন্যবাহনীর 
প্রচুর ক্ষাতি হয়েছিল । 

'ইয়োম কাপুরের? যুদ্ধ ছিল আকীস্মিক। ইজপ্ট এবং 'সারয়ান সৈন্যবাহনীর 
এই আন্রমণ বিশ্বের সবাইকে অবাক করে দিল। অনেকে আভযোগ করল 
বে আমান-মোসাদের দ:রদ্বীন্ঘ৮র অভাব ছল । তারা এই আসন্ন আক্রমণের 
কোন খবরই ইন্ত্রাইলি সৈন্যবাহনী দিতে পারে নি। একটা যুদ্ধের সন্তাবনা 
আছে একথা ইস্রাইলি ইনটেছিজেদ্সের আঁচ করা উচিৎ ছিল। 

ইন্্রাইীলি ইনটেলিজেশ্সের এই বাথ“তার 'বাভন্ন কারণ ছিল । সেই কারণ- 
গুলি ইন্রাইলি ইনটেলিজেন্স সাভসস প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় 'ন। 
মোসাদ এবং অন্যান্য ইম্রাইীলি ইনটোলিজেশস সাভণস আলাম্পক ব্রীড়া 
প্রাতষো?গতার হত্যাকাণ্ডের পর যুরোপে এবং নরওয়েতে এক হত্যাকাণ্ডের দক্ষ- 
যজ্জ করেছিল । গ্রাতিবৌশ আরব দেশগ্ীলতে কী হচ্ছে সেই কথা নিয়ে মোসাদ, 
আমান, শেনবেত কখনও কছু ভাবে ন। এদের একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়োছিল 
যে আরব দেশগুলির লড়াই করবার কোন ক্ষমতা কিংবা শান্ত নেই । 

আমান হল 'ইম্ত্রাইলি' সৈন্যবাহনীর চোখ এবং কান! আমান যা দেখে 
1কংবা শোনে সেই কথা ব্যাখ্যা 'বশ্লেষণ করে নৈন্যবাহনীর বড় কতাদের কাছে 
তুলে ধরা হলো তাদের কার্জ ৷ যাঁদও মোসাদ এবং শেনবেত খুবই দক্ষ, শাশালা 
ইনটোলিজেন্স বভাগ, তব বলা দরকার, সৈন্যবাহনীর কিংবা সামারক খবর 
সংগ্রহ করার প্রাথামক দায়ত্ব হল আমানের। আবার বলা হয় 'আমান হল 
সৈন্যবাহিনী বম।” কারণ প্রাতবোশ দেশগুলির নৈন্যবাহনীর গাঁওবিধির 
মাঁনটর করা হল আমানের কাজ । এ কাজ তারা এয়ারফোসের সঙ্গে সহযোগিতা 
করে থাকে । 

এবার আমানের পঠন সম্বন্ধে কছ বলা দরকার । আমানকে ছয়াট শাখায় 
ভাগ করা হয়েছে৷ প্রধান দুটি শাখার নাম হল £ কলেকশন এবং প্রডাকশন । 

কলেকশন িপাটমেন্ট দেশের সশমান্তে ইনফরমার এবং এজেণ্টদের কাজের 
তত্তাবধান করে থাকে । এ ছাড়া প্রাতিবেশি দেশগ:ীলর মধ্যে রোডও টোলিফোনে 
যেসব আলাপ আলোচ5না হয় সেই কথাবাঠা মাঁনটর করা হল আমানের দায়ত্ব। 
১৯৫ সালে নাসর এবং সম্রাট হুসেনের মধ্যে টেলিফোনে যেসব কথাবাতা 
হয়েছিল আমান সেই আলাপ আলোচনা মানটর করোছল । তারা শুধু কথাবার্তা 
মানটর করেনি । কথার মাঝে মীধ্যখানে 'আমান' তাদের বন্তব্য এমনভাবে 
ঢকিয়োছিল যে নাসর কংবা সম্রাট ছসেন কখনই বুঝতে পারেন নি যে আমান 
তাদের আলোচনা শুনছে এবং “এঁডট' করছে । রাডার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনখক 
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যল্পের সাহাযো আমান প্রাতবেশি দেশগুলিকে ধোঁকা দেবার চেঞ্টা করে থাকে । 

প্রডাকশন ডিপার্টমেন্ট হল খুবই বড়। প্রায় তিন হাজার কর্মচারি প্রডাকশন 
ডিপার্টমেন্টে কাজ করে থাকে । আমানের মোট কর্মচাঁরর সংখ্যা হল প্রায় সাত 
হাজার । 

প্রডাকশন” ডপাটমেন্টকে বিভিন্ন দেশ।ননযায়ী ভাগ করা হয়েছে। 
প্রডাকশন ডিপার্টমেন্ট প্রাপ্ত খবরগাীল 'নিয়ে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে থাকে । পরে 
তারা তাদের পরামর্শ দেশের সরকার, এবং সৈন্যবাহন+কে দেয়। 

পৃথবার 'বাভন্ন ইন্্রাইলি এম্বাসীতে 'মালটারী এটাচী [নিয়োগ করা এবং 
তাদের কাজকর্ের ত্বাবধান করা হল আমানের কর্তব্য । এছাড়া সৈন্যবাহনীতে 
'মালটারি সাকউরাটি এবং সেম্সরশিপের কাজও আমান করে থাকে । খবর ধরে 
রাখবার জন্যে আমানের একটি কম্প:টার গবভাগ আছে । 

আমান প্রাতবছর 'বাভন্ন প্রাতবোশ দেশগুলির সামারক বাহনীর শাস্ত, 
তাদের দ্ধ করবার ক্ষমতা, এবং এঁ দেশের আর্ক পারাস্িতি নিয়ে গবেষণা 
করে একাট রিপোর্ট তোর করে থাকে ৷ বল। হয় ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল 
পর্যন্ত আমান তাদের বার্ধক রিপোর্টে অনেক দেশের 'বাভন্ন প্রজেক্ট সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করোছল । ১৯৫৯ সালে আমান হীঁজপ্ট থেকে একাঁট খবর পেল যে খবরাঁট 
ছিল তাদের চিন্তাশীন্তর বাইরে । এ খবরে জানা গিয়েছিল ই'জপ্ট তাদের সৈনা 
বাহনণকে নতুন করে গড়ে তুলছে । আমান এই খবরাট সাঁতি বলে স্বীকার 
করল না। পরে ১৯৫৩ সালে ইয়োম কাপুরের য,দ্ধের সময় এ খবর সাঁত্য বলে 
বলে প্রমাণিত হয়োছল। 

১৯৫০ সালে আমান খবর ৮*ল রাশিয়া ইজর্পাশয়ান সৈন্যবাহনশীকে নতুন 
অন্তর এবং তাদের নতুন করে গড়ে তুলবার কাজে মদত 'দিচ্ছে। পরে যাচাই 
করে দেখা 'গয়োছল, আমান ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের আগে আরবদেশের বুদ্ধের 
প্রস্তুতি সম্বন্ধে কোন মূল্যবান খবর দেয়ান। ইয়োম কাপুরের যুদ্ধে আমানের 
ইনটোলজেন্স সংগ্রহের ব্যথতার দরুণ দেশের সবাই আমানের কাজকর্ নিয়ে 
এক স্বাধীন তদন্ত দাব করোছলেন । 

মালটা ইনটোলজেস্সের করা জেনারেল আহরণ ইয়ারিভ বুঝতে পেরে- 
লেন খবর সংগ্রহ এবং খবরগুল ব্যাখ্যা করবার মধ্যে একটা বড় ফারাক 
আছে । আমানের বহ? ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের সঙ্গে তান একমত হতে 
পারেনান। ইয়ারভের তিরস্কার, ধমক আমানের কর্মচারদের উপর কোন 
প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করল না। আট বছর আমানের ডিরেইব হিসেবে কাজ 
করবার পর ইয়ারভ 'নরাশ হয়ে আমান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন । পরে তান 
প্রধানমন্ত্রীর সন্পাসবাদের উপদেন্টা হিসাবে কাজ করেন' ইয়ারভ যখন 
আমান থেকে 'ব্দায় নিলেন তখন ইসহাইলি ইনটোলজেনস ছিল এক অহংকার 
সংস্থা ৷ বান্তবের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে । 

ইয়ারভের পরে আমানের ডিরেক্টর হলেন মেজর জেনারেল এল জায়রা । 
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তানি ছিলেন অসন্তব অহংকার । বান্তব জগতের সঙ্গে তারও কোন সম্পর্ক ছিল 
না। ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের আগে তান ভাবষ্যদ্বানী করেছিলেন হীজগ্ট 
কোন যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ান' এর আগে তান একটি মিথ্যা খবরে 
বি্থাস করে, ইসরাইলি সৈন্যবাঁহনীকে যুদ্ধের জন্যে তোর হতে বলোছলেন । 
তার প্রাপ্ত খবর মিথ্যা ছল । এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে ইস:ইলকে প্রায় 
পণ্চাশ মিলিয়ন পাউও্ খেসারং দতে হয়েছিল । 

১৯৫৩ সালের শেষে, সেপ্টেম্বর মাসে, ইজি” এবং সিরিয়া থেকে বিপদের 
সংকেত শোনা গেল। আমানের কারা, যারা ইম্ত্রইলের আত্মরক্ষার বেড়াজালকে 
লোহদ্বার বলে মনে করতেন, তারা এই খবরে আবশ্বাস করলেন। ইস্যাইলি 
ইনটেলিজেম্সের কারা মধুর স্বপ্ন দেখাছলেন। যুদ্ধের িংবা বান্তব ঘটনার সঙ্গে 
তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। গস আই. এ. এবং প্রোসডেন্ট নিক্সন মধ্যপ্রাচ্যে 
যুদ্ধের সন্তবনাকে 'কম্পনার ফানুস" বলে বর্ণনা করোছলেন। এর কারণ ছল 
মধ্যপ্রাচ্যে স. আই. এ* খবরের জন্যে পুরোপ্ীর ইসনইলি ইনটোলজেন্স 
সাঁভসের উপর 'ানর্ভর করত । 

আনোয়ার সাদাত অবাশ্য যুদ্ধের হীঙ্গত দিয়েছিলেন। কিন্ত্রু আমানের 
কারা সাদাতের সাবধান বাণীকে 'পাগলের প্রলাপ" বলে বর্ণনা করেছিলেন । 

আমানের চাইতে মোসাদ অনেক সজাগ, সাবধানী ছিল । সারয়া- 
ইজপ্টের আক্ুমণ শ:রু হবার আগে মোসাদ তাদের কায়রোর এজেন্টদের কাছ 
থেকে জানতে পেরোছল দু একাঁদনের মধো সাঁরয়া, ইজিপ্ট ইসইলকে আক্রমণ 
করবে । মোসাদের কর্তা জ জাঁমর সাদাতের সাবধান বাণীকে বিশ্বাস করোছিলেন । 
কন্তু তান বিষয়টি নিয়ে আমানের সঙ্গে বাদানুবাদ স্ান্ট করা একেবারেই পছন্দ 
করেনান। যুদ্ধের পরে অনেকে ইসহাইলি ইনটোলজেন্সের এই শোচনীয় 
ব্থতার জন্যে ৷ জ জামরকে দায়ী করোছিলেন । 

অনেকে ইয়োম কাপুরের, 'সারয়াহীজপ্টের এই আব্রমণকে পাল“হারবারের 
আমেরিকান সৈন্যবাহনীর ব্যর্থতার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। 

৬ ক ক না 

১৯৫৩ সালের যুদ্ধের পর ইন্ত্রীীলের জনগণ দেশের তিনাঁট ইনটোলজেন্স 
সাভ“সের কর্মদক্ষতা সমন্ধে সান্দহান হল: গোল্ডা মায়ার এক তদন্ত কাঁমশন গঠন 
করলেন! এই তদন্ত কামশন 'আগ্রানট' কামশন নামে পাঁরচিত ছিল। কাঁমশনের 
চেয়ারমযান ছিলেন ইন্রাইলি স্ুুপ্রম কোটেরর প্রধান বচারপাত আগ্রানট। 

আগ্রানট কাঁমশন তাদের রিপোর্টে বলল তিনাঁট ইনটোলজেন্স সাভ“সের 
গঠন, কাঠামোর পাঁরবর্তন করা আবশাক। বিদেশ মন্ত্রণালয়ে শরসা৮ এণ্ড 
প্লানং' সেপ্টারকে আবার চালু করা হল: বলা হল এই নতুন বিভাগের প্রধান 

প্রধান কাজ হবে প্রাতাট ঘটনাকে স্বাধীন দৃাণ্টভঙ্গী নয়ে দেখা এবং তাদের 
স্বাধীন মতামতকে ব্যও করা । মোসাদের রিসার্চ ডিপাট“মেন্টকে আরো বড়ো করা 
হল। এতদিন প্রত ঘটনার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার জন্যে মোসাদ আমানের উপর 
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এর পর ইয়াতজাক রবীন হলেন ইদ্রাইলের নতুন নেতা এবং দেশের 
প্রধানমন্্রী । ১৯৫৩ সালের লড়াইর সময় ইয়াতজাক রবাঁন ছিলেন সৈনা- 
বাঁহনীর চীফ অব দি আর্ি ম্টাফ। পরে তান ওয়াশিংটনে ইন্্রাইলের এম্বাসডার 
হয়েছিলেন । । এই কাঁহনী ছিখবার সময় ইয়াতজাক রবাঁন আবার ইসরাইলের 
প্রধানমন্ঘী হয়েছেন ) রবীন ইনটোলিজেন্সের কাজকর্মের সঙ্গে বিশেষ পাঁরচিত 
ছিলেন । রবীনের আমলে মোসাদকে আরো নতুন কাজের দায়িত্ব দে'য়া হল। 

এই সময় থেকে ইয়াতজাক রবীন এবং জনের সম্রাট হুসেনের সঙ্গে গোপনে 
দেখা সাক্ষাৎ শুরু হল। বলা প্রয়োন ১৯৫৩ সাল থেকে সম্রাট ছসেন এবং 
ইপ্রাইীলি নেতাদের মধ্যে গোণনে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত। এই দেখা সাক্ষাং 
করবার আয়োজন বন্দোবন্ত করবার দায়ত্ব মোসাদ'কে দেয়া হল। তবে এই 
গোপন দেখা সাক্ষাংর খবর জনসাধারণ জানত না। 

সম্রাট হুসেন ইম্ত্রাইলের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার পক্ষপাঁত ছিলেন। এই 
গোপন দেখা সাক্ষাৎ এবং ইন্্রইলের সঙ্গে কোন প্রকার গোপন চীন্ত 'িংবা 
আপোষ মীমাংসা করবার অনেক অস্ত্ীবধা ছিল। সম্রাট হুসেন উভয় দেশের 
মধ্যে শান্ত বজায় রাখবার চেন্টা করাছলেন। সম্রাট হুসেনের গিতামহ সম্রাট 
আবদুল্লা ইসরাইলের সঙ্গে :এই ধরনের একটা গোপন চীন্ত করতে গিয়ে প্রাণ 
দিয়োছলেন । সম্রাট হুসেনকে আই আঁত সাবধানে কাজ করতে হরোছল । 

কমে ভ্ুমে রবীন এবং সম্রাট হুসেনের মধ্যে দূঢ় বন্ধুত্ব হল। হুসেন গোপনে 
তৈল আঁভভে গিয়ে রবীনের সঙ্গে দেখা করতেন। এই গোপন দেখা সাক্ষাৎ'র খবর 
আজ অবাধ সরকার ভাবে প্রকাশ করা হয়ান। 'ব্র্যাক সেপ্টেম্বর দমন করবার 
পর সম্রাট হুসেন তার আত্মীব*্বাস আবার রে পেয়োছিলেন। এই সব গোপন 
আলাপ আলোচনার পর শিক করা হল ইস্রাইলি ইনটোলিজেন্স সাভস এবং জর্জ 
ইনটোলিজেন্সের মধ্যে সহযোগিতা আরো দৃঢ় করা হবে। তারা একের অন্যর সঙ্গে 
খবর আদানপ্রদান করবে। কারণ উভয় দেশই প্যালেস্টোনয়ানদের সম্বাসবাদের 
কাজে বিশেষ আতংাঁকত হয়োছিল এবং প্যালেস্টোনয়ানদের দমন করবার জন্যে 
আগ্রহী 'ছিল। 

মোসাদ সম্রাট ছসেনের বিরোধী যে সব চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেই সম্বন্ধে 
অনেক মূলাবান খবর জর্ডনকে 'দয়োছল । 

এর পাঁরবর্তে জর্ডনের 'মূখাবরাত” | ইনটোলজেম্স সাভিস ) ইন্ত্রাইীল 
ইনটেলজেশ্স সাঁভি“সকে 'বাঁভল্ন আরব দেশের রাজনোতক ঘটনার ববরণন দিল । 
অবাঁশা এই সংবাদ আদানপ্রদান কিছুটা সীমাবদ্ধ ছিল! 

১৯৫৩ সালে রবীন এবং সম্রাট হুসেনের মধ্যে আর একট গোপন 
শলা পরামর্শের বৈঠক হল। ১৯৫৩ সালে সম্রাট হুসেন ইসরাইলি হেলিকপ্টারে । 
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'করে তেল আভিভে গিয়েছিলেন । তেল আ'ভভের যে বাড়তে ওদের দেখা 
সাক্ষাং হয়োছল হয়েছিল সেই বাঁড়াট ছিল মোসাদের একট 'সেফ-হাউস* । 
এই দুই নেতার মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়োছিল মোসাদ সেই আলোচনার 
কথাবার্তা টেপরেকড করে রেখোঁছল । 

আর একবার রবীন ছদ্মবেশে মরোক্বোতে গিয়েছিলেন । রবীন মরক্কোর 
সম্রাট হাসানকে বলোছিলেন তান হীজপ্টের প্রেসিডেন্ট সাদাতের সঙ্গে দেখা করতে 
এবং কথাবার্তা বলতে ইচ্ছক ৷ কিন্তু তার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়ান। কারণ 
সাদাত রাবাটে আসেনান | 

পরে আমেরিকান সেক্রেটারী অব ন্টেটস হেনরী ?কাঁসংগারের চেষ্টায় ইন্্রইল 
এবং সাঁরয়ার ও ইজিষ্টের মধ্যে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করা হল। কিন্ত 
সেই চেত্টা সফল হলনা । আমোরকার প্রোসডে্ট "নক্সন এবং 'কাঁসংগার 
ইন্্রাইলের প্রাত সদয় ছিলেন । তারা ইন্রাইলকে অস্ত, অর্থ এবং বািভল্ন উপায়ে 
সাহাযা করলেন । 


বং সং সং সং 


কিছুদিন পরে মোসাদের কর্তা জি জামর অবসর গ্রহণ করলেন। জি জমর 
মোসাদ সংস্থার উপর তার প্রভাব ?কংবা ছাপ রেখে যেতে পারেনান ৷ ইম্্রইলের 
জনগণের কাছে তান ছিলেন এক পাথরের মৃর্তি। মোসাদে কাজ করাকালীন 
তান কোন সাড়া চাগল্য সৃষ্টি করেনান ' বরং তার ব্যর্থতার ছাপ সংস্থার 
উপর বেশ স্পন্ট হয়ে ফুটে উঠোছল। রবীন এবার তার পুরানো বন্ধ, 
জেনারেল ইয়াতঙ্জাক হফিকে মোসাদের ডরৈক্টুর করলেন । হাঁফ ছিলেন 'সবরা” 
-__অথধি ইসরাইল রান্ট্রে তাব জল্ম হয়োছল ' তার জল্ম হয়োছল ১৯২৭ সালে। 
হঁফি পালমাকে' যোগ দিয় দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করোছিলেন । 
ছয় দিনের যুদ্ধে 'তাঁন ছিলেন যুদ্ধের প্লাযানং আফসার ' 

হাফ কঠোর পারশ্রম করতে পারতেন ৷ এ জন্যে সবাই তাকে সম্মান করত। 
রবীনের সঙ্গে তার দর্ঘকালের বন্ধ-ত্ব ছিল! 

হাঁফ মোসাদের কা হবার পর তান লেবাননে একাঁট «বন্ধুত্বের ঘাট স্থাপন 
করবার চেষ্টা করলেন । লেবাননের মারোনাইট 'ভ্রাশয়ানদের সঙ্গে বন্ধত্ব করা 
খুব সহজ কাজ ছিল । পরবতা্কালে এই লেবানীজ ম্যারোনাইট সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে একত্র হয়ে ইন্ত্রাইল 'লেবাননকে এক 'নরককৃণ্ড' করে তুলেছিল! এ ছাড়া 
'বেরুতে বন্ধত্বের ঘাঁটি স্থাপন করবার পর ইস্ত্রইল ওখান থেকে পাশের মুসলমান 
দেশগহীলর খবর নিতে শুরু করল! 

এবার হাঁফর কর্মদক্ষতার একট বিশেষ কৌতূহলদ্দপক কাহনী বলব। 
এ হল আকার এনটোব 'বমানবন্দত্র ( উগাগার 'বিমানবশ্দর ) থেকে 
ইম্্াইলি বিমান যাল্লীদের উদ্ধার করা । এ সব যান্রদের প্লেন হাইজ্যাক করে 
উগাগ্ডার বমানব্দরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা হয়োছিল। যাত্রীদের এই 
উদ্ধার কাহনী হল একাঁট থতীলার এবং এই কাহনীকে 'ভীত্ত করে হলিউডে 
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দুহীট ছাব তোলা হয়েছিল। এ ছবিতে ছিলেন চাল“স ব্রনসন, রবাট ল্যাংক- 
ার, রক ডগলাস এবং এালজাবেথ টেলর । 

ঘটনার ?দন ছিল, ২৭ জুন, ৯৬৭৬ | 

এথেন্স বিমানবন্দর ' 

এথেন্স থেকে পারীর আঁভমুখে একটি এয়র ফহাম্সের বিমান রওনা দিল। 
প্লেনাট তেল আভিভ থেকে যান্লা শুরু করোছল। এ প্লেনে প্রচুর ইস2াইলি 
যাত্রী ছিল । 

এথেম্সের বিমানবন্দরে 'সাকউরিটিন আইনকানৃন খুব শন্ত ছিল না। 
অতএব এথেনম্স 'বমানবন্দরে যাত্রীদের গসাঁকউীরাট 'চেক' খুব বোঁশ করা হল না। 

এখেন্স থেকে প্লেন শ্ড়ে যাবার দূ ঘণ্টা পরে এথেন্স টাওয়ার কন্ট্রেরলে বলল 
পারী আভমুখে ষে প্লেনাট রওনা 'দিয়োছল সেই প্লেনটির কোন খোঁজ পাওয়া 
যাচ্ছে না 

একটু বাদে খবর পাওয়া গেল প্লেন হাহজযাক করা হয়েছে। 

এবার তেল মাভভে এই হাইজ্যাকং খবর গেল! সবাই বুঝতে পারল 
এ সাধারণ হাইজ্যাকং নয়। 

এঁদকে প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের মাইন্লোফোনে বলা হল আমরা হলাম “চে 
গুয়েভারা* প্যালেস্টাইন কমানডে বাহননর সৈন্য ৷ 

আমরা প্লেনটিকে হাইজ্যাক করেছি । আপনারা চুপ করে শান্ত হয়ে বসে 
থাকুন। আপনাদের কোন ক্ষাতি হবে না” 

এই হাইজ্যাকারদের মধ্যে একজন মাঁহলা ছিলেন। 'তানও পোষণা করলেন 
চে গুয়েভারার কম।নডো বাহন এই প্লেন হাইজ্যাঁকং করেছে । হাইজ্যাকারদের 
মধ্যে প্রধান হলেন বাদার মাইনফের উইলফেুড বোম । মেয়োটর নাম ছিল 
হালিমা । মেয়োট জর্বান ছিল। প্যালেস্টোনিয়ান হাইজ্যাকারের নাম ছিল জইল 
এল আরজা |, তান ছিলেন ডন কালোঁসের আঁত প্রিয় শিষ্য ৷ প্রেনাট প্রথমে 
স্কদানের পানে রওনা দিল! পরে শোনা গেল প্লেন উগাগ্ডার রাগধানণ 
এনটোবর পানে রওনা দিয়েছে । আবার কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল গ্লেন এনাটবিতে 
অবতরণ করেছে । যাত্রীরা নিরাপদে পেচেছে শুনে সবাই দখর্ধশ্বান ফেলল । 
কিন্তু সবার চোখে মুখে ছিল চিন্তার রেশ ৷ কারণ উগাগ্ডার শাসক ইদ আগুনের 
খামখেয়ালি এবং যথেচ্ছারঙা সম্বন্ধ অনেক গল্প কাহনী শোনা গিয়েছিল । 
আজকের এই পারাগ্থাঙতে হীদ আমন থে কী করবেন সাঠক কেউ বলতে 
পারলনা । | 

এাঁদকে তেল আভিভে ইন্্রইলি ইনটেলিজেন্স মোসাদ ও আমান বসে গবেষণা 
করাছল এই হাইজ্যাঁকংর পারপ্রোক্ষতে তাদের পরবী পদক্ষেপ কা হবে; 
তারা সমন্ভ ঘটনা বাচাই করে একটা ছবি তুলে ধরল। প্রথমে বোঝা গেল 
হাইজ্যাকারের মধ্যে একজন পাইলট ছিল। অর্থাৎ তার গ্লেন চালনা সম্বন্ধে 
খুব ভাল জ্ঞান আছে । এবার সবার প্রশ্ন হল 'হাইজ্যাকদের পরবর্তী দাঁব কী 
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হবে? এছাড়া যুরোপে বািভন্ন দেশে আলোচনার বিষয় 'ছিল এই হাইজ্যাঁকং 
কে করেছে ? কেউ বললেন পি. এফ. এল. পি. জজ হাববাসের দল অং হাই 
জ্যাকং স্পেশালিন্ট ওয়াদ হাদাদ। এই সময়ে আর একটি খবর শোনা 
গেল উগ্াপণ্ডার রাষ্ট্রপাত ই আমন এই হাইজ্যাঁকংর কাজে বিশেষ সাহাব্য 
করেছেন। 

এনাটাব মান বন্দরে শ্লেন অবতরণ করবার কছুকণ পরেই দাদা হাদি 
আগমন এয়ারপোর্টে এসে পেশীছলেন। 

তারপরে এলেন উগাণ্ডার অবাস্থিত ফরাস এখ়াসভংব । কারণ যে শ্লেনাঁটকে 
হাইজ্যাকং করা হয়োছল সেইটি 'ছল এয়ার ফ্রান্স ফরাসি সরকারের সম্পত্তি । 
ফরান এম্বাসডার হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে শুর করলেন 
এবার হাইজ্যাকাররা তাদের শত ঘোষণা করল । ফ্রান্সে পণ্টাশজন প্যালেস্টে- 
ধনয়ান মানত যোদ্ধা বিভন্ন জেলখানায় আটক ছিল । তাদের আবলম্বে মন্ত 
দিতে হবে। শুধু তাই নয়। ইন্রাইল, পাশ্ম জম্নানী, স্ইজারল্যাণ্ড এবং 
কোিয়াতে যেসব প্যালেস্টোনয়ান বন্দী আছে তাদেরও ম্যান্ত দতে হবে। এই 
সব বন্দগদের এয়ার ফ]ম্সের গ্লেনে করে এনাটাবতে নিয়ে আসতে হবে। 

অন্য ষে সব প্যালেস্টোনিয়ান বন্দী 'বাঁভন্ন দেশে আছে তাদের 'বাভন্ন গ্লেনে 
করে এনাটাব 'বমান বন্দরে পাঠাতে হবে। আর একাঁট শর্ত ছিল-_ফম্দ 
হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার জন্যে একজন বিশেষ প্রাতানাঁধ 
নিয়োগ করবে । পি. এফ" এল- পি'র প্রাতীনাধ হবেন সোমালিয়ার ঞ্বাসাডার । 
আটচাল্পশ ঘণ্টার মধ্যে ফরাস-ইম্রাইলি সরকার তাদের চূড়ান্ত 1সদ্ধান্ 
হাইজ্যাকারদের জানাবে । 

ইতিমধ্যে তেল আভভে ইঘ্রুইলি সরকার উগ্বাগ্ডার এই হাইজ্যাকারদের 
সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে একট গ্ল্যান তোর করাছল ৷ এছাড়া মোসাদ 
এই গুরুতর ঘটনার সম্মুখীন হবার জন্যে আর কয়েকাঁট 'বিকপ গ্ল্যান নিয়ে 
1চন্তা ভাবনা করাছল। 

দনটা 'ছিল প্রচণ্ড গরম । আফ্রিকার প্রচণ্ড রদ্দর। এমনকী বাইরের প্রচণ্ড 
রদ্দুরে তাকান সন্তব ছিলনা । এই গরমে যান্রীরা সবাই প্রায় ক্লান্ত, পেমে স্লান 
করে উঠেছেন । 

এাঁদকে যাত্রীদের দুইটি অংশে ভাগ করা হয়োছিল অথাৎ ভাগাঁটকে জাত 
গৃহসেবে করা হয়োছিল। একাঁদকে ইপ্রাইীল, অপরাঁদকে বাকী সবাই । [কছংক্ষণ 
পরে ইাদ আমন এসে হাইজ্যাকারদের সঙ্গে দেখা করলেন । তান হাইজ]াকার- 
দের পরামর্শ দিলেন, ফদ্স-ইন্রাইল আপনাদের শত স্বীকার না করলে 
আপনারা মাথা নত করবেন না। 

সমন্ত ঘটনা পারাশ্থীতির প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ইন্রাইলি 
ক]াবিনেটের এন্ড বিশেষ জরুরী বৈঠক শুর: হল। একাট ব্যাপারে সবাই একমত 
'ছল £ হাইজ্যাকারদের শর্ত কোন প্রকারেই স্বীকার করে নেয়া হবেনা । বাঁদ 
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এই সব শতকে স্বীকার করে নে'য়া হয় তাহলে ভাবষ্যতে আরো বিপদ হবে। 

এবার ই আমনের দরবারে গিয়ে হাঁজর হলেন, যে কনেল বার লেভা । 
তার সঙ্গে কোন এক সময়ে ইদি আমনের ঘাঁনম্ঠ বন্ধুত্ব ছিল । তাদের দুজনের 
আলাপ আলোচনা টেপ রেকর্ড করা হয়োছল । সেই আলোচনা থেকে জানা 
গেল যে হাইজ্যাকাররা গ্লেনকে ধ্বংস করবার প্ল্যান করেছে । অতএব ইপ্রাইীল 
সরকার যেন আঁবলম্বে নতজানু হয় এবং হাইজ্যকারদের শরগুি স্বীকার 
করে নেয়। মনে রাখবেন, দুশো জন গ্লেনের যান্রীর জীবন বিপদের মুখে । 
কারণ হাইজ্যাকাররা স্থির করেছে যে আঁবলম্বে তারা ইন্ত্রাইীল যাত্রীদের গাল করে 
হতা করবে। | 

শুধু তাই নয়। যাঁদ বাইরের কোন ্লেন যাত্রীদের উদ্ধার করতে আসে 
তাহলে সেই গ্লেন ধ্যংস করা হবে। 

ইাদ আমিনের এই কথা শুনবার পর যাত্রীদের উদ্ধার করবার প্ল্যানাঁট 
হুগিত রাখা হল। কিন্তু ইঘ্রাইীল ইনটেলিজেপ্ন সাভ'স ইন্দ্রইলি যানীদের 
উদ্ধার করবার জন্যে আর একাঁট প্ল্যান তোন কবোছল তার কোর্ড নাম ছিল, 
'অপারেশন জোনাথান ', এই প্ল্যান অনুযায়ী স্থির করা হয়েছিল যে এক ঝাঁক 
ইন্্রাইীলি সৈন্য তেল আ'ভভ থেকে উগাণ্ডার এনাঁটাঁব'র 'বমান বন্দরে পাঠান 
হবে। পরে এখানে বন্দী যাত্রীদের উদ্ধার করে ইসরাইলে 'নয়ে আসা হবে। 

এই অপারেশন জোনাথান* ছিল ক দুঃসাহসী প্ল্যান । ইন্্রাইল থেকে 
উগ্াাণ্ডার দ:রত্ব হল প্রায় আড়াই হাজার মাইল । এতটা দ:রত্ব প্লেনে করে যাওয়া 
এবং বাত্রীদের মুন্ত করে আনা দুসাধ্যকর স্ল্যান-পাঁরকষ্পনা ছিল । এবার কণ 
করা যায় ? 

ইন্ রইল সরকার বন্দী ইশ্্রাইলি,.ব উগ্রাণ্ডা থেকে নিয়ে আসতে বদ্ধ পারকর 
ছিল । 

যে সব সৈন্যদের উগান্ডায় পাঠাবার থা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই 
উগ্াগ্ডাকে বেশ ভাল করে চিনত। কারণ কোন এক সময়ে এরা হাদ আমনের 
সৈন্যবাহননতে কাজ করোছিল। এছাড়া এ সময়ে আর একট খবর ছিল 
যে শীগ্গরই ইদি আগমন দেশের বাইরে মারশাপে' অগ্ারজশন অব আ'ফকান 
ইউানাটর” এক সভায় যোগ দেবার জন্যে ষাবেন। কোৌঁনয়া থেকে 
মোসাদের এজেন্ট এক খবর পাঠাল কোনয়া “কার 'অপারেশন জোনাথানকে' 
সফল করতে সাহায্য করবে । হাতিমধ্যে মোসাদের কিছ কিছ? এজেন্ট লুকিয়ে 
ল.কিয়ে উগাম্ডায় ঢুকতে শুরু করেছিল । 

এঁদকে ইন্ত্রীলের এক নর্জন প্রান্তে 'অপারেশন জোনাধানের” মহড়া 
চলাছিল। ইম্রাইলের “সায়ারাত” ( কমানংডো প্যারাস্রপরা ) এই মহড়ায় অংশ 
গ্রহণ করেছিল ॥ এবার বাকী ছিল প্র্যানকে বাস্তবে রূপ দেয়া । আর একাঁট 
প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হল । যাঁদ এই প্ল্যান কার্যকরী করবার সময় ই্দি 
আমন মারশাসে থাকেন, তাহলে দেখান হবে গ্লেনে করে ইীদ আমন উগ্াণ্ডায় 
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গফরে আসছেন। ইাঁদ আমিন যে রংয়ের মার্সীডজ বেন্জ গাড়ি ব্যবহার: 
করেন ছবছ তার নকল, এ রংয়ের একাঁটি মাঁসাডজ গাঁড় কমানডো বাহিনীর 
জন্যে ব্যবহার করা হবে। পরে অবাঁশ্য এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করবার কিছ? 
অন্থৃবিধা দেখা দিল । 

যখন “অপারেশন গজোনাথান* নিয়ে ইন্্রইলের সরকার মহলে আলাপ 
আলোচনা হচ্ছিল তখন 'বাভন্ন সূত্র থেকে আরো অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করা 
হচ্ছিল। ইসরাইলি সরকার আরো কিছ সময় হাতে নেবার জন্যে ফরাসী 
এম্বাসডারের মাধ্যমে হাইজ্যাকারদের কাছে খবর পাঠাল 'বিষয়াঁট নিয়ে ইসইল 
সরকার চিন্তা ভাবনা করছে এবং তারা হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করতে ইচ্ছুক । পরের দিন হাইজ্যাকররা একশো জন যানীদের মযান্ত দিল। এরা 
ইস্্রাইীল ছিলেন না। অন্য দেশের নাগরিক ছিলেন । মোসাদ এইসব যাত্রী 
দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল এবং ইন্ত্রাইীলি ইনটোলজেন্স তাদের কাছ থেকে 
অনেক মৃূলাবান খবর সংগ্রহ করল। এইসব খবরগুলি অপারেশন 
জোনাথান' কাকরণ করবার জন্য বিশেষ মূল্যবান ছিল । 

হাইজ্যাকারদের সঙ্গে মীমাংসার শত নিয়ে আলাপ আলোচনা 
শুরু হল। কিন্তু মীমাংসার পথ খুজে পাওয়া গেল না। এছাড়া কী করে 
বন্দ? ইন্্রাই'ি যাব্লীদের উদ্ধার করা যায় সেই প্ল্যান নিয়ে ইন্রাইলি ক্যাবনেটের 
মধ্যে মতভেদ দেখা দিল । 

এরপর হী আমন মারশাসে চলে গেলেন। একটা খবরে জানা গেল 
কর্ণেল গাদাফী হাইজ্যাকারদের জন্যে সাহাব্য পাঠাবার প্ল্যান করছেন। এর 
পাল্টা জবাবে ইসরাইলে তাদের একটি স্পাই জাহাজ ভূমধ্যসাগরে পাল) এ 
জাহাজ গাদাফীর হাইজ্যাকারদের কাছে ষে সব" খবর পাঠাচ্ছিলেন সেইগুলি 
মাঁনটর করতে লাগল । 

এদিকে ইম্রাইল সৈন্যবাহনী এবং ইনটোলজেন্স সাঁভস কতো তাড়াতাড়ি 
ণবপদপ্রন্থ, বন্দী ইন্্রাইল যাত্রীদের উদ্ধার করা যায় তার চেস্টা করতে লাগল । এ 
সময়ে প্রাতাঁট সেকেঞ্ড, প্রাত মুহুত, ছিল তাদের কাছে আত মূল্যবান । 'বাভন্ন 
সূত্র থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল ইশ্রাইলি সৈন্যবাহনী লুকিয়ে আত 
সন্তর্পনে উগান্ডায় এনমটেবি 'বমানবন্দরে একাঁট গ্লেন পাঠাবে এবং এ 
প্লেনের সঙ্গে থাকবে এক ঝাঁক কমানডো বাহনন । 

উগ্রান্ডার ?বমান বাহনী সম্বন্ধে খবর নিয়ে জানা গেল যে তাদের বিমান 
বাহনবতে কিছু রাশিয়ান মগ ১৭ গ্লেন আছে। এদিকে কৌনয়ার সরকার 
ইসরাইলি সরকারকে সর্বপ্রকার সাহাযার প্রাতিশ্রাত 'দিয়েছিল। কারণ যাঁদ 
ইন্াইল থেকে সৈন্য বোঝাই গ্লেন উগাণ্ডায় পাঠান হয় তবে মাঝপথে এ 
প্লেনের জন্যে তেলের প্রয়োজন হবে । আর এঁ মাঝপথাঁট ছিল কৌনয়া । 

এবার আর একাঁট মূল্যবান খবর পাওয়া গেল। এনটোব বিমানবন্দর 
তোর করোছিল এক ইন্্রাইীল ফার্ম । এ ফার্ম থেকে এনটোব বিমানবন্দরের, 
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একটি পুরো "ল্যান পাওয়া গেল। আর একাঁট আশাপগ্রদ খবর পাওয়া গেল 
বমানবন্দরে কোন অন্প্র কিংবা বিস্ফোরক কিহু নেই । 

এঁদকে অপারেশন জোনাথানে' যে সব সৈন্য অংশগ্রহণ করবে তারা পুরোদমে 
এ আন্রমনের জন্যে মহড়া 'দীচ্ছল । ঠিক হল এই উগ্রান্ডা আভযানে যে স্লেনাট 
ব্যবহার করা হবে, সেই শ্লেন ছিল একাঁট 'হারাকউীলস' । এই অপারেশনের 
প্রধান করা হলেন কনেল জোনাথান নেতানহ । এই অপারেশনে তিনি 
প্রান হারয়োছলেন। তার নামে এই অপারেশনের কোড নাম রাখা হয়োছল। 

আর একাঁট সংবাদ 'নয়ে জানা গেল ইন্রাইীল ক্যাঁবনেটে মন্ত্রীদের মধ্যে এই 
অপারেশন নিয়ে যে ঝগড়া গববাদ শুরু হয়োৌছল সেই ঝগড়া 'ববাদ দূর হয়েছে । 
যঁদও হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার শর্ত নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল 
ইস্সাইলি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করে এই শতগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করল । 

আসলে তারা সময় চেয়োছল । 

এই সময়ে উড়ো খবরে জানা গেল ৪ঠা জুলাই প্লেনের বন্দী যান্রীদের হত্যা 
করা হবে। এই খবরাট ইস্ত্রাইীলি মন্তরীমণ্ডলীকে বিশেষ বিচালত করল । এরপর 
[ঠিক হল ৩রা জুলাই 'অপারেশন জোনাথান'কে' কার্ধকরী করতে হবে। নইলে 
বন্দীদের জীবন ীবপন্ন হবে। এ রাত্রে তিনাট *্লেন তেল আভভ থেকে 
এনাটাব"র উদ্দেশ্যে রওনা দিল । এনটোঝর রোডও ও রাডার 1সগন্যাল আগেই 
বন্ধ করে দেয়া হয়োছিল। তাই এনটেঝির বিমান বন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ার এই 
1তনাঁট ইম্তরইীলি প্লেনের আগমনের কোন খবর পেলনা । ৪ঠা জুলাই আত 
সন্তূপপণে ?তিনাট ইঙ্জরাইীল স্লেন এনটোব'র বিমানবন্দরে নামল । প্লেন থেকে" 
ইন্াইলি সৈন্যরা নেমে বন্দী যাত্রীদের মুন্ত করল । এাদকে উগ্রাণ্ডার সৈন্য- 
বাহনবদের বলা হয়োছল যে এইজ্যাকারদের সঙ্গে ইস্্রাইিলদের আলাপ 
আলোচনা চলছে । তাই তারা বিমানবন্দরের ঘটনা 'নয়ে কোন মাথা ঘামায়ান। 
[কছ-ক্ষণের মধ্যে বন্দীদের মুক্ত করে তাদের ৮ বনে করে নিয়ে আসা হল। 

এই ইস্ত্রাইীলি বন্দী যাত্রীদের কী করে উদ্ধার করা হয়োছল তার পুরো 
বিবরণী এখানে দেখা সম্ভব নয়। প[থবীর স্পাই ইতিহাসে এই ধরনের উদ্ধার 
কার্ধর নজীর 'বরল। মান্র চারজন ইন্রাইলি সৈন্য এই অপারেশনে প্রাণ 
হারিয়োছল। 

এদের মধ্যে ছিলেন দলের নেতা লেঃ কর্নেন নেতানহ?। মান্ত একজন ছাড়া 
সব হাইজ্যাকাররা মারা গিয়োছল ৷ 

বঃ রা ব্ঢি 

'ইয়োম কাপুরের' যুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহে মোসাদ, আমান যাঁদ ব্যথ হয়ে থাকে 
এনটোবা'র রোমাঞ্চকর কাহনী তাদের হারান গৌরব ফিরিয়ে দিল। ইন্ত্রাইীলি 
ইনটেলিজেশ্সের 'জয়ধজা উড়ল। কিন্তু এই সাফল্যর পরও ইয্লাতজাক রবীন 
বৌশাঁদন ক্ষমতার থাকতে পারলেন না। কারণ “লাভোন র্যাফেয়াসের” পর 
ইম্াইলে লেবর পার্ট'র প্রচুর দুনমি হয়েছিল এবং অনেক দুন?তর সঙ্গে তাদের 
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নাম জাঁড়িয়ে পড়েছিল। অতএব পরব নির্বাচনে লেবর পার্কে হার স্বীকার 
করতে হল। লেবর পার্টর পারবর্তে এল “লকুইদ পার্টি । এই দলের নেতা 
ছিলেন মেনহাইম বোগন এবং 1তাঁনই হলেন দেশের প্রধানমল্লী । এতাঁদন 
ইনটেলিজেদ্স সাভ্সের কর্চাঁররা একটানা লেবর পাটি'র সঙ্গে কাজ করে বেশ 
অভান্ত হয়ে গিয়োছলেন । এই সব কর্মচাররা আঁধকাংশ ছিলেন লেবর পার্টির 
সমর্থক। এই কারণে ইনটোলিজেন্স এবং 1সাঁকউীরটি সাঁভ“সের কর্চচারিরা 
“লকুইদ" পার্টির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেননা । 'লিকুইদ পাঁ্ট নির্বাচনে 
জয়লাভ করবার পর 'লকুইদ পাঁ্টর সদস্যরা ইনটোলিজেশস সাভি“স থেকে লেবর 
পার্টির সমর্থকদের তাড়াবার চেষ্টা করলেন । কারণ িকুইদ পার্টর নেতাদের 
বন্তব্য ছিল যে লেবার পার্টির সমর্থকদের ইনটেলিজেশ্ম সারভস থেকে 
তাড়ান আবশ্যক। তবে মোসাদের হাকা হফি এবং শেনবেতের প্রধান 
আব্রাহাম আঁহতুব নতুন প্রধান মন্ত্রীকে আশ্বাস দিলেন যে তারা ইনটেলি- 
জেন্স সার্ভস থেকে পদত্যাগ করতে রাজ আছেন । এর জবাবে মেনহাইম 
বোৌগন তাদের অনুরোধ করলেন তাদের পদত্যাগ করবার কোন প্রয়োজন নেই ! 
আপনারা যে যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন। কিছাদনের মধ্যে বোগন 
মোসাদ এবং শেনবেতের কতাঁদের সঙ্গে এক ঘানিম্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুললেন । 

বোগন মোসাদের গোপন কাজকারবার দেখে অবাক এবং 'বাস্মত হয়েছিলেন। 
1তাঁন প্রায়ই রান্ট্রের গোপন কাজকারবার নিয়ে হাফ এবং আঁহতুবের সঙ্গে 
কথাবাতা বলতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন । বৌগন স্পাই এবং 
ইনটোলিজেম্সের কাজকর্ম ভালবাসতেন এবং এই কাজে প্রচুর উৎসাহ দেখাতেন। 
আর একটা কারণে বোঁগন ইনটোলিজেশ্সের কাজে উৎসাহ দোঁখয়োছিলেন। সেই 
কারণাঁট হল বোগন মধ্যপ্রচ্যের হাতহাসকে নতুন করে [লখতে চেয়োছলেন । 
বোগনের ইচ্ছা ?হল যে তান মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফারয়ে আনবেন। কিন্তু তার 
কাজকর্জের ধারা ছিল এমন যে ফল হল 'ঠিক উল্টো । 

প্রথমে তিনি মোশে দায়ানকে বদেশমল্তী হিসেবে নিয়োগ করলেন । এরপর 
তান মোসাদের কতা হাঁফকে মরোক্কোতে পাঠালেন । এর কারণ 'ছিল তান 
মরোক্কোর সাহায্য নিয়ে ইজপ্টের সঙ্গে আপোষ মঈমাংসা করবার ইচ্ছুক ছিলেন । 
এখানে বলা পুয়োজন এর আগের বছর ইয়াতাঁজক রবীন হীজপ্টের সঙ্গে একাঁট 
মীমাংসার চেষ্টা করোছলেন। 'কন্ধু তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়োছল। এবার 
ঠিক হল মরোক্কো শহরে হঁফি হইীজপ্টের প্রীতীনাধদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং 
চরস্ায়ী শর্প*্তর সান্ধ নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন । 

সম্ধির প্রন্তাব নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ইীজপাঁশয়ান সরকার তাদের দুই 
প্রাতীনাধ কামাল হাসান আল এবং হাসান তোহা'মকে মরোক্কোতে পাঠাল। 
কামালহাসান আল ছিলেন ই'জপ্টের 'মুখাবরাতের” (ইনটোলিজেম্সের) চাঁফ এবং 
হাসান তোহাম ছিলেন ধর্মসংঘরান্ত বিষয়ের ডেপুটি প্রাইম 'মানঘ্টার । তোহামির 
নাসরের সঙ্গে বোশ হৃদ্যতা ছিল না। কারণ তান ছিলেন সি. আই. এ-র 
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প্রিয়পান্ত। এই কারণে সাদাত তোহামিকে পছন্দ করতেন । 

ইীজপাঁশয়ান প্রারতানাধরা রাবাটে 'গয়ে ইম্ত্রাইলের প্রাতীনাধ হাফ এবং তার 
সহকম্্” ডেভিড 'কম:খের সঙ্গে দেখা করলেন। কামাল হাসান আলির কাছে 
এরা ছিলেন অগ্ুন্তক এবং এদের আসল পাঁরচয় তার জানা ছিল না। সাদাত 
কামাল হাসান আলিকে শুধু টেলিফোন করে রাবাটে যাবার জন্যে অনুরোধ 
করেছিলেন। কেন রাবাটে যেতে হবে একথা খুলে বলেনান ৷ 

সাদাত ইস্রাইলের সঙ্গে গোপনে আপোষ মীমাংসার আলোচনা করছেন তার 
1কছু আভাষ মরোক্কোর সম্রাট জানতেন। (সাঁঙ্ধর প্রস্তাব, 'কাঁসংগার সাদাত- 
আসাদের আলোচনার পুরো কাহনী এখানে দেশ্মা সম্ভব হলনা । ) 

রাবাটে প্রাথীমক আলোচনার পর ইজপ্টের "মুখাবরাতের' চীফ কামাল 
হাসান আল তার রাবাটে আগমণের নেপথ্য কারণ জানতে পারলেন। তান 
বেশ উত্তোঁজত হয়েই তোহামিকে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে কাঁ উদ্দেশ্যে রাবাটে 
আসতে বলা হয়েছে। আপনারা সাচ্ধর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন একথা 
জানলে আম এখানে আসতাম না। 

এর জবাবে তোহাম আপোষ মীমাংসার কথা গাঁড়য়ে গেলেন। শুধু 
বললেন, এরা দুজনে ফরাস আর্মস ডিলার । 

আম একজন সৈন্য । অস্ত্র ভ্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আম কোন অংশ 
নিতে চাই না। 

পরে কায়রোতে ফিরে এসে হাসান আলি সাদাতের কাছে তোহামর রহস্য- 
জনক গাতাবাঁধ আলাপ-আলোচনার কথা উল্লেখ করলেন । সাদাত এর জবাবে 
শুধু হাসলেন । 

হফি হইজপাঁশয়ান প্র: তানীধদেব সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় শধু 
বলেছিলেন £ বোগন হীজপ্টের সঙ্গে সি, করতে ইচ্ছুক । তার এই ইচ্ছা 
'আন্তারক' । পরে হাঁফ এবং হীজপ্টের প্রাতভীনাধ তোহামন চির করলেন সাঁন্ধর 
শওগীল নয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার । 

১৬ই সেশ্টেম়ুর, ১৯৫৩ গালে তোহ্াাম আবার মরোক্কোতে গফরে এলেন । এই 
সময়ে ইস্্রাইলের গ্রাতীনাধ ছিলেন মোশে দায়ান। তার সঙ্গে ছিল মোসাদের 
ক্চারি ডোভড কমংখে ! দায়ান তোহামশীকে বললেন যাঁদ হীজপ্ট-ইম্াইলের 
মধ্যে কোন সাঁ্ধ করা হয় তাহলে ইন্জাইল সাঙ্ধর শতনুয়ায়ী সিনাই এলাকা থেকে 
তাদের সৈন্যবানী তুলে নেবে।, 

1সনাই এলাকাতে তেলের কুয়ো ছিল। এছাড়া সনাই ছিল এক গুরুত্ব 
পূর্ণ সামারক ঘটি । 

এখানে সাদাতের ইন্ত্রাইলের সঙ্গে সান্ধর শর নিয়ে যে আলাপ-আলোচনা 
হয়েছিল সেই সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। প্রথমতঃ 
আমোরকার নতুন প্রোসডেন্ট জাম কার্টার হোয়াইট হাউসে বসবার পর, 
উপলাঞ্ধ করেছিলেন যে মধ্যপ্রাচ্যে কোন প্রকার শান্ত 'ফারয়ে আনতে 


১৮৭ 


হলে 'পারয়ার সহযোগিতা আবশ্যক ৷ কারণ আরবাঁক ভাষায় একটি কথা আছে, 
'যার হাতে দামাস্কাসের রান্তার কণ্টেমল থাকবে, তার হাতেই থাকবে মধ্যপ্রাচ্যর 
শাম্তর চাঁব।” জাম কার্টার একথা বুঝোঁছলেন। 
শুধু কাটণার ন'ন, এর আগে লাসর, মুহম্মদ আলি এবং এমন কী" প্রাচীন 
যুগের ইজিপ্টের সম্রাট “ফারাও বুঝোঁছলেন মধ্যপ্রাচ/কে হাতে রাখতে হলে 
দামাস্কাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব একান্ত আবশ্যক। এই সাঁত্য কথা উপলা্ধ করেই 
জাম কাটরি 'সাঁরয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের সঙ্গে জেনিভাতে এক বৈঠকে মিলিত 
হলেন। এ বৈঠকের তারিখ ছিল ৯ই মে, ১৯৫৩ সাল। এ বৈঠকে কার্টার 
প্যালেস্টেনিয়ানদের দাবি, আঁধকার এবং আধকৃত এলাকা থেকে ইম্ত্রাইীলিদের 
সৈন্যবাহিনী তুলে আনা সম্বন্ধে সহানুভূতি দোখয়েছিলেন ! শ.ধু তাই নয় কাচারি 
স্বীকার করোছলেন প্যালেস্টোনয়ানদের তাদের বাসভূমি'র উপর আঁধকারকে অস্বাঁকার 
করা যায় না। আসাদ এই স্বাকীততে খুশি হয়ে দামাস্কাসে ফরে এসৌছিলেন। 
কিন্বু প্রোসডেন্ট জাম কার্টারের এই ইচ্ছায় বাধ সাধলেন ই্রাইলের প্রধানমন্ত্রী 
মেনহাইম বোৌগন । বোগন ছিলেন ভলাডামর জাবোটোনাস্কর (১৮৮০-১৯৪৪) 
শিষ্য । জাবোটোনাসক 'ছিলেন রাশিয়ান এবং তার নীতি ছিল 'শোধনবাদী 
1জণ্ডানজম ( 79৬15101015 71011510) এই নীতি ছিল “সমাজবাদ গজওানজম" 
নশীতর গবপরীত । জাবোটোনাগকি বিশ্বাস করতেন প্যালেস্টাইন হবে একমাত্র 
ইহাদদের বাসভীম । ওখানে আরবদের থাকতে দে"য়া হবেনা । এর জন্যে 
প্রয়োজন হলে, জোর করে 1কংবা যুদ্ধ করে আরবদের প্যালেস্টাইন থেকে তাড়য়ে 
দিতে হবে । , 
বোগন (জন্ম ১৯১৩) জাভোটোনাস্কর ব্রাউন সাট” ইয়ুথ 'মুভমেন্টের 
একজন গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়া যখন পোল্যাণ্ 
আক্রমণ করল তখন মেনহাইম বোঁগনকে গ্রেপ্তার করে সাইবোরয়ায় পাঠান হল। 
১৯৪১ সালে তাকে মযান্ত দেয়া হল। ১৯৪২ সালে তিন ছিলেন প্যালেস্টাইনে 
সামান্য এক ইংরোজ ভাষার অনুবাদক । ১৯৪৩ সালে তিনি সন্ত্রাসবাদী দল 
'ইরগুণ জোয়াই লিউ'র একজন গণ্যমান্য সদস্য হলেন । 
বোগনের নেতৃত্বে ইরগুন বাঁটিশ, আরব১ এমন কী হাগানার | হাগানা ছিল 
লেবর পার্টি) বিরুদ্ধে সন্তাসবাদের কাজ করোছল ৷ ইরগুন ১৯৪৬ সালে জেরু- 
জালেমে বৃটিশ সৈন্যবা'হন' হেডকোয়ার্টার ণকং “ডেভিড হোটেল আন্রমণ করোছল 
এবং ১৯৪৮ সালের এাপ্রল মাসে “দার ইয়াসন* গ্রামের আরব বাঁসন্দাদের হত্যার 
জন্যে দায় ছিলেন । বোগন ইম্ত্রাইলের প্রধানমন্ত্রী ডোভড বেনগুইরনের চিরশনু 
ছিলেন । বোঁগন পরে 'ফ্লীডম মুভমেন্ট-হেরুট” স্থাপন করোছলেন। হেরুটের 
এবং বোৌগনের নীতির তীন্র 'িরোধিতা করে 'িখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট 
আইনন্টাইন” 'নউ ইয়র্ক টাইমস" পাঁতকায় একাঁট খাত 'চাঠ 'লিখোছলেন । 
বোগন বুঝতে পেরোছিলেন কারের নীতি কার্যকর হলে এ পদ:ক্ষপ হবে 
জাবোটোনাঁস্কর নশীতির বরোধী । অতএব বোগন আমোঁরকান ইহাাদ সম্প্রদায়ের 
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সাহাব্য নিয়ে কারি বিরোধা প্রচার কাজ শুর; করলেন । কার্টার বিরোধা 
প্রচায়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বাধ্য হয়ে কার্টার আসাদের কাছে 
দেশ্মা প্রাতিশহীতর কথা প্রায় ভুলেই গেলেন । 

কাটি এবার বোঁগনকে শান্ত করবার জন্যে এক নতুন ননীত গ্রহণ করলেন । 

ইতিমধ্যে কার্টারের আরব নীত্কে বানচাল করবার জন্যে বোগন সাদাতের 
সঙ্গে সোজাসুজি আলাপ-আলোচনা শুর; করলেন । এই মীমাংসার জন্যে তান 
তন জন বিশ্বনেতার সাহাষ্য 1নয়োছলেন। এই তন জন নেতা ছিলেন 
রুমানিয়ার নিকলাই চাইচিস্কু, মরোক্কোর সম্রাট হাসান এবং ইরানের শা । বোগন 
নিজে বুখারেন্টে গিয়ে চাইচস্কুর কাছে অনুরোধ করোছলেন যেন তান সাদাতের 
কাছে আপোষ-মীমাংসার কথা 'নয়ে আলোচনা করেন এবং সাদাতের সঙ্গে 
বেগিনের দেখা সাক্ষাং'র বন্দোবন্ত করেন। মোশে দায়ান মরোকোতে সম্রাট 
হাসান এবং ইরানের শা*কে অনুরোধ করলেন যেন তারা সাদাতের সঙ্গে বৌগনের 
রাঁচত আপোষ-মামাংসার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন । 

সাদাত এই আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব 'নয়ে আলোচনা করবার জন্যে প্রথমে 
বুখারেন্টে এবং পরে ইরানে 'গিয়োছলেন। এই যাত্রার সময় সাদাত স্থির 
করোছলেন যে তান নিজেই আপোষ-মীমাংসার প্রন্তাব নিয়ে জেরুজালেমে 
যাষেন। 

কিন্বু সাদাতের ভীত ছিল সায়া হয়তো তার:চেম্টাকে বানচাল করে দেবে । 


অতএব তান আসাদকে বাদ দিয়ে একাই জেরুজালেমে যাবার কথা ঘোষণা 
করলেন ' 


পরে ক্যাম্প ডোৌভডে এক চীন্ত সাক্ষারত হল। এর জন্যে আমোরকা 
ইঁজপ্টকে বাঁর্ধক প্রচুর টাকা অনুদান দিক ' 
মঃ চি ১ 
মেনহাইম বোগন ইন্তরাইলের প্রধানমন্ত্রী হবার পর সারা দুানয়ার 
ইহহাদ সম্প্রদায়ের নেতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই ছিল তার গুরু 
জাভোটোনাস্কর ইচ্ছা । প্যালেস্টাইন হবে ইম্রাইলিদের দেশ। প্রয়োজন হলে 
আরবদের যুদ্ধ পরা'জত করে প্যালেস্টাইন «ক তাড়াতে হবে । এবার আমরা 
দেখব মেনহাইম বৌগন কী করে তার গুরুর পদাঙ্ককে অনুসরণ করেছিলেন । 
আর সেই বলতে গেলে আমাদের "অপারেশন মোসেসের কাহিনী বলতে হবে । 
নর সস নং 
১৯৫৩ সাল জুলাই মাস। 
বোগন তার সেক্রেটা'র ইয়াহেল কাঁদদ শাইকে স্মরণ করলেন। কাদদ শাই 
ছিলেন বোঁগনের পরম প্রয় সেক্রেটার,। তান সেক্রেটারিকে বললেন আম 
আঁবলম্বে হ্যার হারউইজকের সঙ্গে দেখা করতে চাই । 
হ্যারি হারউইজকের ছিলেন বোঁগনের বিগ্রন্ত পরামর্শদাতা । 
হ্যাঁর হারউইজক এলেন। 
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বোগন তাকে বললেন £ আপাঁন আঁব্লম্বে ইথো পিয়ার প্রোসডেন্ট কর্ণেল 
মেনাঁজতস্থর কাছে চিঠি লিখে বলুন, ইথোপয়াতে যত ইহ্হা্দ আছে তাদের যেন 
ইথোপিয়া থেকে বাইরে চলে আসতে দেয়া হয়। এর প্রাতদানে ইন্রাইল 
ইথোঁপিয়ার কাছে অস্ত বন্রী করতে রাজ আছে। 

এর আগে ইধোপয়া আমোরকার কাছ থেকে অস্ত্র িনবার ব্য্থ চেস্টা 
করেছিল । আমোঁরকা ইথোপয়ার কাছে অন্তর বিন্রী করোন। 

এ সময়ে ইথোপিয়া-সোমালিয়ার মধ্যে তুমূল লড়াই চলাছল । ইথোপয়ার 
অস্বের অভাব 'ছিল ৷ 

১৯৫৩ সালে বোগন এক সরকার সফরে আমোরকায় গিয়োছলেন । এখানে 
আলোচনাকালীন বোগন আমোরকান-ইহুঁদ এবং আম্মোরকান সরকারকে 
বললেন £ ইথোপয়াতে অবাস্থত ইহাদদের দুর্দশার অন্ত নেই। তাদের 
আবলম্বে এ দেশ থেকে বের করে আনতে হবে । 

ইন্সাইলের জনসংযোগ দপ্তরের ('লিয়াসোঁ ব্যরো ) কর্তা ছিলেন নোময়া 
লেভানন। এই দপ্তরের একট প্রধান কাজ ছিল পাঁথবীর 'বাভন্ন দেশের 
ইহাদদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা । পরে এ সব ইহখদদের ইন্ত্রাইলে 
য়ে আসা । 

কোন এক সময়ে রাশিয়ান সরকার লেভাননকে রাশিয়া থেকে বের করে 
দিয়োছিল । তার বিরুদ্ধে আভযোগ ছিল, তানি রাশিয়ান ইহাাদদের এ দেশ 
থেকে চলে আসবার জন্যে উদ্কান দিচ্ছেন . মস্কো থেকে ফিরে এসে লেভানন 
লয়াসো ব্যুরোর দায়ত্ব নিলেন। এরপরে তাকে ওয়াশিংটনে পাঠান হয়েছিল । 
ওয়াশংটন থাকাকালীন লেভানন আমোরকান ইহুদি এবং আমোরকান 
1সনেটরদের কাছে রাঁশয়াতে অবাস্ছিত ইহ্যাদদের “দুঃখ-দুদ্শার” কথা বলেন। 
লেভানন বললেন এই সব দুঃখী ইছাঁদদের রাশিয়া থেকে বের করে আনা 
আবশ্যক । 

ব্রেজনেভ প্রায় পণচশ হাজার ইছদদের রাশিয়া থেকে বেরিয়ে আসবার অনুমাতি 

'দয়েছিলেন । ব্রেজনেভের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবার পর ইসরাইল তার জনসংযোগ 
অথাৎ িয়াসো বুওরোকে আরো বড় করল। এই লিয়সো বুযরোর কাজের 
চাপ বেড়েছিল। কারণ তাদের 'বাভন্ন ধরনের কাজ করতে হত । লেভানন 
রাঁশয়াতে থাকাকালীন এই সব রাশিয়ান ইহ7ীদদের সঙ্গে গোপনে চাও লিখে 
যোগাযোগ রাখতেন । কে. 'জ. বি. এই গোপন যোগাযোগের খবর রাখত । 

এবার ইথোঁপয়ার ইহাদের সমস্যা এবং তাদের ইথো পিয়া থেকে বের করে 
আনবার বিষয় নিয়ে ছু কা?হনন বলা দরকার | দীর্ঘকাল ধরে ইথোপিয়াতে 
অবান্থছত ইহারা ইন্ত্রইলে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখাছল। ইথোপয়াতে যে সব 
ইহদরা থাকত তারা নজেদের “বেটা ইন্ত্রাইীল” বলে পাঁরচয় দিত। 'অবাশ্য 
ইন্্রাইীলরা এদের ফালসাহা” অথাঁং বিদেশ বলে পারচয় দিত । ইথো পিয়ার 
ইহুণদদের প্যালেপ্টাহীন ইহ7়দরা “জারজ সম্তান' বলে ডাকত । 

১৯৫০ সালে কিছু অলপ সংখ্যক ইথোঁপয়্ান ইহা ইন্তরীইলে এসে বসবাস 
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করোছল । এরা ?গয়ে ইন্রইলে সরকারের উপর চাপ স্থান্ট করোছল যেন 
আঁবলম্বে ইথোঁপয়া থেকে ইহাদের বের করে আনা হয় 2 ইথোঁপিয়ার সম্ভাট 
হেইল সেলাশ তার দেশের ইহাদের দেশ ত্যাগ করবার অনুমাত দেনান । এর 
প্রধান কারণ ছল সম্রাট কোন নাগাঁরককে তাড়িয়ে দেবার বিরোধী ছিলেন। 
যতদন ইম্ত্রাইলে লেবর পার্টি ক্ষমতায় ছিল ততাঁদন ইথোপিয়া থেকে 
ইহুদিদের ইস্তরাইলে নিয়ে আসবার কোন চেস্টা করা হয়ান। এ সময়ে আদম 
আরবের, মোসাদের লোকাল এজেন্ট, তেল আ'ভিভে খবর পাঠাল স্থানীয় ইছাদরা 
এই দেশ থেকে চলে যাবার জন্যে এম্বাসীর দরজায় ভীড় করছে । কী করব? 
লেবর মন্ত্রীসভার কাছে এই প্রশ্নাট ছিল “্পর্শকাতর” । কারণ ইন্্রাইলের লেবর 
গভর্নমেন্ট আশংকা করাছল যে এই  প্রশ্রীট নিয়ে আলোচনা করলে ফল ঠিক 
উল্টো হতে পারে । ইথোপিয়ান সরকার আরো বোশ কঠোর নাত অনুসরণ 
করতে পারে। 

এছাড়া ইথোঁপয়ার “কালো” ইহাদের প্রাত অন্য ইহাদের দৃ্টিভঙ্গনী- 
মনোভাব পৃথক ছিল । এদের কাছে ইথোঁপিয়ার ইহারা ছিল “অবাগ্ছিত” | 

কিন্তু লকুইদ পাট ক্ষমতা আসবার পর হপ্রাইীল সরকারের মনোভাবের 
পারব্তন হল । ইথোঁপিয়ান ইহ2ীদদের আশা সণ্চারিত হল । 

এরপর মেনহাইম বোগন ইথোঁপিয়ার ইহযাঁদদের এ দেশ থেকে বের করে 
আনবার জন্যে আমোরকার কাছে ধন দিলেন । প্রোনডেন্ট কাটণরের কাছে 
আবেদন করা হল। 

ইঞ্যোপয়া থেকে ইহহাদদের বের করে আনতে হবে । আর্থিক সাহাষ্য চাই । 
প্রোসডেন্ট কাটরি এই অনুরোধ স্বীকার করে নিলেন না। কারণ কাটার মনে 
করতেন ইথোঁপিয়ার 'মালটাঁর "সক হলেন এক নায়ক, ডিকেন্টর । অতএব 
1তাঁন বোগনকে এ মর্মে একটি জবাব দিলেন । 

বোগন ছিলেন নাছোরবাশ্দা। তানি কাটের নৌতবাচক জবাব পেয়ে 
নাশ হলেন না। এবার বৌগন ইথোঁপয়াকে বলল £ আর্রস বিক্রী করতে 
রাঁজ আছ । এই মর্সে এক চুন্তি সাক্ষারত হল । এর পারবর্তে ইথোপয়া তার 
ইহাাঁদ নাগারকদের দেশ থেকে চলে যাবার অনুমাঁত দিল। ইথোপয়ান সরকার 
প্রথমে ২২০ জন ইহাকে চলে যাবার অনুমাত দিল । "কন এবার ইন্রাইলের 
1বদেশ মন্ত্রী মে।শে দায়ান এক মারাত্মক ভুল করলেন । তিনি এক সাংবাঁদক 
সম্মেলনে ঘোষণা করলেন ইন্ত্রীইল ইথোঁপিয়াকে নিয়মিতভাবে অস্ন সরবরাহ 
করছে” অবাঁশ্য এই বিবাতি দেবার পর দায়ান তার ভুল বুঝতে পারলেন। 
1তনি নিজেকে সংশোধন করে বললেন £ অস্রু মানে মালটা ইউানিফর্ম। কিন্ত 
দায়ানের এই সংশোধনকে কেউ শ্বাস করলনা । দায়ানের এই 'বি্বাতি দেবার 
পর ইথোঁপিয়ার প্রোসডেণ্ট ইপ্রাইলের সঙ্গে সমন্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন । 
ইথোপিয়ার ইহীদদের দেশের বাইরে যাবার কোন অন্যমাঁত দে"য়া হলনা । 
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এই শতকের প্রথম ভাগে ইথোঁপয়াতে বত শিস তশ্রাসডে৬ ধ৬৩ | 
১৯৫৩ সালের গণনা করে দেশ শা পন্নাতে যত ইহাঁদ আছে তাদের যেন য় 
২6০০০। এদের মা" ৮*** আসতে দেয়া হয়। এর প্রাতদানে ই্াইল || 


১৯৫৩ সাপ ৯ পাদ রী করিব জজ এর ছ)৮) **৮ আধয়া ইয়োসোফর 


ইথো গণ ইথোপয়া শর পদ ০! স্বীকাতি 'দয়োছলেন । আঁধকা” শল 
সাহা . এরর ধর্মঘ্থ ] বিাস তি ধর্য য়া 
ই' গসোফের কাছ থেকে এই স্বীকাতি পাবার পর ইথোপয়ার খ». লে 
"করে যাবার জন্যে ব্যাকুল হল। অপরাঁদকে িকুইদ পার প্রধান « ্ম 
বোগনও এদের 'ফাঁরয়ে নেবার জন্যে ?বশেষ আগ্রহ? ছিলেন। 

ইথোপিয়ার 'মালটাঁর শাসকেরা কঠোর নীতি অবলম্বন করবার পর বে গন 
এক 'বিবীঁতিতে ফালসাহাদের আম্বাস দিয়ে বললেন £ তান ইথোঁপয়া থেকে 
ইহুদিদের বের করে আনবেন 

হফিকে এই কাজ করার জন্যে একাঁট প্ল্যান তৈরি করতে বলা হয় । প্রান 
তো হল, বোঁগন এই প্ল্যানকে গোপন রাখবার চেস্টা করোছলেন। হীতিমধ্যে 
দেশের চাগাপ্দিক থেকে সরকারের নীরব নীতির তীব্র সমালোচনা শোনা 7" 
এরা সবাই বললেন -* হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবেনা, গন চপ করে 
রইলেন । তান কারু কাছে হর বচিন পানর নথ বললেন না। 

হফির প্ল্যানকে কার্যকরী করবার জন্যে অনেক আয়োজন সরঞ্জাম করতে হল । 
বেশ কিছু অল্পবয়সন ইস্্রাইীলদের এই কাজে ট্রোনং দে'য়া হল। 

এই সব তরুণেরা ছদ্মবেশে আদ্দস আব্ববায়ের আছ্চায় ফিরে গেল। 

ইথোপয়ার ইহাঁদরা এ দেশ থেকে বেরুবার জন্যে ষে পথ ধরোছিল সেই 
পথাঁট 'ছল আত দুর্গম । পথাঁট সুদানের দিকে গিয়েছিল । এইসব যাত্রীদের 
মধ্যে অনেকেই মাঝ রান্তায় প্রান হারাল । অবাঁশ্য কিছ? কিছ শরণার্থীদের 
'রাষ্ট্র-পুঞ্জের শরণাথ৭” দপ্তর সাহায্য করল । 

এবার ইন্রইল সুদানের কাছে গোপনে সাহাষ্য চাইল । জ্ুদানের নুমেরী 
প্রকাশ্যে ইন্ইলের বিরোধী ছিলেন। কিনব পরে আমোরকা নূমেরীকে 
সাহাধ্যর প্রাতশ্রতি দেবার পর নুমেরী এই সব ইথোপয়ান ইহুদিদের এাক্সট 
1ভসা দিলেন। 

অবাশ্য ইশ্রাইল নুমেরীর ব্যান্তগত স্গইজারলাযাণ্ডের ব্যাঙ্ক এযাকাউণ্টে 
মোটা টাকা জমা দেবার পর ইথোপিয়ান ইহাদদের সুদান থেকে বেরুবার আর 
কোন বাধা রইল না! 

তবে নুমেরী ইথোঁপিয়ান ইহাদদের সুদান থেকে বেরুবার একটি শত" বেধে 
1দয়োছলেন । তিনি বলোছলেন স্দান থেকে ইহ্দরা একটি তৃতীয় দেশ যাবে 
এবং ওখান থেকে তারা ইম্তরইলে যাবে। নূমেরীর অনুরোধে ইজিপ্টের 
প্রোসডেন্ট সাদাত ইথোঁপয়ান ইহ্হাদদের ইজিপ্টের ভেতর 'দয়ে [ তৃতীয় দেশ 
হিসাবে ] যাবার অনুমাঁত দিলেন । 


৯৯৭ 


মোসাদ ইথোঁপয়ান ইহাদদের ইজিপ্ট থেকে বের করে আনবার জন্যে একটি 
প্ল্যান করোৌছল। এই প্ল্যান সফল করবার জন্যে বিদেশি সরকারের সাহাযার 
প্রয়োজন ছিল আর এ বিদেশি -”-- হল আমে'”, ুমাসাদ সি* আই" 


এর শরণাপন্ন হল। সৎ ইশ. শ্াযার প্রাত পাপ ০৭. বলা 
রে 5 - অর্ধ 

প্র স*্ন প্রোসডেন্ট রেগানের শাসনকালে আমৌ .... ,. শ্য সম্পর্ক 
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ধখধশস* আই.এ একটি ভ্‌য়ো ট্যারম্ট কপোরেশন খুলল । "ই 
কে এখন রেডপটতে টারিষ্টদের জন্যে একটি গ্রাম তোর করল । বলাহল ৬. 
সং ট্যুরিষ্ট ক্লাবে ডুবুরীরা সাঁতার শিখবে এবং সাঁতার কাটবে । প্রথমে বহু 
ইণোপিয়ান ইহাদদের এই ট্যুরিন্ট ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে গভীর 
রান্রে সাঁতার শেখাবার আঁছলায় বহু ইথোপিয়ান ইহাঁদদের নৌকো করে 'িয়ে 
যাওয়া হল। 
বং চি] চে 

যে-সব ইহদিরা পায়ে হেটে সুদানে গিরেছিল তাদের 1নয়ে এক বড় সমস্যা 
দেখা দিল। কারণ প্রোসডেণ্ট নৃমেরী দীর্ঘকাল থেকে ইথোঁপয়ান ইহাদদের 
সুদানে আগমনের জনস্্রোতকে বন্ধ করতে চেয়োছলেন । তান যখন তার আপাত্তর 
স্থর তুললেন, তখন ইথোপয়া থেকে বন্যার স্রোতের মত ইহারা সুদানে এসে 
আশ্রয় নিচ্ছিল । ইতিমধ্যে নুমেরীর কানে একাঁট খবর গিয়োছিল যে ইথোিয়ান 
ইহাঁদদের সুদানে নিয়ে আসবার পেছনে সি- আই, এ এবং মোসাদের হাত আছে। 
সপ” আই.-এ নামাঁট নুমেরীর কাছে জুজুবুঁড়র কাজ করল । "তান স্থর 
করলেন ইথোপিয়ান ইহীদদের আর সুদান ঠই দেয়া হবেনা । 

নুমেরীর এই 'সদ্ধান্তর কথা মোসাদ এবং মোসাদের কতা হফি জানতে 
পারলেন । 


এবার প্রধানমন্ত্রী বৌগনের অনুমাতি নিয়ে মোসাদ, হফি সুদান থেকে 
ইথোপিয়ান ইহ্‌দিদের নিয়ে আসবার জন্যে এব ট বড় প্ল্যান তৈরি করলেন । স্থির 
হল জান থেকে প্রায় কুঁড় হাজার ইহাাদদের প্লেনে করে নিয়ে আসা হবে। এই 
হল 'অপারেশন মোসেসের' রূপরেখা । প্রথম ধাপে প্লেনে করে যান্রীদের নিয়ে 
আসবার জন্যে একাঁট এয়ারপোর্ট তোর করা হল। তারপর একাঁদন গভীর 
রাত্রে দুটি হারকিউলিস গ্লেন এ বমান বন্দরে নামল। পরে এ সব প্লেনে করে 
ইথোপিয়ান ইহহা্দ অথং শরপাথ+দের তেল অল ভে নিয়ে আসা হল। পরে 
ইন্্রীইলের অনুরোধে আমোরকান সরকার সুদানকে দুশো মালয়ন ডলার ধার 
দিল। এছাড়া জুনের প্রোসডেন্ট নুমেরণর সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক একাউন্টে 
প্রায় ষাট 'মার্লয়ন ডলার জমা দে"য়া হয়োছল । 

এ চে নং 
রা জুন ১৯৫৩ সাল। 
পর পর তিনাঁটি বোমা বিস্ফোরণে পশ্চিম "পারের [ ওয়েন্ট ব্যাঙ্কের ] নাবলুস 


১৯৩ 


শহর কেপে উঠল । 
এই বোমা বিফে।বণে তিনজন প্যালেস্টেনিয়ান মেয়র মারা গেলেন। এই 


তিনজন মেয়র ছিলেন নাবলুস শহরের বাসাম আকা, রামাল্লার করিম খালাফ, 


এবং এল বীর শহরের মূহম্মদ তাহাইল। এদের গাড়িতে বোমা রেখে দেয়া 
হয়েছিল এবং দুর থেকে রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে এ বোমা ফাটান হয়েছিল 
এই নিয়ে আরব দেশে তুমুল আলোড়ন এবং আন্দোলন শর হল । সবাই 
অভিযোগ করল এই তিন মেয়রের মৃত্যুর জন্যে ইপ্রাইলি ইনটেলিজেম্স পুরোপুরি 
দায়ী । এমনকাঁ ইগ্রীইলেও এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করা হল। 
প্রশ্ন হল এই হত্যার জন্যে দায়ী কেঃ প্রধানমল্ত্ণ বেগিন এই অভিযোগ 
অপ্বীকার করলেন যে ইমো এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জাঁড়ত আছে । তার 
বন্তবা [ছল এই হত্যাকাণ্ড হল আরবদের অর্তকলহ, বলা যায় আরব উপজাতির 
লড়াই । 
কিন্তু শেনবেতের করা, আব্রাহাম আঁহতুব বোগনের এই ধ্যান্তকে সমর্থন 
করলেন না। এই খুনের ব্যাপারে তার ভিন্ন মত ছিল। আঁহতুবের ষান্ত 
ছিল এই বোমা বিস্ফোরণের পেছনে ইন্রাইলি সল্লাসবাদদের হাত রয়েছে । 
একথা ঠিক যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এক বিরাট রহস্য জীড়য়ে ছিল। কারণ 
এই সময়ে বাজারে একাঁট গুজব প্রচালত ছিল যে ইন্্রাইলি সন্দ্রাসবাদশীরা পাণ্চম 
পারের পাযালেস্টোনয়ানদের তাঁড়য়ে দেবার ভয় দেখাবার এবং জাম কেড়ে নেবার 
জন্যে এই আধকৃত এলাকায় গোলমাল, আতংক স্থন্ট করাছল। কারণ 
ইন্াইলিদের বস্তব্য ছিল প্যালেস্টোনয়ান নাগাঁরকদের কাছ থেকে জাঁম ছিনিয়ে 
আগন্থুক ইহযাদদের মধো এই সব জাম বণ্টণের আবশ্যকতা ছিল। এ সব 
আধকৃত এলাকায় নতুন ইহ্যাদদের বসাতি করা দরকার ছিল । 
বোৌগন এই ঘটনার উপর গুরুত্ব না দিলেও শেনবেতের কঠা আ'হতুব ছাড়বার 
পান্ত 'ছলেন না। 'তাঁন স্বয়ং প্রধানমন্বর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন এবং তার 
কাছে আজ পেশ করলেন। 
বিষয়টি নিয়ে আমাকে আরো একট; তদন্ত করবার স্থযোগ দিন। আম এই 
সব আঁধকৃত এলাকায় শেনবেতের গছ স্পাই ইনফরমার নিযুক্ত করতে চাই। 
আম জানতে চাই একাজ কে করেছে ? 
অসন্তব ! এই ছল বৌগনের আত ছোট সংক্ষপ্ত জবাব । 
এখানে উল্লেখ করা দরকার যে পণ্াশ ষাট দশকে ইস্াইলের বামপন্থী দল- 
গুটীলর কার্যকলাপের খবরা-খবর বার করে নেবার জন্যে বেশ কিছ স্পাই, 
ইনফরমান্র 'নয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে বহ- ছোট ছোট ডানপন্থাী 
ইম্রাইলি দলগুদল এক হল ' এই সব দলগীলর কাজ ছিল আঁধকৃত এল।কা থেকে 
প্যালেস্টোনয়ানদের জোর করে তাঁড়য়ে দে"য়া। এই সব বিভন্ত ছোট দূল- 
গালর মধ্যে 'কাচ' পার্টির নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । এই দলের নেতার নাম 
ছিল মেয়ার কাহান। "তান ছিলেন এক ধর্মবাজক। এই 'কাচ' পািইন্ত্রাইীল 


১৯৪ 


ডিফেন্স লীগের উত্তরস্থ্রী। এদের শ্লোগান ছিল, আঁধকৃত এলাকা থেকে' 
পালেস্টোনয়ানদের তাঁড়য়ে দাও 

এর কিছ আগে শেনবেতের কিছ ইনফরমার 'কাচ' পার্টির সদস্য হয়েছিল 
এবং এ দলের অনেক ভেতরের খবর বার করে নিয়োছল । এই সব খবরকে 
'ভাঁত্ত করে কা৮* পার্টির কিছ; উগ্নপন্থী সদন্যদের গ্রেপ্তার করা হয়োছল। 

বোগন আঁহতুবের আধকৃত এলাকায় স্পাই ইনকরমার নিয়োগ করবার প্রস্তাব 
বাভল্ন কারণে বাতিল করে 'দিয়োছলেন । এক নম্বর কারণ ছিল রাজনোৌতক। 
দই আরব দেশগুি, বিশেষ করে, প্যালেস্টোনয়ানদের প্রীতি তাদের মনোভাব 
শাথিল কিংবা নরম করতে চাইলেন না। বৌঁগন আরবদের কাছে নাত স্বীকার 
করবার বিরোধী ছিলেন । 

হাঁজপ্টের সঙ্গে সাঁ্ধ হবার পর থেকে বোগন এক নতুন চারন্রের মানুষ হলেন । 
এবার থেকে 'তাঁন এক নতুন নতি গ্রহণ করলেন । সেই নঞ্াত ছিল পাঁথবাঁর 
'বাঁভন্ন দেশ থেকে ইহ্দিদের ডেকে এনে পাম পারের আঁধকৃত এলাকায় তাদের 
বসবাস করবার স্থুযোগ করে দেয়া । এর জন্যে পাঁশ্চম পারের আধকৃত এলাকা 
থেকে প্যালেস্টোনয়ানদের তাঁড়য়ে দেবার আবশ্যকতা ছিল। আর বোগনের 
এই নতুন নীতর সমর্থক এবং বলা যায় পৃষ্ঠপোষক হলেন জেনারেল আরিয়েল 
শারোন' 

ইন্্রইলের রাজনোৌতক এবং সামাবক ইতিহাসে আ'রয়েল শারোন হলেন এক 
রঙ্গীন চাঁরন্র এবং কৌত্হলদ্দীপক নেতা । বঙ্ধদের কাছে তিনি আরক শারোন 
নামে পারাচত ছিলেন । তার আসল নাম ছিল আরয়েল শিনারমান। জন্ম 
তেল আ'ভভে ১১২৮ সালে । 

প্রথম জীবনে আরয়েল শারোন ইস্ত্রাইলি সৈন্যবাহনীতে কাজ করতেন। 
সামারক বাঁহনীতে তান প্রচুর দ* তা এবং সাহস দোঁখয়েছিলেন। ১৯৫৩ 
সালে আরয়েল শারোন ইস্রাইীল সৈন্যবাঁহনীর কমান্ডো ইউনিট ১০১ গঠন 
করোছিলেন। মান্র পণ্য়তাল্লশ জন সৈন্যকে নিয়ে কমান্ডো হউানিট ১০১ 
গঠন করা হয়োছিল। এই কমান্ডো ইউীনটের প্রধান কাজ ছিল প্যালেস্টোনয়ান 
গাঁড়লা বাহনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা । কমান্ডো ইউাঁনট ১০১ যে কোন প্রকার 
বিপদের মুখোম্ীখ হতে পারত । 

কমানডো ইউনট ১০১-র সাহস এবং দক্ষতা প্যালেগ্টোনয়ান গাঁড়লা 
বাহনীর মব্যে ভয় এবং আতংক সৃন্টি করেছিল। পরে এই কমানডো ইউনিটের 
কাধকলাপ দেশে এবং বিদেশে সমালোচনার বিষয় হয়ে দাড়য়োছল । 

শারোনের যেমন বন্ধ; ছিল, শত্রুর সংখ্যাও কম ছিলনা । এই সব কারণে 
তাকে সৈন্যবাহিনশর কমানডার ইন চীফ করা হল না। ১৯৫৩ সালে 'ইয়োম 
কাপুরের যুদ্ধের কছু আগে আঁরয়েল শারোন সৈন্যবাহিনী থেকে পদত্যাগ 
করোছলেন। পরে ইন্রাইীলরা যখন পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করল, তখন 
শরোন সৈন্যবাহনীতে ফিরে এসেছিলেন তারই নেতৃত্বে ইন্্রাইল ইয়োম 
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কাপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করল । ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের পর শারোন রাজনীতিতে 
যোগ দিলেন । তার এই রাজনীতিতে যোগ দে'য়া এক স্মরণীয় ঘটনা 
বলা যায়।” 

ইসরাইলের রাজনশীতির মাঠে ময়দানে শারোন এক 'িতর্কের ঝড় তুলেছিলেন। 
শারোন বিভিন্ন ছোট ছোট রাজনৌতিক দলগুলিকে এক করে শলকুদ' পার্টিতে 
যোগ দিলেন। এরপর নর্বাচনে “লকুদ' পার্ট বিপুল গণভোটে জয়লাভ 
করেছিল। 

এই সময়ে শারোন এক গুরুতর বিষয় উপলাধ্ধ করোছিলেন । সেই জটাঁল 
[বিষয়টি হল দেশে রাজনীতি করতে হলে কিংবা দেশ শাসন করতে হলে ইনটেলি 
জেম্স' অথথ খবর সংগ্রহ করা হল একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয় কাজ। 
[তান বলতেন 'ইনফরমেশন গ্যাদা'রং হল রাজনাতর মেরুদণ্ড ?ীকংবা "শান্ত? । 
তাই শারোন 'ইনটোলিজেশ্স দপ্তরকে' 'রাস্ট্রের ভেতর একাঁট রাষ্ট্র" বলে বর্ণনা 
করোছলেন। ঠক এই সময়ে বৌগন এবং শেনবেতের 'িরেই্উর আঁহতুবের মধ্যে 
ঝগড়া বিবাদের দানা বেধে উঠোছল | বাদ্ধমান শারোন, এই দুই শাশ্তশালী 
নেতার কাছ থেকে নিজেকে সাঁরয়ে রেখোঁছলেন। তান ঝগড়া বিবাদে কোন 
অংশ গ্রহণ করেনান। আমরা আঁরয়েল শারোনের কার্যকলাপ 'নয়ে পরে 
বন্তারত আলোচনা করব । 

বোৌগন আঁহতুবের আধকৃত এলাকায় স্পাই ইনফরমার নিয়োগ করবার 
প্রন্তাবাঁট নাকচ করে দেবার পর আ'হতুব শেনবেতের ডিরেক্টরের পদ থেকে ইন্তফা 
দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তবে এ সময়ে শেনবেতের ডিরেইরের পদ থেকে 
পদত্যাগ করা খুব শুভ মুহূর্ত ছিলনা । আঁহতুব বুঝতে পারলেন তার 
পদত্যাগ এক বাগাঁবতণ্ডা স্থা্ট করবে । এই বাদানুবাদ দেশের 'সাঁকউীরাঁটকে 
দুর্বল করতে পারে । এই সব কথা চিন্তাভাবনা করে আঁহতুব পদত্যাগ করলেন 
না। পরে ১৯৫৩ সালে আঁহতুব পদত্যাগ করোছলেন। এ সময় বলা হল 
অধিকৃত এলাকায় ইপ্রাইল সরকারের নাত, ?বশেষ করে, এ এলাকায় খবর 
সংগ্রহের জন্যে স্পাই ইনফরমার নিয়োগ করবার বিষয়টি 'নয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং 
শেনবেতের 'িরেইরের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে 
এর এক জবাবে বলা হল শেনবেতের ডিরেন্টর আঁধকৃত এলাকা শাসন এবং বিশেষ 
করে তান খবর সংগ্রহের জন্যে যে স্পাই, ইনফরমার নিয়োগ করবার 
প্রন্তাবাট 'দয়েছিলেন সেইটি গ্রহণযোগ্য ছিলনা । 

বোগন আঁহতুবের ঝগড়া বিবাদের দরুণ পাঁণ্চম পারের তিন মেয়রের 
হত্যাকারীর নাম এবং হত্যার কারণ জানা গেল না। বোঁগনের এই প্রীতীক্রিয়া- 
শীল নশীতি, ডানপন্থী ইস্রাইীলদের উৎসাহত করল । শুধু তাই নয়। এ এলাকা 
থেকে প্যালেস্টে'নয়ানদের উচ্ছেদ করবার আন্দোলন আরো সাশ্রয় হল। 

একাঁদন পুলশের কাছে খবর এল ডানপন্থী ইন্ত্রাইীলি সম্মাসবাদীরা 
আরব ছেলে মেয়ে বোঝাই একাঁট বাসকে 'ডিনামাইট 'দিয়ে উড়িয়ে দেবার প্র্যান 
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করেছে। পরে জানা গেল এই সব ডিনামাইট, বোমা সৈন্যবাহনাীর গুদামঘর, 
থেকে চদার করা হয়েছে । পুশ এই খবর পাবার পর সজাগ হল। অতএব 
এ দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। তবে ডানপন্থুশ ইম্রাইলিরা 
আরব মহল্লার উপর একটি না একাঁট আন্রমণ করে চলল । কা করে মিলিটারি 
স্টোর রুম থেকে ভডিনামাইট এবং বোমা ইত্যাদ চার করা হয়েছিল সেই নিয়ে 
তদন্ত শর, হল। 

ইতিমধ্যে শেনবেতের কাঠামোর পরিবতন হল । শেনবেতের নতুন ডিরেইর 
হলেন আব্রাহাম শালোম। তিন ছিলেন আহতুবের সহকার ডিরেক্টর 

শালোম তার তদন্ত থেকে জানতে পারলেন কুঁড়জন উগ্রপন্থ্গ ইন্রাইলিকে 
নিয়ে একাঁট ন্র' গঠন করা হয়েছে! এদের কাজ হল প্যালেস্টেনিয়ান 
মহল্লায় আতংক স্থান্ট করা ! 

এদের গ্রেপ্তার করা হল ! পরে এদের লাম মানত সাজা দেয়া হল ॥ অপরাদকে 
গাঁড়লাদের কঠোর সাজা দে'য়া হল। 

১ + ্ঘ 

বৌগন ইঁজপ্টের সঙ্গে সাদ্ধি চগান্ত করোছিলেন বটে কন্বু এই সাক্ষরে তার 
আন্তারকতা কতটুকু ছিল পরবতা” কয়েকাঁট ঘটনা থেকে জানা যাবে। আমরা 
দেখতে পাব আরবদের প্রাতি তার মনোভাব ছিল 'নমমম, নর্'য়। তান সর্বপ্রকারে 
আরব দেশগঁলকে হেয় এবং দূর্বল করবার চেষ্টা কয়েছিলেন। একটি নমুনা ! 

১৯৫৩ সালে একটি খবরে জানা গেল ফ্লা্স ইরাকের কাছে দুইটি গনিউীক্লিয়ার 
রিগ্যান্তুর বিক্রী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । একাঁট 'রণ্যান্টর ছোট ছিল, অপরটি 
বড় ছিল। কোন আরব দেশ 'নউক্রিয়ার রিগ্যান্টরের সাহায্যে পারমাণ্ণাবক 
গবেষণা কিংবা কোন পারমাণবিঘ অস্ত্র তৈরি করবে এ ছিল বোগনের কষ্পনা 
শান্তর বাইরে । বোগন কোন দুঃসাহসিক কাজ করতে ভয় পেতেন না 1কংবা 
পরানন্দা, সমালোচনায় কোন কান দতেন না। এবারও তানি এক বালম্ঠ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তানি স্থির করলেন ইরাকের 'নউক্রিয়ার 'রিঞ্যান্র ভেঙ্গে 
দিতে হবে। নউীক্য়ার 'রিগ্যান্তর ভাঙ্গা নিয়ে যে ষড়যন্ত্র, চন্রাদ্ত হয়োছল সে 
হল 'অপারেশন প্ফিনস্কের বার কাহনী। এ হল এক রসালো, 
কৌতূহলদ্দীপক সেক্স জাঁড়ত, এক রঙ্গীন ঘটনা । একদিন বোঁগনের 'নদেশে 
এক ঝাঁক ইম্্রাইলি প্লেন বাগদাদে গিয়ে যাকের নিউক্রয়ার এরণ্যান্র, 
ভেঙ্গে দল। 

এবার সেই রঙ্গীন, রসালো কাহনী বলতে হবে। 

এ সহ সা 

বোগিন ফ্রান্সের ণনউক্লরিয়ার রিগ্যাক্টর” ইরাকের কাছে বিক্রী করবার সদ্ধাশ্ত 
নয়েছে, এই খবর শুনবার পর প্রথমে তিনি প্রথমে ফ্রাম্সকে অনুরোধ করলেন 
'ইরাকের কাছে কোন নিউক্রিয়ার রিগ্যান্টর' বিন্রী করবেন না। ফ্লাশ্স বেগিনের 
কথায় কান দিলনা । এবার বোঁগন তার সিক্রেট সাভস 'মোসাদ'কে ডেকে, 
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বললেন £ ফ্লা*্স ইরাকের কাছে একি নিউক্রিয়ার রিএাক্র বিন্লী করবে। এই 
বিন্রশির ডিলের গ্রাতাঁট খবর আমার চাই। দুই, আমরা ইরাকের নিউক্লিয়ার 
ণরএ্যা্ব ভেঙ্গে দেব । কাঁ উপায়ে এই নিউরিয়ার রিএ্যান্র ভাঙ্গা যায় তার 
পুরো প্লান তোর করতে হবে। মোসাদ এবার বোগনের নিদেশানুযায়ী কাজ 
করতে শুরু করল। 

পুথমতঃ মোসাদ এই নিউীক্রলয়ার 'রঞ্যান্ুর ভাঙ্গবার জন্যে বাভল্ন পথ, 
উপায় অনুসরণ করোছল । তারা পীরকানঃ নামে তাদের এক এজেণ্টকে ডেকে 
বলল £ ফ্লান্গে 'সারসেল' নামে একাঁট ছোট শহর আছে । এ শহরের এক 
ফ্যাক্টীরতে ইরাকের নউক্লিয়ার রণ্যাক্টুর” নয়ে ছু কাজকর্ম হচ্ছে । বেশ 'কছনু 
ইরাকীও এ প্রজেক্টে কাজ করছে । আমরা এ সব ইরাকীদের সম্বন্ধে পুরো খবর 
চাই। তোমার কাজ হবে এ খবর সংগ্রহ করা । 

ণরুকান' এই আদেশ পাবার পর পারীর মেসাদেন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ 
করল। এ দপ্তরের কার নাম ছিল “ডোভড আরবেল*। 'িকান আরবেলকে 
মোসাদের দেয়া প্রশ্ন তাঁলকা 'দয়ে বলল £ এই সবপ্রশ্নের জবাব চাই। 

যুরোপের 'বাভন্ন দেশে মোসাদের অনেক শাখা ছিল। আরবেল এবার 
মোসাদের এক চরকে ডেকে বললেন £ আমরা যে সব ইরাকী এই 'নউ'কুয়ার 
প্রজেহে কাজ করছে তাদের পার্সনাল ফাইল চাই ।, 

মোসাদের এই এজেন্টের নাম 'ছিল 'জ্যাঁক মারসেল” । তান সারসেলের এ 
ফ্যাক্টীরতে এডামানন্ট্রেশন ডিপাট'মেণ্টে কাজ করতেন । 

নউ্রয়ার প্রজেন্টের ফ্যান্তীরতে আইনকানুন ছিল বড় কড়া। কারু চোখে 
ধূলো দিয়ে ফাইল বের করে আনা সহজ কাজ ছিল না। ধরা পড়লে কঠোর 
সাজা । এত বপদ থাকা সত্তেও জ্যাক মারসেল এ ফাইলগ্দাল ফ্যান্ভীরর বাইরে 
নয়ে আসতে রাঁজ হল। ঠিক হল মাসসেল 'কছঃক্ষণের জন্য ফাইলগন্াল এনে 
মোসাদের এজেণ্টদের হাতে তুলে দেবে। মোসাদের এজেণ্টরা এ ফাইলগুপির 
প্রাতাঁট পাতার ফটো কাঁপ করে নে'বে। 

প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করা হল । পরে ফাইলের প্রাতাঁট পাতা কম্পুটারে 
ধরে রাখা হল। এইসব খবর থেকে জানা গেল ফ্রান্সে যে সব বৈজ্ঞাঁনকরা 
এসোছিলেন তার মধ্যে সব চাইতে দর্ল চাঁরন্রের বৈজ্ঞাঁনক ছিলেন বুন্রোস ইবন 
হালিম । 'বয়স বিয়াল্লশ, ল্তী'র নাম সমীরা-অস্থখী দাম্পতা জীবন। 

হাঁলম হল 'সেক্স স্পাইং-র' বড়  শিকার। 

এবার কাহনী শুরু করা যাক বুন্রোপ ইবন হালিমকে 'নয়ে। তাকে 
ইনটোলজেত্স সাভসে িন্রুট করবার চেন্ট করা হল। এই 'রন্রুটমেণ্টের 
জন্যে দুমুখী আন্রমণ করা হল। একদল '্ছির করল তারা হালিমের স্ব 
সমণরার সঙ্গে বন্ধত্ব করবে এবং হালিমের ব্যানুগত জীবন, দাম্পত্য জীবনের 
খুটিনাটি খবর জানবার চেম্টা করবে। আর একদল শ্ছির করল হা'লিমকে বশ 
করবার চেস্টা করবে। 


৯৮ 


প্রথমতঃ ঠিক হল হালমের স্ত্রী সমীরাকে কিছুক্ষণের জন্যে বাঁড়র বাইরে 
[নয়ে যাওয়া হবে। কতা গনী যখন বাঁড়র বাইরে থাকবেন তখন মোসাদের 
অনুচরেরা ওদের বেডরুমে ঢুকে বিছানার পাশে একটি মাইক্রোফোন বাঁসয়ে 
আসবে । রান্রবেলায় স্বামী স্তী'র আলাপ-আলোচনা শোনা দরকার । কারণ 
দাম্পত্ত্য আলাপ-আলোচনা থেকে অনেক গোপন খবর জানা সম্ভব হবে। 
প্রথমতঃ জানা প্রয়োজন, হালিম এবং সমীরা ইরাকের কোন এলাকার লোক। 
ও?্দব কথাবার্তা এবং উচ্চারণ থেকে সহজেই বোঝা যাবে এরা ইরাকের কোন 
প্রদেশে বাস করেন ।. দুই, এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, স্বামী, স্ত'র 
সম্পর্ক ক রকম? 'মধুর না বিষান্ত। 

মোসাদের প্রথম দলটি গিয়ে সমীরার সঙ্গে দেখা করল । 

প্রথম দলের নায়কা ছিল এক অপূর্ধ সুন্দরী, আদবকায়দা দুরন্ত এক 
আধুনকা। মেয়োট সমীরার কাছে গিয়ে ানজের পারচয় দিয়ে বলল 
আমার নাম জ্যাকীলন। ( মিথ্যা, ছদ্নাম, মাসল নাম দীনা, ইসরাইলি এজেন্ট ) 
আম বাঁড় বাঁড় ঘুবে “সেপ্ট' বিত্ী কার। অবাশ্য একাজ আমার পেশা নয় । 
হাত খরচের জন্যে ছু টাকা রোজগাত্র করাই আমার উদ্দেশ)? | 
জ্যাকীলন যখন সমীরার বাঁড়তৈ গিযোছল তখন হাঁলম বাড়তে 
অনুপাস্থিত ছল । 

সমীরা এই সব দামী ফরাস সেপ্টগুল দেখে বেশ উত্তোজত হয়েছিল। 
এর আগে এত ভাল দামী সেন্ট পে দেখোন । পরে সমীরা যখন জানতে 
পারল সেন্টগীলর দাম বাজারের চাইতে কম, তখন তার মন আরো 
উত্তোজত হল । 

কছুক্ষণ কথাবাতা বলবার পর মীরা জ্যাকলিন ওরফে দীনাকে বলল £ 
আমার বিবাহিত জীবন মোটেই জুখের নয়। দেশে আমার বাবা বন্ুশালী এবং 
আমার স্গখের জন্য 'তাঁন আমাকে নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠিয়ে থাকেন। হালিম 
যে টাকা মাইনে পায় সেই টাকা 'দয়ে সংসার চলেনা ! সেন্ট কেনা তো দরের 
কথা। 

এই আলাপ আলোচনা থেকে আরো জানা গেল সমীরা 'নঃসন্তান । এইটে 
হল সমীরার জীবনের অশ্ান্তর মূল কারণ । 

একাদন সমীরা জ্যাকীলিনকে বলল £ ইরাকে আমার মা অস্চ্থা । মাকে 
দেখবার জন্যে কিছহীদনের জন্যে ইরাকে যাব । হালিম আমার অবর্তমানে পারাতে 
থাকবে। সমীরার কথা থেকে আরো বোঝা গেল যে হালিম পারতে একা থাকে 
এটা তার পছন্দের নয় । কন সে কী করতে পারে ? 

জ্যাকীলন সমীরার দুখের প্রাতি সহানুভূতি জানাল । পরে বলল £ আমিও 
বড়লোকের মেয়ে । তবে হাতখরচের জন্যে এই সেল গালের” কাজ করাছ। 

জ্যাবলনের প্রাথামক কাজ 'ছিল সমীয়ার সঙ্গে আলাপ পারচয় করা এবং 
পার ঘরের খবর বের করে নেয়া । অর আধাশক উদ্দেশ্য সফল হয়োছিল। 


১৯১৩১ 


আস উদ উ্। যে হীলসের চীরন্নের দূধলতাগ্লি জেনে নিয়ে তাকে 


বশ করবার জন্যে জাল ফেলতে হবে৷ 
এবার সমশীরাকে বাড়ির বাইরে ?নয়ে যেতে হবে । আর সমীরার অন:পাস্থাতর 
নুযোগে তার বেডরুমে একটি মাইক্রোফোন বসাতে হবে । হঠাং জ্যাকলিন তার 
দ্বিতাঁয় চাল দিতে শুরু করল । তার মনে পড়ল কিছুদিন আগে সমীরা তাকে 
বলোছল সে তার চুল তোর করবার জন্যে মেয়েদের বিউটি সেলুন খদজছে। 
জাকালন সমীরাকে বলল £ সর'বোর কাছে একজন নামকরা “বিউটিশিয়ান; 
আছেন। তান তোমার চুল করে দেবেন... ৷ 
জ্যাকাঁলনের প্রস্তাব শুনে সমীরার মন আনম্দে নেচে উঠল । কারণ সমীরার 
ব্যান্তগরত কোন বন্ধ; ছিলনা । এবার থেকে জ্যাকাঁলন হল তার ঘানষ্ঠ বান্ধবী । 
তাকে সে 'নয়ীমতভাবে তার বাড়তে ডাকত এবং তার কাছে মনের দুঃখের 
কথা বলতে শুরু করল। একাঁদন আলোচনাকালীন জ্যাকীলন বলল £ দোখ 
তোমার বাড়র চাঁব 2 আম তোমার ফ্ল্যাটের চাবির জন্যে একটা চাবর গোছা 
নয়ে এসোছ । এই চাঁবর গোছাটর ভেতর তোমার বাঁড়র চাঁব রেখে দেব । 
সমশীরা তার ক্লযাটের চাঁব দিতে কোন আপাতত করলনা । কয়েক সেকেগ্ডের 
ব্যাপার । জ্যাকাঁলন চাঁবর গোছায় ফয্যাটের চাঁবাঁট ঢোকাবার সময় এক 
কেণ্ডের মধ্যে ফ্ল্যাটের চাবর একাঁট মোমছাচ করে 'নিল। পরে এ মোমছাচ 
থেকে একাঁট নকল চাব করে নেয়া হবে। সমীরা অবাশ্য ঘুনাক্ষরেও টের 
পেলনা বে তার বাড়ির চাবির নকল তোর করা হচ্ছে । 
ইতিমধ্যে মোসাদের দ্বিতীয় দলাঁট বেশ তৎপর ছিল । এবার তারা সমীরার 
বেডরূমে একাঁট মাইক্রোফোন বসাল । পরে সেই মাইক্রোফোনের সাহায্য ?নয়ে 
স্বামী-্তী'র অস্ুখী দাম্পত্য জীবনের আলাপ আলোচনা শোনা হল । এই 
আলোচনা থেকে শোনা গেল, কোন তারখে সমীরা ইরাকে যাবে। হালিম তার 
স্তনকে বলছিল, সে যেন একবার এম্বাসীতে গিয়ে তার ?সাঁকউারটি* চেক আপ 
করে নেয় অথাং জানা দরকার স্বামী-স্ত্রী ইম্রইীল ইনটোলজেন্স সাভসের 
কার হয়েছে কিনা? এই কথাবাতা শুনবার পর মোসাদের এজেণ্টরা 
আরো সাবধান হল। বন্ধু সময়টা ছিল সা্ধক্ষণ। হালিমকে দলে 'রন্রুট করা 
আবশ্যক ছিল ৷ তেল আভভের মোসাদের হেডকোয়ার্টার থেকে প্রাতাদন তাগদ 
আসাছল রেজাল্ট "্চাই»। কা করে হালমকে দলে টানা যায় এইটে ছিল 
মোসাদের চিন্তার কারণ। 


একদিন সমীর জ্যকালনকে বলল তোমার আর আমার বাঁড়তৈ আসতে 
হবে না।' সমীরার এই 'নষেধ করবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। এর 
আগের রান্রে সমীরা হালিমকে বলোছল আজকাল তুম আমার বান্ধবী 
জ্যাকাঁলনের পানে বেশ লোভন৭য় দণ্ট 'দয়ে তাকাচ্ছো। ব্যাপার কী বলো 
তো? আম সন্দেহ করছি আমার অবর্তমানে তুমি ওর সঙ্গে প্রেম করবে ।; 

মাইন্রোফোনে এই সব আলোচনা শুনবার পর মোসাদ "স্থির করল এবার. 


২০০ 


এ কাজে সামান্য ভুল হলে কিংবা হালিম বুঝতে পারলে বিগদের রী 
আছে। তাই ডনোভান হালিমকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করলেন। বলল এ হল 
সি আই-এ'র কাজ। 

কিন্তু ইরাকের কঠারা যাঁদ জানতে পারেন আমি কাঁ করেছি তাহলে আমার 
[বিপদ হবে। তারা আমাকে ফাঁস দেবে। 
না, তোমার কারা তোমাকে দোষারোপ করবেননা । 
ওরা কী আরে কিছু খবর চায়? হালিম এই প্রশ্ন না করে পারল না। 
ওদের প্রশ্নটা কী আম ঠিক বুঝতে পারাছ না। দাড়াও, ওরা একটা 
কাগজে এই প্রশ্ন লিখে 'দিয়েছে"""এই বলে ডনোভান ড্রয়ার খুলে একাঁট 'চরকুট 
বের করলেন। পরে বললেনঃ ওরা জানতে চায় ফস ইরাককে অনুৎকর্ষ 
ইউরোনয়াম (1801101060 [18010 ) দেবার গ্রন্তাব করেছে । ইরাক এর কী 
জবাব দেবে ? 

আমরা 'অনুকর্ধণ ইউরোনিয়াম চাই বটে, তবে এই বিষয়ে চড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নেবেন ইয়াহয়া এল মেশাদ ।, 

তাহলে তুমি এ খবরটা ওর কাছ জেনে ওদের বলে দাও। তোমার সব বিপদ 
দর হবে। ডনোভান বললেন । 

হাঁলম এর জবাবে ছু বলল না। খবর 'বন্রী করে হালম দু পয়সা 
কাময়েছিল। এবার থেকে সে নিজের একজন গ্াঁনকা বান্ধবী রেখেছিল। 
মেয়েটির নাম ছিল 'ক্লুদ মাগাল'। রুদ মাগালের সঙ্গে মোসাদেরও সম্পর্ক 
ছিল। কারণ মাগাল মোসাদের কাছে খবর শীবন্রী করত। 1কছ:দন পরে 
মাগালের সঙ্গে তার গাঢ় বন্ধত্ব হল 

এর পরে অধ্যাপক মেসাদ প্যারীতে এলেন। ডনোভান বললেন £ 
মেসাদকে ডিনারে নেমন্তন্ন করা হক। ডানোভান আরো বললেন তোমরা দুজনে 
যখন 'ডনারে যাবে, তখন আম দৈবন্রমে ওখানে গিয়ে হাঁজর হব । 

তাই হল। 

হালিম অধ্যাপক মেসাদের সঙ্গে ডনোভানের পারচয় কারয়ে দিল! কিন্ত 
অধ্যাপক মেসাদ খুব সাবধানী লোক ছিলেন। সহজে মুখ খুলবার পানু 
ছিলেন না। ডনোভানের সঙ্গে মেসাদের পাঁরচয় কাঁরয়ে দেবার সময় হালিম 
বলোছল £$ ভনোভান হলেন এক ধনী ব্যবসায়ী । 

সোঁদন রাত্রে হালিম ডনোভানকে বলল £ অধ্যাপক মেসাদ সহজে মুখ . 
খুলতে চাইছেন না। 

পরের দিন ডনোভান হালমকে বললেন £ তোমার বন্ধুরা জানতে চাইছেন 
সারসেলের ফ্যান্ঠীর থেকে এটামক গ্ল্যানট কবে নাগাদ ইরাকে 'নয়ে যাওয়া 
হবে। এই খবরাঁট পেলে সি-আই-এ তোমারে আর বিরন্ত করবে না। 

ইাতিমধো মোসাদ জানতে পেরোছল যে ইরাক ইউরেনিয়ামের 'বিকম্পে অন্য 
কোন রাসায়ানক দুঝ্য গ্রহণ করতে আনচ্ছুক। 
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তবে এই বিষয়ে অধ্যাপক মেসাদের সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত । 

ইতিমধ্যে হালিমের স্ত্রী সমীরা পারতে ফিরে এসে স্বামীর বিরাট পাঁরবর্তন 
দেখতে পেল। অবাশ্য তার স্বামীর চাকুরিতে উন্নাতি হয়েছিল এবং 
মাইনেও বেড়েছিল । এবার থেকে প্রায়ই হালিম তার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরের 
রেন্তোরায় খেতে যেতো | সমীরা জানত তার স্বামী একজন উ“চুদরের বৈজ্ঞানিক 
তবে তার বাঁদ্ধ ষেখমোটা একথাও তার অজানা ছিল না। 

একাঁদন রান্রে হালিম সমণীরার কাছে তার অনুপ্পাগ্থিতিতে যে সব ঘটনা 
'ঘটোছিল, ডনোভান, 1স-আই-এ-র পুরো কাহনী বলল । সমীরা ছিল আত 
বাদ্ধিমতশ । সে এক মৃছর্তের মধ্যে সমন্ত ঘটনা আঁচ করে গনল। স্বামীর কাছে 
সব কথা শুনবার পর সমীরা প্রায় চিৎকার করে বলল £ তুম করেছ কী? 
তোমার পেছনে যারা লেগেছে তারা 'স-আই-এর লোক নয় । তারা হল ইন্ত্রাইীল 
পাই । এরা হল মোসাদ। আমার মত গর্দভ মেয়ে আর ইন্্রাইলি »পাই 
ছাড়া আর কে তোমার সঙ্গে কথা বলবে 2 

অবাঁশ্য সমীরা মোটেই গদ্ধভ মেয়ে ছিল না। 


এ চি এ 5 
নাটকের তৃতীয় অঙ্ক । 
তু'লো বন্দরের কাছে ছোট একটি শহর । 
সেইন স্য়োরমেয়ার ৷ 
সময় রান্রবেলা । 


গিনি ট্রাক এমরাজ' ফ্যান্টীর থেকে গ্লেনের কয়েকটি বড় বড় ইঞ্জিন নিয়ে 
শহরের দকে আসাছল । 

এ ট্রাকগ্যীল ছিল মোসাদের। ট্রাকগীল এটামক 'রঞ্যান্টরের “লানট ধংস 
করতে আসাছিল। মোসাদের এই ফড়যন্ত চক্রান্তের নাম ছিল 'প্রোজান হস” । 
ঠক হয়েছিল ট্রাকগুীল আঁত গোপনে এটামক প্রজেক্টের সাকউীরটি এলাকায় 
1গয়ে পৌছুবে ৷ মোসাদ হালিমের কাছ থেকে আগেই খবর বের করে নিয়োছিল 
এ গ্লাণ্ট এবং তার যন্্রপা'তগ্দীল কোথায় রাখা হয়োছল। মোসাদের এ 
দলের মধ্যে পদাথণীবজ্কানের এক বিশেষজ্ঞ ছিলেন । এ বৈজ্ঞানক জানতেন কী 
করে এ 'রণ্যান্র কাজ করান যায় । এ ছাড়া বৈজ্কানক জানতেন গলাণ্ট ধ্বংস 
করতে হলে কোথায় কোথায় বোমা রাখতে হবে। এ বৈজ্ঞানিক এই ধরনের ধ্বংস- 
মুলক কাজ করবার জন্যে পাকা ছিলেন। বৈষ্কাঁনককে তেল আভিভ থেকে 
1বশেষ কাজের দা'য়ত্ব দিয়ে পাঠান হয়েছিল । 

ট্রাকগ্বীল যখন প্রজেক্ এলাকায় ঢ্‌কাছল তখন গেটের সামনে গোলমাল 
শোনা গেল । কী ব্যাপার ? সবাই দৌড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপাক্থিত হল। এই 
দর্শকদের মধ্যে ?সাঁকউীরাটি এলাকার প্রহরীরাও 'ছিল। তারা মজা দেখতে 
এসোঁছল। 
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প্রহরীদের মধ্যে একজন নতুন প্রহরী ছিল। তার পরিচয় ছিল অজানা । 
1কছ-দিন আগে এক ভদ্রলোকের সুপারিশে তাকে প্রহরীর কাজের জন্যে নিয়োগ 
করা হয়োছিল। লোকাঁট ঘটনাস্থলে যায়ান ৷ হয়ত ইচ্ছে করেই। 

এই অঞ্জানা প্রহরী কোন সময় নন্ট করল না। যেখানে এটামক 'রগ্যান্টরের 
প্লানট রাখা হয়োছিল সে গিয়ে এ গুদামঘরের দরজা খুলে দিল। এ গুদ্াম- 
ঘরে ষে রিএ্যান্তুরাট িল--কথা ছিল দুদিন বাদে এ যন্তাট ইরাকে পাঠান 
হবে। এবার ইস্্রাইলি বিজ্ঞানক এ রিঞ্যাইঈরের ভেতর টাইম বোমা এবং 
ডিনামাইট রেখে দিল। টাইম বোমা দূর থেকে রেডিও'র সাহ।য্যে ফাটান 
যাবে। 

একট, বাদে গুদাম ঘরে এক তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। *লানটের ভেতর 
যে সব বোমা এবং িনামাইটগুিল ছিল সেইগ্াল প্রায় একসঙ্গে ফেটে উঠল ? 
এ ডিনামাইটের আওয়াজ শোনবার সঙ্গে সঙ্গে 1সাঁকীরাঁট গার্রা দৌড়ে 
ঘটনাস্থলে গেল । এই গোলমাল শুরু হবার পর মোসাদের এজেন্টরা- 
বৈজ্ঞাঁনকরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল । 

মোসাদ যা চেয়েছিল তাই পেল । 

ফ্রান্সের 'বাভন্ন সংবাদপন্র এই ঘটনার জন্য বাঁভন্ন রাজনোতিক দলগুলিকে 
দায়ী করল। একাঁট সংবাদপত্র বললঃ এই ধ্বংসমূলক কাজ করবার জন্যে 
বামপন্থী দলগাঁল দায়ী । আর একি দল বলল ঃ এই ধঙংসের পেছনে প্যালে- 
স্টৌনয়ানদের হাত আছে । আবার আর একটি পাঁন্রকার মন্তব্য ছিল £ এ হল 
এফ. বি. আই-র কাজ । 

এই সব নালিশ আভযোগের ভ্রশাবে ইন্তরইল সরকার বলল ঃ এই সব প্রচার 
হল ইন্রাইল সরকার 'িরোধশ । 

৫ ক ং 

বিস্ফোরনের ঘটনার রান্রে। হালিম এবং তার বন্ধুরা ডিনার খেতে রে'ন্তোরায় 
গিয়েছিল। বাড়তে ফিরে এসে হালিম রোডওতে এই বিস্ফোরনের খবর 
শুনতে পেল। এই খবর শুনবার পর সে চিংকার করে উঠল। ব্যাপারাঁটর 
গুরুত্ব বুঝতে হাঁলমের কোন অস্থাবধা হল না। এটাম্‌্ক সলানট যেখানে রাখা 
হয়োছিল সেইখানেই বিস্ফোরণ হয়েছে । ইরাকের এটমিক রিঞ্যান্তর ধংস 
হয়েছে । 

হালিম এই খবর শুনবার পর পাগলের মত ছ?টোছ-ীট করতে লাগল । 

তম ক পাগল হলে নাঁক ? কৌতূহলী সমশীরা হালমকে 'জজ্ঞেস করল। 

£ ওরা এটমিক 1রগ্যা্টর বোমা, ভিনামাইট দিয়ে ধংস করে দিয়েছে হালিম 
1চধকার করে বলে উঠল । “এবার ওরা আমাকে খুন করবে । 

হাঁলম ডনোভানকে টোলফোন করল । ডনোভান বাড়তে ছিলেন না। 

পরে ডনোভান হালিমকে টৌলফোন করলেন । এত গভীর রানে টোলফোন 
করেছ কেন? ডনোভান জিজ্ঞেস করলেন । 


০৯ 


হালিম তার মনের উত্তেজনার কারণ খুলে বলল । 
ডনোভান এর জবাবে বললেন £ বোকার মতো কিছ? করোনা । তুম যে এই 
বিস্ফোরনের সঙ্গে জীঁড়য়ে আছো একথা কাউকে বল না। কাল রান্রে তম এসে 
আমার সঙ্গে দেখা কর। 
পরের দিন নিদ্ধ(ারত সময়ে হালিম গিয়ে ডনোভানের সঙ্গে দেখা করল। 
ইরাকিরা এবার আমাকে ফাস দেবে- হালিম প্রায় কান্নার স্্রে বলল। 
£ না, তোমাকে কেউ দোষা বলতে পারবে না। ডনোভান হালিমকে সান্তনা 
দেবার চেথ্টা করলেন । 
হালিমের মনের আশংকা দূর হল না। বলল £ আমার মনে হয় এই ধ্নংস- 
মূলক কাজের পেছনে ইন্রাইীলদের হাত আছে । আমার স্লী এ কথা 


না, তৃমি প্রলাপ বক্‌ছ। আমরা যাদের সঙ্গে কাজ করাছ, তারা কখনই 
এই ধরনের নোংরা কাজ করতে পারে না। এ হল ইনডাস্রয়াল এসাঁপওনেজের 
কাজ। তুমি জানো আজকাল 'বাভন্ন ধরনের ব্যবসায়ণ প্রাষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর 
প্রাতযোগিতা চলছে । এ নিশ্চয় তাদের কারু কাজ, ডনোভান হাঁলমকে 
বোঝাবার চেন্টা করলেন। 

হালিম বলল, আম ইরাকে ফিরে যাব । আমার শ্রী একমৃছর্তও এখানে 
থাকতে চাইছে না। আমরা অনেকাঁদন পারীতে কাঁটয়োছ। 

ডনোভান হালিমের মনের সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করলেন) বললেন £ 
অবাশ্য যাঁদ তুমি চাও, তাহলে ইস্রাইীলিদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পার । 
ওরা তোমাকে সাহায্য করবে । এছাড়া ভাল টাকাও দেবে । 

না, আম ইরাকেই ফিরে যাব. বেশ দৃঢ়কণ্ঠে হালিম জবাব দিল। 

কয়েবাঁদন বাদে হালিম এবং তার স্ত্রী সমরা দেশে ফিরে গেল। 

সং ্ ঈ সং 

এবার মোসাদের কাছে আর একটি বড় সমস্যা হল অধ্যাপক মেসাদ। 

অধ্যাপক মেসাদ ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে পারমানাঁবক বিজ্ঞানের একজন পাঁপ্তত 
অধ্যাপক । ইরাকের সামারক বেসামারক কাদের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল । 
মোসাদ অধ্যাপক মেসাদকে সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না। তারা অধ্যাপক 
মেসাদকে তাদের দলে রিন্রুট করবার 'ফাকরে ছিল। হালিমের কাছ থেকে 
অনেক খবর পাওয়া সত্বেও তাদের কয়েকাঁট জর:রা প্রশ্নের জবাবের দরকার ছিল । 
তাই অধ্যাপক মেসাদকে দলে টানবার চেন্টা করা হল। 

[কছাাদন পরে অধ্যাপক মেসাদ আবার ফ্লাচ্সে ফিরে এলেন । পারাঁতে তার 
ণকছ জরুরী কাজ ছিল। মোসাদেরও ইচ্ছা ছিল অধাপকের কাছ থেকে কিছু 
জরুরী খবর বার করতে হবে। 

একাঁদন সারসেলের এটামক রিঞ্যাক্টরেন প্রজেতের এক সম্মেলনে অধ্যাপক 
মেসাদ বললেন আমরা আবার আরব ইতিহাসকে পারব্তন করবার চেক্টা করাছ। 
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অধ্যাপক মেসাদের এই মন্তব্য ইম্রাইলিদের মানে ভয় এবং আতংক সু 


করল । 
এবার ইহ্রাইীল ইনটোলজেন্স অধ্যাপক মেসাদকে হয় তাদের দলে টানবার' 
নয় তাকে খুন করবার চেষ্টা করতে লাগল । 

অধাপক মেসাদকে দলে রিক্রুট করা সম্তবহলনা। অতএব তাকে খুন 
কর৷ হল। কা করে সেইটে বলাছি। 

অধ্যাপক মেসাদের জন্ম হয়োছল ইজিস্টে, ১৯৩২ সালে ১১ই জান;য়ারাঁতে । 
পারমানবিক বৈজ্ঞাঁনক হিসেবে তার পাশ্চাত্য জগতে যথেন্ট জুনাম ছিল । 

[তান আলেকজান্দ্ুয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের পারমাণবিক বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। 
অধ্যাপক মেসাদ খুন হবার পর তার ম্বা এক সাংবাদিককে বলেছিলেন £ যে 
আমার স্বামী আমাদের সবাইকে 'নয়ে অনা ছ:টি কাটাবার প্ল্যান করোছিলেন । 
একাঁদন আকাঁম্মক তিনি একাঁট টোলিফোন পেলেন । এই টোলফোন পাবার পর 
1তাঁন বাস্নিত ও বিচালত হয়োছিলেন। কারণ অধ্যাপক মেসাদ এ সময়েই সন্দেহ 
করোছলেন ইন্ত্রাইলি স্পাই তার পেছনে ঘুরছে এবং হয়ত তাকে খুন করবে । 

অধ্যাপক মেসাদের স্তী আরো বলোছলেন যে আমার স্বামী আমাকে 
বলোছলেন আমি যে কাজ করাছ সেই কাজে বিপদ আছে । কারণ ইস্রাইীল 
শুরা জানে আম এটম বোমা বানাতে পার । হয়ত এ কাজ করতে গিয়ে 
আম প্রাণ হারাতে পার । আম একথাও জানি ওরা আমার কাছ থেকে যা 
চায় সেই জানষ না পেলে ওরা আমাকে খুন করবে। 

এর কিছাাদন পরে এক প্রকাশিত ফরাম সরকারের ইন্তাহার থেকে জানা 
গেল অধাপক মেসাদ এক গাঁণকার খঞ্পহ পড়োছিলেন । এই গাঁণকার নাম ছিল 
মারী কুদ মাগাল । কছাদন আগে হালিমকে বশ করবার জন্যে মারী র্ুদকে 
পাঠান হয়েছিল। মাগাল 'বাভল্ল সময়ে মোসাদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ 
করোছল কিন্তু মোসাদ সংস্থাটি কী এবং এরা কী ধরনের কাজ করে একথা 
শগাল জানত না। হয়ত জানবার চেন্টা করেনি! কারণ মাগালের আসল 

য়োজন ছিল টাকা । সেই টাকা তাকে যেই দিক নাকেন ? 

মোসাদ জানত অধ্যাপক মেসাদ এক শন্ত কাঁঠন চাঁরত্রের বৈজ্ঞানক | তাকে 
ধশকরা খুব সহজ কাজ হবে না। মোসাদ এবার স্থির করল অধ্যাপক 
মেসাদের কাছে স্পন্ট পাঁরস্কার প্রন্তাব রাখতে হবে আপাঁন আমাদের সঙ্গে কাজ 
করুন। অবাশ্য মোসাদ আরো ঠিক করল যাঁদ অধ্যাপক মেসাদ তাদের এই 
প্রন্তাবকে স্বীকার না করে নে'ন তাহলে তাকে খুন করতে হবে । 

চুর হয়েছিল মাগাল অধ্যাপক মেসাদের কাছে যাবে । মেগাল অধ্যাপকের 
ঢাঁড়তে পেশছু;বার আগেই মোসাদের একজন এজেণ্ট, তার নাম ছিল এহদা 
।গল- অধ্যাপক মেসাদের বাড়তে গিয়ে হাজির হল। অধ্যাপক মেসাদ এই 
অপারাচিত লোকাঁটকে দেখে অবাক হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগল এই লোকটি 
কে? তিন দরজার কাছে দাঁড়য়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপান কে? কাচান. 
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এই রানে? 

শুনুন আপাঁন যাঁদ আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজ থাকেন, তাহ'লে আমরা 
আপনাকে অনেক টাকা 'দতে রাজ আছি । 

£ আপাঁন কে ঃ অধ্যাপক মেসাদের কণ্ঠম্বরে ছিল বিস্ময়ের সুর । 

£ মনে করুন, আমি কোন একটা দেশের প্রাতীনাধ। 

£ আপান এক্ষীণ এই বাঁড় থেকে বোৌঁড়য়ে ঘান, অধ্যাপক মেসাদ প্রায় 
চিংকার করে এই কথাগুলি বললেন । 

এহদা গিল চলে গেল। 

পরের প্লেনে ইন্্াইলে ফিরে গেল ? 

এ হল মোসাদের নিয়মকানুন 2 এক অপারচিত লোককে শিকারের বাঁড়িতে 
পাঠান। লোকটির কাজ শেষ হবার পর সে দেশ থেকে নিজের দেশে চলে আসবে 
যেন স্থানীয় পুলশ তদন্ত করে জানতে না পারে অধ্যাপক মেসাদের বাঁড়তে 
কে এসৌছল, কে অধ্যাপক মেসা্কে সাবধান করোছল । 

এবার মোসাদ বুঝতে পারল অধ্যাপক মেসাদকে খুন না করা ছাড়া অন্য 
কোন পথ নেই। কিন্তু এই খুন কী করে করা যায়? কারণ খন করার একটা 
ষান্ত এবং হেতু থাকা প্রয়োজন । 

এবার নাটকে এল গাঁণকা মাগাল। তাকে বলা হল অধ্যাপক মেসাদকে 
নিয়ে ডিনারে যাও। অবাশ্য নিমল্ণ অধ্যাপক মেসাদই করেছিলেন । 

ডিনার খাবার পর অধ্যাপক মেসাদ তার বাঁড়তে ফরে এলেন। পরে 
মেসাদ যখন নাক ডাঁকয়ে ঘুমনচ্ছিলেন তখন মোসাদের দুই এজেণ্ট এসে তাকে 
ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করল। পরের দ সকালে বাঁড়র ঝি এসে অধ্যাপকের 
মৃতদেহ দেখতে পেল। 

পুলিশে খবর দেয়া হল । ফরাস পুালশ খুনের তদন্ত করে বলল £ এ হল 
পেশাদার খুন। পাকা হাতের কাজ। এঁদকে খুনী অধ্যাপক মেসাদের কাছ 
থেকে কিছুই নেয়ান। না টাকা, না ডকুমেণ্ট। তাহলে খুনের কারণ কী ? 

এই হল ফরাস প্যালশের প্রশ্ন । অনেক তল্লাসর পর পীলশ অধ্যাপক 
মেসাদের বাড়তে একটি তোয়ালে 'লপান্টকের রং দেখতে পাওয়া গেল। 

এই 'িলপাঁন্টক কার ? 

মাগালের ? 

এঁদকে গাঁণকা মাগাল অধ্যাপক মেসাদের খুনের খবর শুনে অবাক হল না। 
শুধু নিজেকে খুনের আভযোগ থেকে বাঁচাবার জন্যে থানায় 'গয়ে পাঁলশের কাছে 
বলল £ সৌঁদন রান্রে ডিনার খাবার সময় অধ্যাপক মেসাদ বেশ উত্তোজত 'ছিলেন। 
1তাঁন নালশের ম্ুরে বলোৌছলেন যে খাঁনক আগে তার বাঁড়তে একা 
অপারচিত লোক এসে তাকে শাসয়ে গিয়েছে-"'তার বিপদে পড়বার সন্তাবনা 
আছে । লোকাঁট অধ্যাপক মেপাদের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান খবর কিনতে 
' চাইছিল । অধ্যাপক মেসাদ ওদের কাছে কোন খবর বিন্লী করতে চানান:""-". 
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পরে মাগাল এই খবরগ্াল ডনোভানকে 'দিল। মাগাল জানত না ভনোভান 
হল এক ইম্্রাইলি এজেন্ট... 

ডনোভান মাগালের শালাপ-আলোচনার অংশ মোসাদকে দিল। এ থেকে 
[বিপদ শরু হল। 

৬ সং ১৪ 

কিন্তু এবার পারার মোসাদ বুঝতে পারল মাগাল বে"চে থাকলে মোসাদ 
বিপদে পড়বে । মাগালকে খুন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ কাউকে খুন 
করতে হলে তেল আভিভের হকুম নিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মাগালকে তেল 
আ'ভিভের িনানূমাতিতে হত্যা করা হল । 

১২ই জুলাই, '১৯৫৩ সালে । বেশ গভনর রান্রে গাঁণকা মাগাল খশ্দের 
পাবার জন্যে বুলেভাঁর সাঁ জারমাকে দড়িয়োছিল। এমাঁন সময় একটি কালো 
রংয়ের মাঁস্সাডজ মাগ্ালের কাছে এসে দাঁড়াল। গাঁড়র ভেতর থেকে এক 
প্যাসেঞ্সার এসে গপিকা মাগালের কাছে গেল । মাগালও গাঁড়র কাছে গিয়ে 
দাঁড়াল। হঠাং দেখা গেল একটি গাঁড় মেগালের পানে ছুটে আসছে । কয়েক 
সেকেগ্ডের ব্যাপার। গাঁড় এত তাড়াতাঁড় এল মেগাল নিজেকে সামলাতে 
পারল না। প্রথম গাঁড়র প্যাসেঞ্জার মাগালকে ধাক্কা দিয়ে এ চলগু গাঁড়র 
সামনে ফেলে 'দিল। 

অধ্যাপক মেসাদের হত্যার একমান্র সাক্ষী মাগালকে হত্যা করা হল। 

মাগালকে হত্যা করবার পর, আততায়শরা ঘটনাস্ছল থেকে পালিয়ে গেল। 

স€ সং সং 

এই হত্যাকাণ্ড, কিন্তু বাগদাদে পারমাপাঁবক 'রিগ্যান্্র নিয়ে যে কাজ হচ্ছিল 
সেই গবেষণা 1কংবা কাজ বন্ধ করতে গ।(রল না। 

এরপর প্রধানমন্ত্রী বৌগন 'চ্থির করলেন ইরাকের বিরুদ্ধে আরো শল্ত, 
কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে । বোঁগন ইন্ত্রাইীল চীফ অব 'দ আর্ম স্টাফ 
রাফুল আইটানকে ডাকলেন। শলাপরামর্শ করবার জন্যে । বোঁগন স্থির 
করলেন ইম্রীইলি ধবমানবাহনী গিয়ে বাগদাদে হানা দেবে এবং ইরাকী 
পারমাণবিক 'রিঞ্যানরকে ধথংল করবে। 

কন্ধু বোগনের প্ল্যান কার্যকরী করতে কিছ? সময় নিল: 

এ সময়ে ইন্ত্রাইলে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘাঁনয়ে এসেছিল। 

ধবরোধী দল বোৌগনের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরেছিল । যাঁদ বোগনের 
এই সদ্ধান্ত কার্ধকরণ করা হয়, তাহলে আগামী নির্বাচনে 'লিকুইদ পার্ট এবং 
বোগন লাভবান হবেন । বিরোধী নেতারা বোগিনের কাছে গিয়ে আবেদন করলেন £ 
এই এয়ার রেড বর্তমানে চ্ছগিভ রাখুন” 1বরোধাপক্ষের তার প্রতিবাদের সঙ্গে 
ইস্্রাইলি ইনটোলিজেশ্স সাঁভসের কর্তারা বোগনকে স্পন্টভাবে বলোছিলেন এই 
য়ার রেড' করা হলে ইরাক-ইরান যদ্দ্ধ বন্ধ হবে। এছাড়া সারা দ্ানয়ায়, 
 ইুম্াইলের বিরোধী এক মন্বোভাব স্ম্টি হবে। 


২১৩ 


অপরাঁদকে লিকুইদ সরকারের মল্পীসভা এবং 'আ রয়েল শারোন বোনকে 
উস্কান দিয়ে বললেন £ আপাঁন এই এয়ার রেড করুন। তাহলে ইস্ত্রইলের 
জনতা খুশি হবে । এবং আমাদের জয় স্থানশিচিত। 

বাগদাদের উপর 'বমানবাহনীর আন্রমণ করা খুব সহজ কাজ ছিলনা । 
তেল আভভ থেকে বাগদাদের দূরত্ব ছিল প্রায় সাড়ে ছশো মাইল। শুধু 
তাই নয়। হন্্রাইীল প্লেন বছ শত্রুর দেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে যাবে। 

অনেক আলোচনার পর আন্রমণের তারখ ঠিক ছল £ ৭ই জন, ১৯৫৩ 
সাল। 'বকেল পাঁচটা । রাববার । 

প্রায় দুই চ্কোয়াড্রন ইন্ত্রাইীল প্লেন বাগদাদে গিয়ে পারমাণাঁবক রিএ)াকইর 


ধ্বংস করে দিল। 
এই 'রগ্যাক্টর বাগদাদের কোন স্থানে আছে সে খবর হালম ইম্রাইলি 
ইনটোলিজেশ্সকে দিয়োছল । 
৬ ক ্ 


১৯৫৩ সালের সাধারণ 'নর্বাচনে 'লিকুইদ পার্টির জয়জয়কার হল। 

এই জয়লাভের পর মেনহাইম বোগন এবং 'লকুইদ পাকে নতুন শাসকের 
রুপে পাওয়া গেল। 

বোঁগন এবং লকুইদ পাটি এবার থেকে জর্মানীর নাংসী পার্টর মত শাসক 
হলেন। আরবদের প্যালেস্টাইন থেকে উচ্ছেদ করতে শহর করলেন । বোঁগন 
আরো দঃঃসাহসী বেপরোয়া হলেন। তন এবার থেকে বপদের ঝাঁক নিয়ে 
কাজ করতে শুরু করলেন । বোগনের এই দ ঃসাহসিক পদক্ষেপ তার সহকমণদের 
বাস্মত, অবাক করল। 

এবার নতুন মন্পীসভা গঠনের সময় বোগন প্রাতরক্ষা মল্মণালয়ের দায়িত্ব 
আ'রয়েল শারোনের হাতে তুলে 'দিলেন। প্রথমে বোগন শারোনকে এই 
মল্পালয়ের দায়িত্ব দিতে ইতঃভ্ভত বোধ করোছলেন। কারণ সবাই জানত 
আরয়েল শারোন ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আরব 'বদ্েষী। দীর্ঘকাল ধরে 
শারোনের প্রাতরক্ষামন্জ্রী হবার ইচ্ছা ছিল। এক সময়ে বোঁগন ঠাট্না করে 
বলোছলেন শারোন ডিফেদ্স 'মানন্টার হলে তান পরের দিন, ট্যাত্কবাঁহন? 'দিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে ঘিরে রাখবেন । 

প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের মধ্যে একাঁট ইনটোলিজেনস ইউাঁনট ছিল । এই 
দপ্তরের নাম 'ছিল লাকাম যার কথা আগেই বলা হয়েছে । এ সময়ে লাকামের 
পডরেইর ছিলেন বানয়ামন রুমবার্গ। শারোন 'বানয়ামেন ব্ুমবার্গকে খুব 
বোঁশ ভাল দৃ্টতে দেখতে গারলেননা । কারণ শারোনের কাছে লাকাম ছিল 
রুমবার্গের জমিদারী ৷ এ জাঁমদারীতে অন্যকার; নাক গলাবার উপায় ছিলনা । 
লাকাম কী ধরণের কাজ করে থাকে একথা অনা কেউ জানতনা। অনেকে 
বুমবার্গের কাছে লাকাম সম্বন্ধে কোন খবর জানতে গেলে তাকে নিরাশ হয়ে 
গফরতে হত । রুমবার্গ লাকাম 'সন্বন্ধে অন্যকার্‌ কথায় কান দিতেন না। 


২১৪ 


মোশে দায়ানই রুমবার্গকে পুরোপদীর সমর্থন করতেন । তবে মোশে দায়ানও 
লাকাম সম্বন্ধে বৌশ খবর রাখতেন না। এর প্রধান কারণ ছল সৈন্যবাহনীর 
চীফ অব দি ন্টাফ, যার অধানে রুমবার্গ কাজ করতেন তানি তাকে কাজ করবার 
পুরো স্বাধীনতা 'দিয়োছলেন । পরে বাজারে রুমবা্গ এবং লাকাম সম্বন্ধে 
একাঁট নালিশ শোনা গেল। রুমবার্গ দুনীীতপরায়ন এবং অবৈধ উপায়ে 
তান দুই পয়সা রোজগার করছেন। 'িকুইদ পাঁট'র জয়লাভের এবং 
মেনহাইম বোগন পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবার পর তখন তার কাছে রুমবার্গের 
বিরোধী নালিশ শোনা গেল। রুমবার্গ ছিলেন লেবর পার্টির মনোনীত 
প্রার্থা। অতএব ভিকুইদের সদস্যদের রাগ হবার যথেন্ট কারণ ছিল। এর পর 
1লকুইদ পার্টির ডেপুটি ডিফেন্স 'মানষ্টার মরডেকাই জিপাঁর আঁভযোগ করলেন 
লাকাম গেপন অপারেশনের নাম করে প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে ছিনামান 
খেলছেন । এই 'িবাতি ছাপা হবার পর লাকামের কিছ; কর্মচারী এই আঁভযোগকে 
সাঁত্য বলে বর্ণনা করল ! 

এই সব নালশ আঁভযোগের পর শারোন তার এক মনোনীত প্রার্থাঁকে 
লাকামের 'িরেইউরের পদে নিয়োগ করলেন । লাকামের নতুন ডিরেক্টর হলেন 
শারোনের বন্ধু রাফ আইটান। লাকামের এই আভান্তরণণ অদলবদলে শারোন 
আরো শান্তুশালী হলেন! 

রাফ আইটান লাকামের ডিরেক্টর হবার পর তিন দুইটি গুরুত্বপৃণ* পদ্দের 
'আঁধকর্তা হলেন। লাকাম ছাড়া 1তাঁন ছলেন প্রধানমন্ত্রী বোগনের সম্প্রাসবাদের 
কাজকর্ম দেখবার প্রধান পরামর্শদাতা ৷ এবার থেকে তান হলেন আ'রয়েল 
শারোনের ডান হাত। 

লাকাম ছাড়া দেশে আরো দ,ইটি শান্তশালশী ইনট্োলজেন্স এজেন্সী, শেনবেত 
এবং মোসাদ বেশ দাপটেই কাজ করাছল। এই দূুইাট শাস্তশালনী ইনটে?লিজে"স 
এজেন্সী "ছিল আ'রয়েল শারোনের প্রধান প্রাতিদ্বদ্ঘী কিংবা বলা যায় পথের 
কাটা । শারোন এবার চেষ্টা করলেন মোসাদ এবং শেনৰেতের 'ডিরেঠরদের তাদের 
পদ থেকে হটান। 

বিশেষ করে মোসাদের ডিরেক্টর ইয়াতজাক হাঁফ ছিলেন শারোনের এক 
বড় শরৎ । 

এই শান্তা বহু প্রাতন। 

কোন এক সময়ে ১৯৫৩ সালে সুয়েজ ক্যানেলের বুদ্ধে চারজন ইন্রাইলি 
প্যারা্র-পার লড়াই করেছিল । এই প্যারাট্রপারের নেতা ছিলেন আঁ'রয়েল 
শারোন। পরে এই নেতার 'িরোধতা করোছিল তার অধীনন্ত সৈন্যরা । এই 
বন্রোহ নেতাদের নায়ক ছিলেন ইয়াতজাক হাঁফ। বিদ্রোহীরা শারোনের যুদ্ধ 
পারচালনায় অনেক ভুল ভ্র2াট আঁবস্কার করোছল । হাঁফর এই বিদ্রোহের 
কাহনী প্রায় সবাই ভুলে গিয়োছলেন। কিন্তু আররেল শারোন ভোলেনান। 
এই সময়ে হাঁফ বোঁগনের বাগদাদ আন্লুমনের নীতিকে সমর্থন করেননি । তাই 


১৫ 


শারোন এবার পৃরানদিনের শঘুতার প্রাতশোধ নেবার চেষ্টা করলেন। হফি 
শারোনকে ভয় করেননি । 
কারণ তিনি জানতেন যে আগামা চারমাসের মধ্যে তাকে অবসর প্রহণ করতে 
হবে। তিনি প্রায় আটবছর একটানা মোসাদের 'ডিরেন্র ছিলেন । 
৯৮ই জন, ১৯৫৩ সালে, হফি বেগিনের বিনানুমতিতে ইন্রাইলি সংবাদপত্র 
'হারটেজ' পন্রিকায় এক বড় ইন্টারভিউ দিরেছিলেন। এই ইন্টারভিউতে হফি 
বলোছলেন যে দেশের নেতারা বাগদাদ আন্রমণের জন্যে বাহবা নিচ্ছেন । তারা 
এই প্রশংসা পাবার যোগ্য নয়। এই ইন্টারভিউ কে দিয়েছেন কাগজে তার 
নাম প্রকাঁশত হলনা। তবে কারু বুঝতে অস্সাবধা হলনা ইয়াতজাক হাঁফ এই 
ইণ্টারাঁভউ 'দয়েছেন। 
এই ইণ্টারাঁভউ কাগজে প্রকাঁশত হবার পর দেশে আলোচনা শুরু হল। 
একদল বলল এই ইণ্টারভিউ "দিয়েছেন আরয়েল শারোণ । এবং যার 
কাছে এই ইণ্টারাভ্াউ দয়েছেন তান হলেন শারোণের ঘানষ্ঠ বন্ধ, 
উাঁড় ডান। 
শারোণ হাঁফির 1বরোধতা করবার জন্যে ভিন্ন পথ ধরলেন। উীঁড় ভান 
'মারাঁভ' পাঁন্নকায় এক বিশেষ প্রবন্ধে বললেন মোসাদের কার এই ইন্টারাঁভউ 
দেবার কতগ্ণীল 'বিশেষ কারণ 'ছিল। উীঁড় ভান মোসাদের এই কর্তার আবলস্বে 
বরখান্ত দাব করলেন। 
বোঁগন অবাঁশা উাঁড় ডানের এই মন্তব্যে বিশেষ কান দিলেন না। তবে বোগন 
হফির সাক্ষাতকারের 'বিবীতি পড়ে তান বিশেষ দহাখত হয়োছিলেন । 
উাঁড় ডান এই প্রবন্ধ 'লখবার জন্যে পুরস্কৃত হলেন । তাকে ইন্্রইলের 
প্রাতরক্ষা মন্ত্রনালয়ের মুখপান্র করা হল। 
হঁফি অবাশ্য মোসাদের ডিরেক্টর 'হসেবে আরো বেশ কিছাদন সরকার 
চাকুরীতে রইলেন । শারোণ বুঝতে পেরোছলেন যে হফির সঙ্গে মুখোমাখ 
িরোধতা করে কোন লাভ হবেনা । হফিকে সরানো যাবেনা । অতএব তান 
তার বন্ধ_বান্ধবদের 'নয়ে কয়েকাঁট ছোটখাটো দল গঠন কবলেন। বলা হল এরা 
হল বাঁদ্ধজীবর দল। .কন্তু বাজারে প্রচারিত হল এরা হলেন শারোণের পোষা 
লোক। 
এই সব বাদ্ধজণীবদের মধ্যে রাফ আইটানও 1ছলেন | শারোণের আর একজন 
তাঁবেদার ছিলেন রেহাভয়া ভারা । 'তাঁন ছিলেন মোসাদের পুরাণ কর্মচাঁর | 
শারোণ তাকে আঁধকৃত এলাকায় 'লিয়াসো আফসার 1হসেবে নিয়োগ করোছিলেন । 
এ বাদ্ধজীবদের মধ্যে আর একজন উল্লেখযোগ্য লোক ছিলেন মেজর জেনারেল 
আব্রাহাম তাঁমর । তান শারোণকে প্ল্যানিং এবং শ্ট্রাটৌজ বিষয়ে পরামশ" 
দিতেন । এছাড়া শারোণের আরো দুজন তাঁবেদার এবং ভন্ত 'ছিলেন £ ইয়াকুভ 
িামরোঁড এবং ডোভড কিমখে। 
রাফ আইটান শারোনের সাহায্য এবং পরামর্শ নিয়ে লাকামের কাজ করত. 
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দাগনেন। আট্টান জাকামের বাজ প্রায় দপগণ বাঁুয়ৌছলেন ' আইটান 
লাকামের লাগাম হাতে নেবার পর লাকাম এবং মোপাদের মধ্যে গ্রাতাম্বিতা 
এবং বিরোধিতা বাড়ল । কারণ হীতমধ্যে লাকাম মোসাদের কাজকর্মে হাত দিতে 
শুরু করোছল। হাঁফ এই হস্তক্ষেপ একেবারেই পছন্দ করেনণি । 

হফি লাকামের এই অনাঁধকার চচর্রি বিরোধিতা করে প্রধানমন্ভাঁর কাছে 
নালিশ করলেন । 

ইতিমধ্যে শারোনের ভাগ্য স্প্রসন্ন হতে লাগল । শেনবেতের কতা আব্রাহাম 
আঁহতুব অবসর গ্রহণ করলেন । শেনবেতের নতুন িরেইরের নাম হল আব্রাহাম 
শালোম। তার আর একাঁট নাম ছিল বেনভোর | তিনি 'ছলেন রাফ আইটানের 
ঘাঁনন্ঠ বন্ধ; । 

আব্রাহাম শালোম শেনবেতের ডিরেইর হবার পর শারোণ খুশি হয়েছিলেন 
এর গকছ:াদন পরে হফি অবসর গ্রহণ করলেন । মোসাদের নতুন ডিরেক্টর হলেন 
“কুটি এডাম” । কুট এডাম বোঁগনের বন্ধু ছিলেন । এরপর থেকে আরিয়েল শারোপ 
শুধু ইস্রাইলের 'ডিফেদ্সের কাজকর্স দেখতেন না তান ইন্্রাইলের বিদেশ নী।ত 
নিয়ে চ5 শুরু করলেন । শারোণ এক বন্তৃতায় বলেছিলেন ঃ ইসরাইলকে সুরাক্ষত 
করতে হলে শ্ধু মাত্র আরব দেশগ্রুলর উপর নজর দিলে চলবেনা । আরব 
দেশগযীলর সীমান্তে, যে সব দেশ, ইসরাইল বরোধী দেশ আছে, যেমন পাকন্তান 
এবং আফ্রিকা দেশগুলির উপর কড়া নজর রাখতে হবে । 

শারোন ফাঁকা বাঁলতে বিশ্বান করতেন না। তার মনের প্রাতটি ইচ্ছাকে 
কার্ধকরী করে তুলবার চেন্টা করতেন। এবার শুরু হল তার রাজনোতিক, 
ক:টনৌতক এবং ইনটোলজেন্স খেলার দাবার চাল । 

এরপর আর্ত হল শাকেঃ"নর দরবারে তার বন্ধুদের আনাগোনা । যারা 
আসতেন তাদের মধ্যে আঁধকাংশ ছিলেন ব্যবসায়ী এবং এবং পাট“ টাইম 
মোসাদের এজেন্ট। এই সব ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলেন নিমরোডি এবং তার 
বন্ধু আল স্ুইমার। আল সুইমার কোন এক সময়ে ইন্রাইীলি এয়ার লোফট 
কোম্পানীর চীফ এক্সীকউাটভ আফসার ছিলেন । এরা ছিলেন শারোণের আত 
ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু । এদের সঙ্গে আরব ব্যবসায়ী আদনান খাসোগাীর নাম করা যেতে 
পারে। ইরানে আয়াতোল্লা খোমেনী ক্ষমতায় আসবার পর 'নিমরোি ইরানের 
সঙ্গে ব্যবসা করে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার খেসারত 'দিয়েছিলেন। পরে তান 
আমেরিকার পক্ষ হয়ে আয়াতোল্লা খোমেনীর কাছে দরবার করেছিলেন । 

1নমরোি, আল আুইমার এবং আদনান খাসোগাী একন্র হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তর 
পাঁরবেশ সৃন্টি করতে চেয়োছলেন । এই উদ্যোগের পেছনে 'ছিলেন সৌদী 
আরবোরয়ার ক্রাউন 'প্রম্স* অথাঁং যান ভাঁবষ্যং সৌদী আরাবয়ার সম্াট হবেন । 
এই ক্রাউন 'প্রশ্সের নাম ছিল পীপ্র্স ফাহাদ" ৷ এরা সবাই মিলে মধ্যপ্রাচ্যে 
শান্তি ফারিয়ে আনবার জনে/ একটি প্র্যান তৈরি করেছিলেন যার নাম ছিল “ফাহাদ 
প্ল্যান ।” এই প্র্যান অনুযায়ী সৌদ আবাবয়া ইন্রাইলকে স্বীকৃতি দেবার 
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প্রাতশ্রতি দেবে এক শর্তে । আর সেই শর্ত ছিল পাঁশচম পারে জেরুজালেম 
শহরে মুসলমানদের ধমায় স্থানে যে মসাঁজদ আছে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়তু 
সৌদী আরাবয়ার হাতে তুলে দেবে। 

প্রধানমন্লণ বোগন অবাঁশ্য এই প্যান স্বীকার করে নিলেন না। তার স্পন্ট, 
পাঁরস্কার বন্তব্য ছিল জেরুজালেমের আঁধকৃত এলাকায় অন্য কোন দেশের পতাকা 
উড়তে দে'য়া হবে না। শুধু তাই নয়। নিমরোঁডি যখন 'ফাহাদ প্র্যানের গু 
অর্থগুলি প্রধান্মল্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন বোগন তখন রেগে 
গিয়েছিলেন। 'আধকৃত এলাকায়” কোন প্রকারেই ইন্ত্রাইলের সার্ভভোঁমিকআ: 
ক্ষ করা হবে না এই ছিল তার মত। বোগনের ফাহাদ প্ল্যান” পড়বার ইচ্ছেও 
ছিল না। তান বেশ জোর গলায় বললেন £ ইন্ত্রইল জেরাজালেম আধকার 
করেছে এবং জেরুজালেম চিরকাল ইন্ত্রাইলের অধীনেই থাকবে। 

“ফাহাদ গ্ল্যানের” চাইতে আরো একাঁট চাণ্ুল্যকর চক্রান্তের সঙ্গে শারোন, 
1নমরোড, আল সুইমার এবং আদনান খাসোগাী জাঁড়য়ে পড়েছিলেন । শেষের 
?তনজনে মরোক্কোতে ইরাণের শা*'র ছেলের সঙ্গে বসৈ শলাপরামর্শ করাঁছলেন 
ক করে ইরানে 'িগ্লব করে আয়াতোল্লা খোমেনীকে হটান যায় এবং শা'র 
ছেলেকে পুনরায় ইরানের গাঁদতে বসানো যায়। শা'র ছেলেকে সবাই “বেবী শা” 
বলত । তার উপর স-আই-এ'র প্রচণ্ড প্রভাব ছিল | নমরোডাঁ আলম্ইমার 
বেবী শার সঙ্গে বসে ইরানে বিগ্লব করবার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলেন। 
শা'র পরামর্শদাতারা বললেন £ যাঁদ তারা উপযহুস্ত অর্থ সাহায্য পান তাহলে 
এঁ টাকা "দিয়ে তারা অল্ত্র কিনবেন এবং পরে ইরানে 'িগ্লব করবেন । নমরোডখ, 
আল সুইমার এবং আদন।ন খাসোগী বেবী শা'র এবং তার বন্ধ,দের কথায় 
শ্বাস করলেন। 

শারোন তার তন বশ্বন্ত সাগরেদদের সঙ্গে বিষয়টি ?নয়ে আলাপ আলোচনা 
করলেন । এই ধরণের চক্রান্ত, যড়যন্ত শারোনকে আকৃষ্ট করত। কারণ 
শারোন ভেবোছলেন যে তান বব দানয়ায় ইন্ত্রাইলের প্রসার প্রভাব বাড়াতে 
শারবেন। সমন্ত বিষয়াট নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে সবাই গিয়ে কোনিয়াতে 
উপাস্থৃত হলেন। এই আলোচনায় সুদানের রাম্ট্রপাঁত নুমের এবং তার 
ইনটেলিজেন্সের কর্তা আবু তায়ের উপাস্থত ছিলেন । [প্রকাশ্যে নূমেরী সবার 
কাছে ঘোর ইন্্াইীলি বদ্ধেষী বলে পারচয় দতেন। ] কন সোদনকার আলাপ 
আলোচনাকালীন শারোন এবং নুমেরী উভয়েই মিন্ট ভাষায় কথা বললেন। 

ওদের কথাবাা শ্দনলে বুঝবার যে ছিল না একে অন্যর শত্রুু। নুমেরধ 
ইন্্রইলকে স্বীকৃতি দে'য়া ছাড়া সর্বপ্রকার সাহায্য প্রাতশ্রাত দিলেন। 

লর্ড যে একটা বশেষ প্রজেক্টের জন্যে স্থদানে একাঁট অস্দ্ের গৃদামঘর করা হবে । 
আদনান খাসোগীর পরামর্শে সৌদী আরাবয়া অন্ন কিনবার জন্যে টাকা দেবে। 

ধৃপ্রশ্স ফাহাদও এঁ সভায় উপাস্থিত ছিলেন এবং তান অদ্ধ কিনবার জন্যে এক 
ধ্বালয়ন ডলার দতে রাজ হলেন। ঠিক হল নুমেরীর স্ুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের 


২১৮ 


ব্যান্তগত একাউন্টে একটা মোটা টাকা জমা রাখা হবে। অগ্ম কিনবার দায়িত্ব 
ইন্াইলকে দেয়া হল। 

এই আলোচনা সভা থেকে মোসাদ অর্থাৎ হাফকে বাদ দেয়া হয়োছিল । 
হাঁফ এই আলাপ আলোচনার পুরো বিবাত চেয়ে পাঠালেন। কফিমথে গিয়ে 
ইয়াতজাক হফিকে এই আলোচনার একাট সংক্ষপ্ত বিবরণ দিলেন। ইয়াতজাক 
হফি এই আলাপ আলোচনাকে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। এদিকে 
আর একাট ব্যাপারে হাঁফ চান্তত হলেন ৷ 

শারোন মোসাদের মত আর একাঁট সমান্তরাল ইনটোলজেশ্স এজেস্সখ গড়ে 
তুনবার চেন্টা করছেন৷ হাঁফ জানতেন কাঁ উদ্দেশ্য নিয়ে শারোন এই চন্রান্ত 
ষড়যন্ত্র করছেন । তান বুঝতে পেরোছলেন শারোনের এই শ্ল্যান কার্যকরী 
করা হলে ইন্ত্রাইলের স্বার্থের ক্ষাত হবে। এ ছাড়া ইফ 'বশ্বাস করতে পারলেন 
না*যে সুদান এবং সৌদী আরাবয়াকে 'বশ্বাস করা আদৌ সম্ভব হবে । [িদেশমন্রখ 
শমীর আরবদের মোটেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। বোৌঁগন এই ব্যাপারে 
শারোনকে বিশ্বাপ করতে পারলেন না! অতএব শারোনকে বলা হল এই 
ধরনের একাঁট ষড়যন্ত্র, চন্রান্ত কায'কর করতে হলে আরো তথ্যর প্রয়োজন । এ 
সব তথা পাবার পর প্রন্তাবাঁট 'নয়ে চিন্তা করে দেখা ষাবে। 

পরে হফি গিয়ে ইরানের বোৌবশা'র সঙ্গে দেখা করলেন। নিজের পাঁরচয় 
শদয়ে বললেন, আপনাদের কাছে যারা ইন্ত্রাইলের প্রাতীনাধ বলে পারচয় 
দিয়েছেন এবং আলাপ আলোচনা করেছেন আসলে তারা ইন্্রাইলের প্রাতানাঁধ 
নয়। বিষয়াট 'নয়ে আপ্পাঁন ইন্ত্রাইল সরকারের সঙ্গে সোজাম্নীজ আলাপ করুন । 
অন্যর মাধামে 'কছু করবেন না। 

শারোনের কল্পনা বান্তব হল না। 

রহ সং ব 

বলা হয় এই সুদানীজ ইরানয়ান প্রজের ছিল শারোনের এক কল্পনা, 
অবান্তর আকাশ কুম্গম! এই উদ্দেশ্য বানচাল হবার পর শারোন ইন্রইলের 
প্রাতিবোশ লেবাননের 'দিকে দৃষ্টি দিলেন। 

ঙ সং য় 

আরর়েল শারোন মনে প্রাণে আরবদের ঘৃণ। করতেন। 

বোঁগনের শারোনকে প্রাতরক্ষা মন্ত্র করবার পেছনে তিনটি উদ্দেশ্য 'ছিল। 

এক, এ সময়ে লেবাননে মুসালম এবং ক্রিশ্য়ান ম্যারোনাইটদের মধ্যে 
গৃহযুদ্ধ চলাছল। পি-এল-ও, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অগীনজেশন, 'র্যাক 
সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমনি থেকে গিয়ে বেরুতে আন্তানা গড়োছল । বোঁগন 
চাইছিলেন প্যালেস্টাইীন লিবারেশন অগিনিজশনকে 'নর্ুল করতে হবে এবং 
বেরুত থেকে পি-এল-গ'কে হটাতে হবে৷ কারণ যতদিন প্যালেস্টোনয়ানরা বেরুতে 
শেকড় গেড়ে বসে থাকবে ততাঁদন পশ্চিম পারের হাঙ্গামা কমবে না । আর বোঁগন 
পাশ্চমপারকে ইন্রইলিদের জামদারী করে রাখতে চাইছিলেন। বিদেশ থেকে 
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ইহুদিদের এনে পাশ্চম পারে বসবাস করবার স্রযোগ দিতে হবে। 
বোগনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল লেবাননের উপর "থেকে সিরিয়ান প্রভাবকে 
দুর করতে হবে। 
তন, লেবাননে এক সাক্ষীগোপাল সরকার গঠন করতে হবে । এ সাক্ষী- 
গোপাল মরকারের প্রোসডেন্ট হবেন বসীর জামাইল। পরে বসাঁর জামাইল 
লেবানন এবং ইন রাইলের মধো এক সা্ধপত্রে সই করবেন ' এইভাহে বেগিন এক 
'বৃহং ইন্্রাইল* গঠনের স্বপ্ন দেখাছিলেন । 
বোগনের এই নীতিকে পুরোপ,র সমর্থন করতেন আরিয়েল শারোন। 
শারোন ও 'বৃহং ইন্তরাইল' গঠনের স্বপ্ন দেখছিলেন । তান বলতেন পশ্চিম পার 
থেকে আরবদের তাড়িয়ে জনে পাঠাতে হবে । আর এই কাজ করবার জন্যে 
[তাঁন সামারক বাহনী ব্যবহার করলেন। তার এই সামারক আঁভযানের কোড 
নাম ছিল “অপারেশন বিগ পাইনস” । এই অপারেশনের মূল উদ্দেশা ছিল 
বেরূতকে তার হাতের মুঠোয় আনা এবং 1পাঁরয়ানদের পরাজিত করা । 
শারোনের সামারক আভযানের পুরো বববরণী দেবার আগে ুমধ্যপ্রাচা, 
লেবানন ও "সায়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার । কারণ লেবাননের এই 
পটভীমকা জানা না থাকলে ব্মানে এ দেশের জটীল রাজনোতিক পারাস্থাত 
জানা সম্ভব নয়। 
লেবাননের রাজধানী বেরুত 'ছিল “ন্ুইজারল্যাণ্ড অব! দ মডল ইন্ট' | এই 
দেশে সব ছুই ছিল ঈশ্বর, শয়তান, স্মাগলার, স্পাই ৷ তাই বলা হত বেরূত 
ছিল 'লা ডোলচা ভিটা-দি সুইট লাইফ পাপনগরী * নু লেবাননে আর একাঁট 
1জাঁনস ছল 'বাভন্ন ধর্ম, 'বাভন্ল ভাষা । একাঁদকে ছিল ম্যারোনাইট ক্রাশ্য়ান 
নম্বনী, শিয়া, মুসলমান দ্রুজঃ আমোরকান -"*। 
খীন্টউজল্মের পণ্ম শতাব্দীতে ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান চার্চ সিরিয়াতে 
প্রাতিম্ঠিত হয় । এই চার্চের প্রাতজ্ঞাতার নাম ছিল 'ম্যারোন'। তানি পোপের 
এবং রোমের ক্যাথালক চাচের বশ্যতা স্বীকার করে 'নয়েছিলেন। সতেরশ 
ধীন্টাব্দে ম্যারোনাইট ন্রাশ্য়ান সম্প্রদায় বিশেষ দক্ষতা এবং যোগ্যতা দৌখয়ে- 
ছিল। এই কারণে লেবাননের মাারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় যুরোপণীয় 
ন্রুশ্চয়ানদের সঙ্গে ব্যবসায় এবং আধুীনকতায় তাল ফেলে চলতে পেরেছিল । 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগে লেবানন এবং 1পরিয়া ছিল তুর্কীর সাম্রাজ্যের 
অধীনে । প্রায় 'চারশো বছর ধরে তুর্কীর সাম্রাজ্য কায়েমী ছিল। ১৯২০ সালে 
ম্যারোনাহট 'ক্রাশ্চয়ানদের সাহায্যে ফা*্স লেবাননে [ এবং 1সারয়াতেও ] এক 
সরকার গঠন করল । এই সরকারের বড় অংশীদার ছিল ম্যারোনাইট 'ন্রিশ্চয়ান। 
পরে ধীরে ধারে ফ্াণ্স সখ মুসালম সংখ্যাগরিষ্ঠ শহরগুলি বেরৃত, ন্িপোলী” 
1সডন এবং টায়ার দখল করে নিল। তার সঙ্গে জূড়ে দে'য়া হল আকা এবং 
বেকা উপত্যকা । এই হল বৃহৎ লেবাননের ভূগোলের একটি ছবি। ১৯৩২ 
 সালের'লোকসংখ্যার গণনায় লেবাননে ছল ৫৩ পাসেন্ট ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান । 
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ক্রমে ক্রমে এই সংখ্যা কমে গেল। বর্তমান 'হিসেব অনুযায়ী মযারোনাইট 
শ্রাশ্িয়ানদের "সংখ্যা হল ২৩, গ্রীক অথোডক্স ৭, গ্রীক ক্যাথালক ৫, অন্য 
'ন্ুশ্চিয়ান সম্প্রদায় ৫ । মৃসলমানদের সংখ্যা হলঃ সুন্নী সম্প্রদায় ২৪, শিয়া 
২৯, ক্রুজ ৭। এখানে বলা প্রয়োজন 'বাঁভল্ল 'ন্রীশ্চয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে তা 
রাজনৈতিক মতভেদ 'ছিল। 

ফ্রাদ্স যখন ম্যারোনাইট '্রিশ্চয়ানদের সাহায্য নিয়ে বৃহৎ লেবানন গঠন 
করোছিল তখন জু্নী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মতামত জানতে চাওয়া হয়নি। 

ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় ফ্রান্সের অধীনে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করোছল ৷ সুন্নী এবং শিয়া সম্প্রদায় 'সাঁরয়ার সঙ্গে থাকতে চেয়োছিল । 

মুসলমান সপ্প্রদায়ের মধ্যে গ্রগাতিশীল এবং উন্নত ছিল সুন্নী সম্প্রদায় । 
শয়ারা সেই তুলনায় অনেক ধাপ প্টছেয়ে ছিল। শিয়ারা আঁধকাংশ গ্রামে বাস 
করত। সুল্নশরা শিয়াদের তুলনায় ধনী ছিল। 

স্থল এবং শিয়া সম্প্রদায়ের আঁনচ্ছা থাকা সর্তেও, বৃহৎ লেবানন গঠনের 
সময়, ১৯৪৩ সালে 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মোঁখক চ্যান্ত করা হয়োছিল 
এই চাান্তর শর্তন্যায়ী ম্যারোনাইট ক্রিশ্চয়ান সম্এদায় ফ্লাম্সের সঙ্গে তাদের 
সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজ হল এবং সুন্নী ও শিয়া সম্প্রদায় সায়ার সঙ্গে একন্ু 
হবায় সংকল্প থেকে বিরত রইল । বলা হয়োছিল বৃহৎ লেবানন হবে এক আরব 
দেশ। [ যাঁদও লেবাননের ম্যারোনাইট ক্রিশ্চয়ানরা লেবাননকে আরব দেশ বলে 
স্বীকার করে নিতে চায়ান ]। এই মৌিক চান্তকে বলা হল “ন্যাশনাল প্যান্ট । 
এই মৌখক চ্ান্তর শঙনুযায়ী, লেবাননের প্রোঁসডেণ্ট হবেন, ম্যারোনাইট 
ক্রিশ্চিয়ান এবং লেবাননের 'এলমেণ্টের সদস্য সংখ্যা হবে, ৬৫ হারে। 
অথ পালমেণ্টে ম্যারোনাইট ন্ত্রীশ্চয়ানরা প্রাধান্য পাবে! দেশের প্রধানমন্ত্রী 
হবেন সুলী, স্পীকার হবেন শিয়া । 

যতাঁদন ম্যারোনাইট ন্রাশ্চয়ানরা সংখ্যাগারষ্ঠ ছিল ততো'দিন এই মৌখিক 
চুক্তি অনুযায়ী লেবাননে সরকার গঠন করা হত। এবং দেশ শাসন করতে কোন 
অস্থুবধা হয়ান। কিন্তু লেবাননের মুসলিম সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে 
সরকার গঠন এবং দেশ শাসনে সমস্যা সৃষ্টি হল। পরবঠীকালে লেবাননের 
জনসংখ্যা হল ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান এক & তীয়াংশ এবং মুসালম ও দ্রুজ দুই 


তৃতীয়াংশ । 


এবার লেবাননের মুসাঁলম সম্প্রদায় দেশের সরকার গঠনের এবং শাসনের 
নিয়ম কানুনের পাঁরবর্তন চাইল । দাব করল'মুসালম সম্প্রদায়কে আরো বোঁশ 
প্রাধান্য এবং ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্ত্বু ম্যারোনাইট 'ন্রাশ্চয়ানরা মুসালমদের 
এই দাবিকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করল । তাদের বন্তব্য ছিল যে মৌঁথখক 
চ্দীন্তর একটি শর্ত ছিল, এই মৌখক চ্যান্তর কোন ধারা পাঁরবর্তন করা যাবে 
না। ক্রিশ্চিয়ান ম্যা্রানাইটরা তাদের এই সিদ্ধান্তকে -কার্ধকরণশী করবার জন্যে 
একটি প্রাইভেট আর্ম গঠন করল। এই 'সৈন্যবাহনশর নাম ছিল 


৯ 


ফালানজিন্ট'। ফালানাজদ্টের প্রাতষ্ঠাতার নাম ছিল 'পিয়্যের জামাইল:। 
[তান ছিলেন বসণর এবং আমন জামাইলের 'পতা। 

এই প্িয়্ের জামাইল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার । লেবাননের 'তিনাঁট 
উল্লেখযোগ্য ক্রিশ্চিয়ান পাঁরবার হল “ফালানাজন্ট”এর প্রাতজ্ঠাতা, 'পিয়োর 
জামাইল; "টাইগার" প্রাতিষ্ঞাতা কামুল শামুন এবং সুলেমান ফ্লানীজয়া। এই 
তন পাঁরবারকে গড ফাদার' বলা হয় এবং বেরুতের সর্বপ্রকার দুনাীঁণতর সঙ্গে 
এই তিন পাঁরবার কোন না কোন প্রকারে জাঁড়য়ে মাছে । এরা সবাই কোঁটপাঁত। 
পিয়্যের জামাইলের পারবার ছিলেন কনন্রাকটর । এদের দুনর্নীতর একাঁট নমুনা 
দেয়া যাক। পাহাড়ের ভেতর 'দিয়ে রান্তা তোর করবার জন্যে এবং এ রান্তা 
রক্ষণাবেক্ষণের কল্ট্রান্ট জামাইল পাঁরবারকে দে"য়া হয়োছল। এ পাহাড়ে রাষ্তা 
আদৌ তৈরা করা হয়নি কিন্তু জামাইল পাঁরবার নিয়ামত ভাবে সরকারের কাছ 
থেকে রক্ষণাবেক্ষণের টাকা আদায় করতেন । জবাবে বলা হোছিল যে রক্ষণা- 
বেক্ষণের £টাকা আদায় না করলে লোকে সন্দেহ করবে যে রান্তা কাঁস্মনকালে 
তোর করা হয়নি। 

নং সর ৯ 

১৯৪৮ সাল থেকে লেবাননের রাজনোতিক পারাস্থীতি প্রাতাদন খারাপ"হতে 
লাগল। রাজনোৌতক হালচাল খারাপ হবার পেছনে ইন্্রাইল এবং আ'রয়েল 
শারোনের হাত ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই৷ 

৬ই ডিসেম্বর ১১৪৮ বেরুতের 'কালো শাঁনবার [ 31801 9819১ ] কারণ 
প্রায় দ্‌শোজন মুসলিমদের গ্রেপ্তার করে পরে হত্যা করা হল ।” 

ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানদের দুই নম্বর প্রাইভেট আর্ম ছিল াইগার+, 
প্রীতষ্ঠাতার নাম ছিল লেবাননের প্রান্তন রাষ্ট্রপাত কামল শামুন। 

এরপর লেবাননের পুরো সৈন্/বাহনী ধমীয় 'ভাত্ততে ভাগ হয়ে গেল। 
ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যরা ফালানাঁজণ্টদের সমর্থন করতে শুরু করল। মুসলমান 
সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। তারা ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহনী তাড়িয়ে 
দিল। এমন কী বিদ্রোহী সৈনারা প্রোসডেণ্টের প্রাসাদ আন্রমণ করল। 
প্রোসডেণ্ট সুলেমান ফ্লানাঁজয়া [ ন্রিশ্চিয়ান, ] ভয়ে পালয়ে গিয়েছিলেন । এই 
ঝগড়া বিবাদে আর একট বড় সম্প্রদায় জাঁড়য়ে পড়েছিল, যারা হল 
'প্যালেস্টেনিয়ান' । ১৯৪৮ সালের পর প্রায় দেড়লাখ প্যালেস্টোনয়ান লেবাননে 
এসে আশ্রয় নিয়োছল। কিন্বু আমানে ব্র্যাক সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর, 
লেবাননে প্যালেস্টোনয়ানদের সংখ্যা বেড়ে হল প্রায় চার লাখ। লেবানশজ 
সৈন্যবাহনীর মুসালম সৈন্যরা (প্যালেস্টোনয়ানদের,সমর্থন করত এবং তার, 
আরব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইল । 

ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা পালেস্টেনিয়ানদের বিরোধী ছিল। 

এই সময়ে প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লা বাঁহনখ “লেবানন থেকে নিয়মিতভাবে 
ইন্্াইলের ভেতরে গিয়ে আক্রমণ করত এবং ইন্্রাইলের "বস্তুর ক্ষাতি করত। এর 


৮১৩১ 


পাল্টা জবাবে ইন্্রাইল বিমানবাহনী লেবানন আন্রমণ করত । 

ম্যারোনাইট ক্িশ্চয়ানরা এবং ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহিনীরা দাব করল 
প্যালেস্টেনিয়ানদের ইন্ত্রাইলের ভেতরে গাঁড়লা বাঁহনণ পাঠান বন্ধ করতে হবে ৷ এই 
ভাবে অনিচ্ছাসত্েবও প্যালেস্টেনিয়ানরাও লেবাননের আভ্যন্তরীণ ঘরোয়া যুদ্ধে 
জাঁড়য়ে পড়ল ।” কারণ একাঁদকে ছিল ফালানাজস্ট, টাইগার সৈন্যবাহনণ ও 
লেবানীজ হ্রিশ্চয়ান সৈন্যবাহিনী অপরাদকে ছিল পাযালেস্টেনিয়ান গড়িলা 
বাহনী ও লেবাননের সৈন্যবাহনীর মুসালম অংশ। তারা এক হয়ে 
্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহিনী, ফালানাজন্ট টাইগারদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করল। 
এরপর লেবাননের দাঁরদ্রু মুসালম সম্প্রদায় ধনী 'ক্রাশ্যয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
আরম্ভ করল । এই লড়াই'র পুরোভাগে ছিল শিয়া মুসাঁলম সম্প্রদায়, তাদের 
নেতা ইমাম মুসা এল সদর এবং তার সামারক বিভাগ, “অমল” । ( অমল" 
মানে হল “আশা" ) ছয়াদনের যুদ্ধের পর একটা জানষ স্পন্ট হয়োছিল, লেবাননের 
সখের জীবনের দীপ প্রায় নিভে আসছে । আর একটা কারনে লেবাননের উপর 
দ'দনের কালো মেঘ ঘাঁনয়ে এসোছল ৷ সেই কারণাঁট ছিল হীঁজস্ট ইন্রাইলের 
সান্ধর পর, ইন্ত্রাইীল সৈন্যবাঁহনশী লেবাননের উপর ন্ট দল? হাতমধ্যে 
লেবাননের গৃহাববাদ 'সারয়াকেও আতংাঁকত করল । কারণ সায়া আশংকা 
করাছিল হয়ত আমোরকা এবার ইন্রীইলকে এবং ম্যারোনাইট 'ন্রিশ্চয়ানদের 
সাহায্যে লেবাননে সাহাযা পাঠাবে । এই আশংকা করে, সিরিয়া লেবাননে তার 
সৈন্যবাঁহনন পাঠাল। আমৌরকা, ইন্রীইল কোন আপাতত করল না। পরে এক 
আলাখত চ্গাস্ততে আমোরকা, ইসরাইল লেবাননে ?সারয়ার উপাঁচ্থাতকে স্বীকার 
করে নিল। 

১ ক বং 

১৯৫৩ সালের ওরা জুন, লগুনে ইশ্রাইলি এম্বাসডার শ্লোমো আগ্রভকে এক 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা গুরুতর রূপে আহত করণ । (এ ছিল আবু নদালের 
গাঁড়লা বাহিনী ) ইন্ত্রাইীল এস্বাপডারের উপর এই আক্রমণ বৌগন এবং শারোনকে 
লেবানন আন্রমণের পথকে সহজ-সুগম করে দিল । দীর্ঘাদন ধরে তারা এই 
আক্রমণ শুরু করবার সুযোগ খু'জাছলেন' 

আরিয়েল শারোন 'ছিলেন ঘুরোপায়ান ইছ'দদের প্রাতনাঁধ। তার ভেতর দয়া 
1কংবা অনভীত ছিলনা । তান স্থির করলেন লেবানন থেকে প্যালেস্টোনয়ানদের 
উচ্ছেদ করুতে হবে । 

বোগন আপাতত করলেন না। কারণ শুধু লেবাননকে দুর্বল করাই তার, 
একমান্র উদ্দেশ্য ছিলনা । তার প্রধান লক্ষ্য ছিল 'সাঁরয়াকে কাবু করা, 
প্যালেপ্টোনর়ানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া। এবং প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের 
শহর থেকে চাল্লশ কিলোমটারের সারয়ে দে'য়া। 

কিন্তু বোগন শারোন লেবাননের গোলক ধাঁধার'ভেতর ঢুকে হারিয়ে ফেললেন । 
কারণ লেবানন হল এক মায়াপুরী। এ মায়াপুরী থেকে কোন পথ 'দিয়ে 
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বেরুতে হবে বেগিন-শারোন জানতেন না । 
বোঁগন-শারোন জানতেন না কাঁ কারনে লেবাননকে 'মায়াপুুরী' বলা হয়। 
তারা জানতেন না যে লেবাননে দুইটি বড় সম্প্রদায় হল ্রাশ্চয়ান এবং 
মুসলিম । ম্যারোনাইট 'ক্রিশ্চয়ানরা নিজেদের অতশতের ণফাঁনাঁসয়ানস' বলে 
পারয় দিতেন । তাদের ইচ্ছা ছিল ব্যবসা করে আবার লেবাননের পরাণ 
এশ্ব্যর দিন 'ফাঁরয়ে আনবেন + দ্বিতীয়, লেবানন ছিল মুসাঁলম লেবানন, 
প্যালেস্টোনিয়ান, 'সারয়ান ৷ লেবাননে প্রায়ই শ্রিশ্চিয়ান মুসলিমদের মধ্যে ঝগড়া 
বিবাদ হত এবং প্রায়ই বাইরের শীন্ত গসারিয়াকে এদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার জন্যে 
ডাকা হত॥। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার ৷ লেবাননের ক্লিচিয়ান- 
মুসাঁলম উভয় সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য শিক্ষায় বড় হয়েছিল। এবার লড়াই 
করবার সময় ইঞ্াইীলি সরকার বলল যে তারা লেবাননের 'প্রিশ্চরান 
সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে যাচ্ছে। অথ লড়াইটা প্রধানতঃ হবে মহসাঁলমদের 
বিরুদ্ধে । কিন্তু এ সময়ে লেবাননে মুসাঁলমরা ছল সংখ্যাগারজ্ঠ। 
ইন ্াইীলদের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইট অথাৎ 
ফালানাঞ্জন্টদের নেতা বাঁসর জামাইলকে লেবাননের গভর্ণর ! নামে প্রোসিডেপ্ট ] 
করা হবে। অনেকটা প্রাচীন রোম সরকারের গভর্ণরের মত । 
বাসর জামাইল ছিলেন ফালানাজন্ট দলের নেতা পয়োর জামাইলের 
কাঁনষ্ঠ পূন্ন। বল৷ হয় আমোরকাতে বাসর যখন পড়াশুনা করতেন স- আই. এ. 
তখন তাকে (িক্রুট করেন। পরে ?স- আই. এ. বাঁপরকে মোসাদের সঙ্গে আলাপ 
পারচয় কাঁরয়ে দেয়। লেবাননের হাঙ্গামা শুরু হবার পর বাঁসর গৃগ্ডামি, 
গৃরিগোলা চালয়ে ম্যারোনাইট ন্রাশ্চয়ানদের 'নয়ে তার প্রাইভেট আর্ম গঠন 
করলেন। পরে শারোন বাঁসরকে তার হাতের মুঠোয় লেন এবং আক্রমণকারণী 
ইন্্রইলি সৈন্যবাহনী বেরুতে ঢুকেই বাঁসরকে লেবাননের শাসনের গাঁদতে 
বসাবার চেষ্টা করল। কারণ বাঁসর শারোনকে বলোছলেন যাঁদ তান লেবাননের 
গাঁদতে বসেন, তাহলে তার সাহাধ্য নিয়ে শারোন মধ্যপ্রাচ্যর মানাঁচন্রকে নতুন করে 
আঁকতে পারবেন। শুধু তাই নয়, মোসাদের এক 1সক্রেট এজেশ্টের বন্তব্যনুষায়ী 
লেবাননের ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ানরা ইহ্ত্রাইলিদের প্যালেস্টাইনি গাঁড়লাদের 
ক্যাম্পের এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন খবর দয়োছল । ওরা আমাদের 
প্রচুর খাওয়ালেন, বড় বড় সম্ভ্রান্ত পাঁরবারের মেয়েদের সঙ্গে*আলাপ পারচয় 
কারয়ে দিলেন।” এমন কা ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইট নেতা, প্রান্তন রাষ্ট্রপাঁত 
কামল শামুন ডৌভড কম:খে'কে বলোৌছলেন £ যাঁদ ইন্্রীলে আমাদের জন্যে 
1কছু না করে, তাহলে আমরা 'সাঁরয়ানদের কাছ থেকে সাহায্য নেব। শারোন 
আশা করোছলেন একবার বেরূট দখল করে নিতে পারলে দীর্ঘকাল লেবাননের 
বুকে ইন্ত্রাইীল সৈন্যবাহনী বসে থাকতে পারবে। 
কিন্তু 'বাভল্ন কারণে তার সেই আশা পূর্ণ হলনা। প্রথমতঃ শারোন মোৌথক 
বন্তব্য অনুযায়শ বাঁসর জামাইলের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন যেন 'তাঁন বেরুতে 
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তার প্রাইভেট সৈন্যবাহনা পাঠয়ে শহরকে শান্তরাখবার চেন্টা করেন? 

এ সময়ে প্রোসডেন্ট রেগানের প্রাতানাধ ফিলিপ হাবিব লেবাননে শান্ত 
স্থাপন করবার চেম্টা করেছিলেন ৷ বাঁসর জামাইল হাঁববের কাছে গিয়ে নালিশ 
করোছলেন শারোণ বাঁসরের উপর চাপ সৃন্টি করছেন, যেন বাঁসর আঁবলম্বে 
বেরুতে তার সৈন্যবাহনী দিয়ে শহরকে শান্ত করবার চেন্টা করেন । কন ফালপ 
হাবিব [তাঁনও 'ছলেন প্রান্তন লেবানজ্প পরে আমোরকান হয়োছলেন ] 
বাঁসরকে একাজ করতে দেনান। বলোঁছলেন, বাঁসর, আমি বেরুত থেকে পাালেস্টে- 
নয়ানদের তুলে নেবার চেত্টা করছি। 'সারয়ানদের সঙ্গে আপোষ মামাংসা 
করোছ । আঙ্গ বাদে কাল আপাঁন লেবাননের প্রোনডেন্ট হবেন। তখন আপনাকে 
মুসালম এবং ক্রাশ্য়ানদের সহষোগতা 'শনয়ে কাজ করতে হবে। আপাঁন 
শারোনের সিদে'শ অমান্য করুণ । 

বাঁপর অবাশ্য লেবাননের প্রোঁসডেন্ট হতে পারল না কারণ তাকে হত্যা করা 
হয়োছল কিন্তু বেরুত থেকে প্যালোপ্টানয়ান লিবারেশন অগীনজশনকে পাট তুলে 
নিতে হল। 

প্রথমতঃ বাঁসর কেন লেবাননের প্রোসডেন্ট হতে পারলেন না, সেই কাহনশ 
বলা দরকার । 

গং বং যা 

১৪ই সেপ্টেশবর,১৯৪৮, বিকেল চারটে । 

বেরুটের আপুরফিয়া হল বেরুতের ন্রাশ্চয়ান ম্যারোনাইটদের মহল্লা । এ 
মহল্লার একাঁট 'তনতলা দপ্তর হল ফালানাজন্ট পার্ট আঁফস। 

প্রাত মঙ্গলবারের মতো বাঁসর জামাইল এই পার্ট আফসে বসে তার দলের 
নেতাদের সঙ্গে শহরের পারাস্থাত নিয়ে আলোদ্না করাছিলেন ৷ 

বাঁসর জানতেন ঢা এই দালানে হাবব তানুস শারতুনি নামে ছাঙ্বিশ বছরের 
দামাস্কাসের ন্যাশনাল সোশ্যালন্ট পাঁটর এক সদন্যর বোনও ওখানে থাকতেন । 
শারতুনি "সারয়া লেবানন প্যালেস্টাইনকে' এক করবার সমর্থক ছিলেন। 

শারতুনি ছিলেন 'সারয়ান ইনটোলজেন্স “মুখানরাতের” একজন এজেস্ট। 
তাকে বলা হয়োছিল 'তাঁন যেন বাঁসর জামাইলের গাঁতাঁবাঁধর উপর তাক্ষ নজর 
রাখেন। শারতুনর বোন ও ভাইকে এ কাজে সাহায্য করতেন। পরে 'সারয়ান 
ইনটোলজেদ্স কা করে বোমা, ডিনামাইট ব্যবহার করতে হয় শারতৃনকে শাথয়ে' 
ছিল । ১১ই সেপ্টেম্বর শারতুনি বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন । এ 
সুষোগে তান এ দালানে এক শীন্তশালী মারাত্মক বিস্ফোরণ অথাৎ ডিনামাইট 
রেখে 'দিয়োছলেন। 

ইন্্রাইীল ইনটেলিজেশ্সের 'বিবাতি অনুযায়শী ১৪ই সেপ্টেম্বর রোম থেকে 
শসারয়ান ইনটেলিজেন্স শারতুনকে নিদেশ দিল পরের 'দিন বাঁপরকে হত্যা করতে 
হবে। এরপর শারতুন "একট সুটকেশে আরো দুটি শীস্তশাল বোমা রেখে এ 
পালানে রেখে দিলেন! এ বোমা এবং নিচের ঘরের 'ডর্নামাইটের উপর ৫১ নম্বর 
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লিখে রাখা হল। দূর থেকে ৫১ নদ্বরে সিগন্যাল পাঠালে বোমা ডিনামাইট 
বিস্ফোরণে দালান ধসে পড়বে । মুটকেশাঁট যে ঘরে রাখা হয়েছিল তার নিচেই 
ছিল বাঁসর জামাইলের বসবার ঘর । 
পরের দিন শারতুন তার বোনকে এ দালান থেকে এক মিথ্যা কথা বলে বের' 
করে নিলেন। পরে তিনি পাশের বাঁড়তে গিয়ে বাসর জামাইলের জন্যে অপেক্ষা 
করতে লাগলেন । 
বাঁসর এলেন। তিনি তার দলের সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন । 
আর এ সময়ে বোমা এবং ডিনামাইট বিস্ফোরণের জন্যে শারতুন রোডও 1সগন্যাল 
পাঠালেন। আর এক মূহুর্তে সমস্ত দালান কেপে উঠল । লেবাননের ভাবষ্য$ 
প্রেসিডেন্ট বাঁসর জামাইলকে হতা করা হল । 
বাঁসরের হত্যাকাণ্ড ইন্ত্রাইলিদের মনে আতংক সংষ্ট করল । কারণ লেবাননে 
বাসরই ছিলেন ইস্রাইলিদের প্রধান শ্তন্তবন্ধা। তার সাহায্যের উপর নিভ'র করেই 
মেনহাইম বোগন এবং আ'রয়েল শারোন বেরুত আন্রমন করোছলেন। এরপর 
বোগন এবং শারোন 'চ্ছর করলেন পাঁশ্চম বেরুতকে [ মুসীলম প্রধান এলাকা ] 
ধ্বংস করে দতে হবে। এর আগে বোগন শারোন আমোরকান সরকারকে 
প্রাতিশ্রদাত দিয়েছিলেন ইঞ্লাইীল সৈন্যবাহনী পশ্চিম বেরুত আন্রমণ করবে না। 
নু এবার বোগন শারোন তাদের কথার খেলাপ করলেন। শারোনের সৈন্য- 
বাহনী পি. এল. ও 'রসার্চ সেন্টার ভেঙ্গে ফেললেন । তারপর শারোন বের:তের 
প্যালেস্টোনয়ান শরণার্থীদের শাবর সাবরা এবং সতীলা ঘেরাও করলেন। 
সাবরা এবং সতশলা প্যালেস্টোনয়ান শরণাথ+ শাবর ইন্্রাইীল সৈন্যবাহনর 
সাহায্যে বেরুতের ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইটরা ধ্বংস বরোছিল। কারণ বোগনের কাছে 
খবর ছিল প্রায়ংদুই থেকে তন হাজার প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা সৈন্য এই দুহীট 
শরণার্থী শিবিরে লুকিয়ে আছে । পরে জানা গিয়োছল এই খবর মিথ্যা ছল £ 
ইন্্রাইলি সৈন্যবাহনী 'সতালা-সাবরা” শরণাথী* ক্যাম্প আন্লমণ করবার 
আগে আমাদের জানা দরকার, কী কারণে এবং কী দুযেগি অবস্থায় পড়ে 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা বেরূত থেকে তাদের পাট তুলে নিয়োছল। সে আর 
এক আরব্য রজনীর কাহনী। 
শর ঙঃ সং 
বোগন শারোন যখন আমোরিকার 'নিদেশকে অমান্য করে 'সাঁরয়ার 'গোলান 
উপত্যকা” দখল করে নিয়েছিল তখন দ্রুজ নেতা ন্ুলতান পাশা আল আতরাশ 
একাঁট কৌতূহলপ্দীপক মন্তব্য করোছলেন। সুলতান পাশা ছিলেন এক 'বখ্যাত 
দ্রুজনেতা ৷ গোলান উপত্যকা ছিল দ্রুজ মহল্লা । 
£ সুলতান পাশা তার ছেলেকে বলেছিলেন, আল্লা এদের 'আভিশাপ দিন? । 
£ আপাঁন কাদের কথা বলছেন। সুলতান পাশার ছেলে 'জিন্দেস করেছিলেন। 
৫ কাদের আবার 2 আরবদের আম কার দিই__সুলতান পাশা কর্কশ 
কন্ঠে বললেন । 


৬ 


£ কেন আরবরা কী করল ? সুলতান পাশার ছেলে আবার তার বাবাকে 
জিজ্ঞেস করলেন ! 

£ ছুই করোন। কিছু করোন বলেই তো এই আঁভশাপ 'দাচ্ছ। 
ইন্্াইলিরা এসে তাদের জাম ছিনিয়ে নিচ্ছে । আরবরা এর প্রাতিবাদে ছুই 
করছে না। তাদের কাছে সব কিছু আছে । প্লেন, বন্দুক, টাকা এবং পেট্রোল । 
কন্ধু তবু তারা চুপ করে বসে আছে। এই. সব ধনী আরবদের আমি ঘেন্না 
কাঁর, তাদের থুতু দিই । 

নং ছে ৯ 

লেবাননে প্যালেস্টোনয়ান ন্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইট এবং ইন্্রাইলিদের লড়াইর 
তাপ প্রাতিদন বাড়াছল। প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা এবং আরাফত বেরুতের 
লড়াই করবার পর বুঝতে পেরোছল ধন? আরব দেশগহীলর কাছ থেকে কোন 
প্রকার সাহাযা সহানুভূতি. পাবার কোন সম্ভবনা নেই, বিশেষ করে যে সব দেশ 
তৈল উৎপাদন করে তাদের কছে প্যালেস্টোনয়ানরা আতংক, "চন্তার কারণ হয়ে 
দাঁড়য়েছিল। 

আঁধকাংশ আরব দেশগীল চাইছিল প-এল-ওঃ ইস্্রইলের সঙ্গে একটা 
আপোষ মীমাংসা হক। গাঁদকে ইরানে আয়াতোল্লার খোমেনীর আগমনের 
পর ধনী আরব দেশগুলির চিন্তা বাড়ল। তারা আরাফতের উপর মীমাংসার 
জন্যে চাপ সূষ্টি করতে লাগলেন। ধনী আরবদেশগলির এই মনোভাব 
আরাফতকে বিচালত করোছিল । 

সারয়ার প্রেসিডেন্টের আসাদের কাছে প্যালেস্টোনয়ান ম্যান্ত যোদ্ধারা 
বিশেষ করে আরাফত ছিলেন পণড়াদায়ক । প্রথমে আসাদ লেবাননে প্যালেস্টে- 
নিয়ানদের সাহায্য করবার জন্যে তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন । আরাফত 
লেবাননে প্যালেস্টেনিয়ানদের ভুমিকা নিয়ে আসাদের সঙ্গে আলোচনা করে 
মীমাংসার কোন পথ খুজে পান নি। বরং দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য বাড়ল । 
আরাফত চেয়োছলেন লেবাননের ক্রাশ্চয়ানদের সঙ্গে লড়াই করবার পূর্ণ 
স্বাধীনতা পি-এল-কে দে'য়া হক। হইীতিমধ্যে লেবাননে প্যালেস্টোনিয়ান গাঁড়লা- 
দের স্বাধীন মনোভাব 'আসাদ বিচালত করোছল । আসাদ আরাফতের ক্ষমতা 
হাস করবার জন্যে পি-এল-ও' থেকে হটাবার প্ল্যান করোছলেন কিন্তু শেষ 
পযন্ত আসাদ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। বরং আরাফত যখন ভে'বাননে 
ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইটদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে বদ্ধ পাঁরকর হলেন তখন 
লেবাননের গৃহযদ্ধে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে আসাদ 'সারয়ান সৈন্য বাহন 


লেবাননে পাঠালেন । 
| ঞ ম 


লেবাননের গৃহযহদ্ধ বিশেষ করে বিচাঁলত হয়েছিল, লেবাননের স্ুল্নী মুসালম 


সম্প্রদায় ॥ 
এর আগে এই সুন্নী মুসলিম সম্প্রদায় প্যালেস্টেনিয়ান'দর তাদের ক্লাব ঘর 


২৭ 


হিসেবে ব্যবহার করোছিলেন। প্যালেস্টোনয়ানরাও এদের সাহাযা নিয়ে অনেক 
ঝড় ঝাপটা আতিন্রম করোছল। কিন্তু লেবাননের গৃহয্দ্ধ শুরু হবার পর এই 
ধন? সুন্নী মুসলিম সম্প্রদায় প্যালেস্টোনয়ানদের বরোধাী হলেন । 

প্যালেস্টোনয়ানদের লেবাননের গৃহযুদ্ধের ভূঁমকা নিয়ে আলোচনা করার 
জন্যে বেরুতের গণ্যমান্য জুল মুসলিম সম্প্রদায় এক বৈঠক ডাকলেন। এই 
বৈঠকের তাঁরখ স্মরণীয়, ৩রা জুলাই, ১৯৪৮, রমাদান উৎসবের দন । 

এই আলোচনায় ইয়াঁসর আরাফতও উপাস্থিত ছিলেন । সভার নেতৃত্ব 
করেছিলেন প্রান্তন সুন্নণ মুসাঁলম প্রধানমন্ত্রী সাহেব সালাম । 

আলোচনা শেষে সাহেব সালাম ইয়াসর আরাফতকে পাঁরহ্কার ভাষায় 
বললেন  সামারক যুদ্ধ শেষ হয়েছে । এবার থেকে আপনারা গপ. এল. ও-কে 
রাজনৌতক সংস্থা হিসেবে গঠন করুন৷ শুধু পাণ্চম বেরূতের সুন্নী মুসাঁলম- 
দের স্বাথে নয়, প্যালেস্টোনয়ানদের ভাবষ্যং চিন্তা করেই এই' পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা দরকার । আমাদের আর একটা অনুরোধ । আপনি ?ি. এল, ও-দের নিয়ে 
লেবানন থেকে চলে যান। 

দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে এই আলাপ আলোচনা হল। পরে আরাফত বললেন 
[তানি 'নামাজ' শেষ করে লেবাননের জুল্পী মুসাঁলম প্রাতানাধদের এই প্রন্তাবের 
জবাব দেবেন । 

নামাজের শেষে আরাফত আবার এ সভায় ফিরে এলেন। পরে আরাফত 
এ সভায় তদনান্তীন লেবাননের প্রধানমল্লী শফীক আল ওয়াষ্জামানকে একাঁট 
চিরকুট দিলেন। এ চরকুটে লেখা ছিল যে ?প. এল- ও হাইকম্যা স্থির করেছে 
তারা লেবানন থেকে চলে যাবে) 

এই হল প্যালেস্টোনয়ানদের লেবানন থেকে চলে যাবার কাহনগ । 

সং + ৯ 

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাঁহনী হল বের্‌তের সাবরা এবং সতশলা 
প্যালেপ্টোনয়ান শরণার্থী ক্যাম্পে ইন্ত্রাইীলিদের সাহাধ্য 1নয়ে লেবানীজ ক্রিশ্চিয়ান 
' ম্যারোনাইটেরদের আন্রমণ এবং হত্যাকাণ্ড । 

কা চু ক 

আঁরয়েল শারোন মেনহাইম বৌগন যা চেয়োছলেন তা এরা পেলেন না। 
একমাত্র পি. এল. ও+ বেরুত থেকে চলে গেল। শারোন বাঁসর জামাইলকে 
লেবানণ্র প্রোসডেন্ট করতে চেয়োছলেন ৷ বাঁসর জামাইল লেবাননের প্রোসিডেন্ট 
হলেও তান বৌগনের অনুগত এবং বাধ্যর হতেন কনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
কারণ বাঁসর বৌগনের নির্দেশ মতো ইসরাইলের সঙ্গে সীক্ধপত্রে সই করতে রাজ 
ছিলেন না। শদধু মা বাঁসর জামাইল খুন হলেন । 

২১ সেপ্টেম্বর, বাঁসরের জামাইল বড় ভাই আমন জামাইল লেবাননের নতুন 
রাষ্ট্রপাতি হলেন। আমনের সঙ্গে সি. আই. এ-র কোন সম্পর্ক ছিল না। এই 
'পারাস্থাততে আমনের চাইতে যোগ্য কোন ক্রিশ্চিয়ান ম্যারোনাইট পাওয়া সম্ভব 
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[ছল না। 
রঃ ও বর 


প্রথমে যখন ইন্রাইলি সৈন্যবাহনী লেবানন আক্রমণ করেছিল তখন বেরুতের 
শিয়া সম্প্রদায় ইন্রাইীল সৈন্যদের আভনন্দন জানয়োছল । কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় 
এবং ইন্ত্রইলিদের মধ্যে এই সন্ভাব, ভালবাসা বোঁশাদন স্থায়ী হল না। শিয়ারা 
ইম্সাইীলদের ঘৃণা করতে শুরু করল। হীতমধ্যে ইরান থেকে আয়াতোল্লা 
খোমেনীর ?কছ? শিষা বেরুতে এল । তারপর শিয়া সম্প্রদায় নতুন করে গাঠিত 
হল। শিয়ারা এক আত্মহত্যা বাহনী গঠন করল ।। 

এই শিয়া সম্প্রদায়ের আত্মহত্যা বাঁহনী বেশ বেপরোয়া ছিল। শেনবেত 
এদের গাঁতাবাঁধ, কাজকর্মের ধারা সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করতে ব্যথ হল । 
একবার নারাটিয়া গ্রামে 'অন্গরা" উৎসবে ইহ্ত্রাইীল সৈন্/রা এসে বাধা দিল। 
ইস্্রাইীল সৈন্যরা উপাস্িত সবাইকে তাঁড়য়ে দেবার চেন্টা করল। শিয়া সম্প্রদায় 
তাদের উৎসবে হইশ্রাহীলদের 'হন্তক্ষেপ করা অপছন্দ ১করল। এবার থেকে 
শশিয়ারাও ইস্ত্রাইীলিদের বিরোধিতা করতে শুরু করল। তারা ইন্ত্রাইলিদের আক্রমণ 
করতে লাগল । এই আক্রমণ করবার জন্যে তারা বোমা বন্দুক ব্যবহার করত ।* 

পরবতী কাহনী আরও উল্লেখযোগা । *বাঁসরের মৃত্যুর পর ইমাইীলি 
সৈন্যদের প্রধান মূলমন্ত্র ছিল 2 প্রাতাহংসা। শারোন "স্থির করলেন পাঁশ্চম 
বেরুতে সতালা এবং সাবরা নামে যে দুছাট প্যালেস্টোনয়ান শরণার্থীদের ক]ম্প 
আছে সেই ক্যাম্প থেকে শরণার্থাঁদের উচ্ছেদ করতে হবে। এই কাজ ইম্রাইলি 
সেনারা নিজের হাতে করল না। তারা এ কাজের জন্যে লেবানীজ 
ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যদের সন্হায্য নিল। 

প্রথমে শারোন এক আদেশ জারা করলেন ইস্্রাইলি সেনারা ভাবষ্যৎ সঙলা 
এবং সাবরা শরপাথী ক্যাম্পে আর প্রবেশ করবে না। কারণ খুলে বলা হল 
না। সংশলা-সাবরা ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ডের প্রধান জহলাদ হয়োছিলেন এক 
লেবানীজ জেনারেল এালয়াস হোবেকা । তিনি ছিলেন লেবানীজ সৈন্যবাহিনীর 
ইনটোলজেন্সের প্রধান কতা । হোবেকার সঙ্গে শেনবেতের বেশ গভীর এনাবড় 
সম্পর্ক ছিল। 

১৬ই সেপ্টেম্্র, বেরুতের বিমান বন্দরের কাছেই ছিল .এই দুইটি শরণার্থী 
ক্যাম্প । এ ক্যাম্পের কাছে প্রায় ১৫০০ ফালানাঁজন্ট সৈন্য জড়ো হল। পরে ঝাকে 
ঝাকে করে ফালানাঁজন্ট সেনারা এই দুইটি ক্যাম্পে প্রবেশ করতে লাগল। 
শরণার্থীরা ষেন পালিয়ে না ষায় তার জন্যে ই্রাইীল ডিফেন্স ফোর্স (12) 
ক্যাম্পের চারাদক ঘরে রাখল । এবার শারোন এক ইন্তাহার জারী করে 
বললেন ঃ ইন্ত্রাইীল ডিফেন্স ফোসের সৈন্যদের পাঁশ্চম বেরুতের হাঙ্গামা দমন 
করতে মোতায়েন করা হয়েছে । 

তারপর শুরু হল এই শরণার্থী ক্যাম্পে মারকীয় কাণ্ড । খুন, রেপ, পাপ 
জগতের সব 'কছু। দু"দন পরে এই হত্যাকাণ্ড আরো সুষ্ঠুভাবে করবার 
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জন্যে আরো দুই ব্যাটালিয়ন ফালানাঁজন্ট ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যবাহিনী এল। 

সতগলা সাবরা ক্যাম্পে যে হত্যাকাণ্ড হয়োছিল হীতিহাসে তার নজর 
পাওয়া বিরল। দার ইয়াঁসনের হত্যাকাণ্ড সতাঁলা সাবরা কাছে প্লান হয়ে 
যায়। এই হত্যাকান্ডে কতলোক প্রান হারিয়েছিল তার সঠিক হিসেব আজ অবাধ 
পাওয়া যায় নি । অনেকে বলেন প্রায় দুশোর উপর মাহলা এবং প্রায় পণ্াশ 
জন শিশুকে খুন করা হয়েছিল৷ পরে রেডক্রসের প্রকাশিত ইন্তাহার থেকে জানা 
গেল প্রায় হাজারের বোশ লোককে হত্যা করা হমেছিল। 

শারোন অস্বীকার করলেন যে এই দুই শরণার্থী ক্যার্পের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে 
ইন্্াইীলি ডিফেন্স ফোর্সের কোনপ্রকার সম্পর্ক আছে । শারোন আরো বললেন 
ক্যাম্পের ভেতর কী ঘটেছে তিনি তা জানতেন না। 

ইম্্রাইীল সৈন্যরা ক্যাম্পের ভেতর থেকে কোন প্রকার চিংকার, আর্তনাদ 
শুনতে পায় নি। 

সারা বিশ্বে সতাঁলা-সাবরা ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ড ;নিয়ে আলোড়ন শুর্‌ হল। 
ঘটনা এত গুরুতর হয়েছিল ষে ইগ্রাইীলি সরকার বিচারীয় তদন্তের আদেশ 
দিলেন। এই কাঁমশনের প্রধান বিচারপতি হলেন জন্টিস 'কাহান?। 

কাহান কাঁমশন এই দুইটি শরণার্থী ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ডে তদন্ত করে 
শারোনকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করলেন । কাঁমশনের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হবার পর শারোনকে প্রাতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ থেকে সরান হল। প্রথমে তাকে 
মানন্টার উইদাউট পোর্টফাঁলও” হসেবে নিয়োগ করা হল। পরে তাকে 
ইগ্ডান্ট্র মিনিন্টার করা হল। পরে তাকে তাড়ান হল। এছাড়া ব্রিগোডয়ার 
জেনারেল ইয়াবোন যান সতনলা ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন তার বভাগণয় শান্তি 
দেয়া হল। তাকে নতুন কোন কমানড দেয়া হলনা । 

লেবাননের আক্রমণের ব্যর্থতার পর মেনহাইম বোৌগনের জীবনে অনেক দখ 
ঘনয়ে এল । বোগন ভেঙ্গে পড়লেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইন্তাফা 
দিলেন । পরে তার মত্যু হল। 

সং ক বাঁ 

ইতিমধো মোসাদের কিছ পাঁরব্তন হয়োছিল। দীর্ঘকাল মোসাদের বড় 
কর্তা থাকবার পর হি বিদায় 'িয়েছিলেন। হ'ঁফির পরামর্শে তার সহকারি 
নাহুম এডমাঁনকে মোসাদের বড় কণা করা হল। 

শারোন চলে গিয়োছলেন সাঁত্য 'কন্ধু আমরা দেখতে পাব শারোনের বন্ধুরা 
শালোন, আইটান, 'িনমরোডি, খাসোগনী, মধ্যপ্রাচ্যর রাজনীতি নিয়ে দাবা খেলা 
খেল'ছলেন। 

মেনহাইম বোঁগনের নাটকীয় ইন্ভাফার পর িকুদ পার্টর নেতা হলেন 
ইয়াতজাক শমীর | 'কন্ধু শমীরের প্রাতদ্বশ্ৰী ডোঁভড লেভী, আবিয়েল শারোন 


তারা তাকে নেতা বলে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলেন । 
চু নর ই 
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একটা জরুরী খবর এসোঁছল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে । ' প্রধানমন্ত্রীর বাঁডগার্ভ 
এসে বলল £ সার আপনার সঙ্গে শেনবেতের একজন কতা কথা বলতে চাইছেন । 

তাঁরথ এ্রীপ্রল, ১৩, ১৯৪৪ সাল । সেই দিনই শলকুদ' পার্টির 'নর্বাচনের 
ফলাফল প্রকাশিত হবার কথা ছিল। তাই দপ্তরের সবাই একট; উত্তোজত, 
আঁস্ছির ছল । 

প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরোছলেন বিশেষ কোন কারণ ছাড়া আব্রাহাম শালোষ 
এই দিনে তাকে স্মরণ করবেন না। কছাাদন আগে প্রধানমল্লশর অনুমাঁত 
ণনয়ে শালোম এক পুরাতন রহস্যর জটাজাল খুলবার চেম্টা করাছলেন । পেই 
রহস্য ছিল “আঁধকৃত' এলাকায় ইন্রাইীল সম্ত্রাসবাদীদের কর্মতৎপরতা এবং 
পাশ্চমপারের তিন মেয়রের হত্যার পেছনে কে আছেন ? 

প্রধানমন্ত্রী শমীর আঁধকৃত এলাকায় মেয়রের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের পুনরায় আদেশ 

দিয়েছিলেন । বোঁগন এ ক্ষমতা শেনবেতকে দিতে অদ্বীকার করোছলেন ৷ শমীর 
এই তদন্তে কোন বাধাবর্র স্বৃষ্টি করেনান। যাঁদও শমীর জানতেন, "লকুদ” 
পার্টর 'নর্বাচন আসন্ন এবং এই তদন্তের ফলাফল তার বিরোধী প্রভাব স্ষ্ট 
করতে পারে। কারণ যে সব ইস্রাইলিরা আাঁধকৃত এলাকায় জাম দখল করে বসে 
তাদের এ জাম থেকে উচ্ছেদ করা সহজ কাজ হবেনা । তাদের জাম থেকে উচ্ছেদ 
করতে গেলে দেশের ডানপন্থীরা তীর প্রাতবাদ করতে পারে । 

1কন্বু একটু বাদে আর একটি উত্তেজনামূলক খবর প্রধানমন্ত্রী শমীর পেলেন। 
শমীরের 'মাঁলটার, এটাচী কর্ণেল আজিয়েল নেভো এসে বললেনঃ মিঃ 
প্রাইম মানঘ্টার, এই মান্র একাট খবর পেয়ে আপনার কাছে ছুটে এসোছি। 
শেনবেতের কর্তা আমাকে টেলিফোন করে বলেছেন, যে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা 
একটি ইন্ত্রাইলি বাসকে ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীর সংখ্যা [তিনশো । 
খুব সম্ভবতঃ 'ছিনতাইকারীরা ইন্্রইল সীমান্ত "গর হয়ে বাসাঁটকে হাঁজপ্টে নিয়ে 
যাবার চেন্টা করবে৷ বাসাঁটর গাতীবাঁধ সম্বন্ধে আমাদের কোন খবর নেই । 

শমীর জানতেন 'ছিনতাইকারশরা ধরা পড়বেই । যাঁদ ছিনতাইকারারা ধরা 
পড়ে তাহলে এলকুদ” পাঁট'র জয়জয়কার হবে । শমীর নিজেও বিশ্বাস করতেন 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের দমন করা উচত। 

ইতিমধ্ো নির্বাচনের খবর পাওয়া গেল । নির্বাচনে শীমন পেরেস জয়লাভ 
করেছেন । ইয়াতজাক শমীর জানতেন যে শীমন পেরেস প্যালেস্টোনয়ানদের 
প্রীত আরো উদার মনোভাব গ্রহণ করবেন । 

এই বাস হাইজ্যাকের কাঁহনী কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলনা । সামারক 
সেন্সরশিপ। কিন্তু হাইজ্যাকের কাহনী বোঁশাদন চাপা রইল না। প্রথম 
ইঙ্গত পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্াইীল সাংবাদিকরা হাইজ্যাক বাসাঁটর সন্ধানে বোঁড়য়ে 
পড়ল। 

গাজা এলাকার কাছে বাসাঁটর খোঁজ পাওয়া গেল। বাসাঁট যেন ইন্রাইলি 
' সীমান্ত আতন্রম করে পালিয়ে ষেতে না পারে, তার জন্যে ইন্তরাইীল সামারক এবং 
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শেনবেতের বাহিনী পুরো সীমান্ত ঘেরাও করে রাখল । শেনাবতের প্রধান 
আব্রাহাম শালোম এবং সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তা মোশে আরেনসও ঘটনান্থলে 
উপস্থিত ছিলেন। প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লারা এবার তাদের দাঁব পেশ করল । 
তাদের দাবি ছিল ইন্ত্রালের জেলে যে সব প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লারা বন্দ 
আছেন তাদের অবিলম্বে মুক্তি দতে হবে। 

ইপ্রাইল সরকার এই দাবিকে স্বীকার করে নিতে অরাজী ছিল। স্থুর হল 
গাঁড়লাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। বািভন্ন আধুনিকপন্থা অনুসরণ এবং অবলম্বন 
করে গাঁড়লাদের গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করা হল। 

শেনবেত এই গাঁড়লাদের সম্বন্ধে পুরো খোঁজখবর ঠানয়েছিল। এরপর 
ইন্্াইলি কমানডো বাহিনী গড়িলাদের আন্রমণ করল। কমানডো বাহিনীর 
গুলিতে দুইজন নিহত হল। এর পরে বাকা গাঁড়লারা আত্মসমর্পণ করল । 

এই বাস হাইজ্যাকিং নিয়ে জল অনেক দ-গ2গড়াল। প্রথমতঃ রেড়িওতে 
বলা হল যে দুইজন গাঁড়লা মারা গেছে এবং দুইজন আহত হয়েছে । পরে 
রোঁডওতে ঘোষণা করা হল চারজন হাইজ্যাকার মারা গেছেন। 

এই শানহতদের সংখ্যা নিয়ে এক "তুমুল বাদানঃবাদ স্ৃন্টি হল। “হাদশট” 
নামে তেল আভভের একট সাপ্তাহকণ পান্তকা ছিল । এই পান্রকার ফটোগ্রাফার 
আলেক্স গলবাক বললেন £ যে ধতীন 'নজের চোখে দুইট মৃতদেহ দেখেছেন । 
বাসে আগুন ধরে 'গয়োছিল এবং আহত দুইজন গাঁড়লাদের উপর লাঠি, ঘুষ, 
ইত্যাদি দিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে। 'লবাক ক্যামেরার একটি পটে 
অত্যাচারের ছবি তুলে রেখোছলেন। 

প্রথমে 'হাদাশটের তরুণ সম্পাদক আঁস ক্লাইন, তার ফটোগ্রাফার বাকের 
কথা বিশ্বাস করেনান। পরে আলেক্স 'লিবাক যখন তার তোলা ছবিটি সম্পাদককে 
দেখালেন, তখন ক্লাইন ঝ্বাস করলেন, যে দুইজন প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাকে 
অমানুীষক অত্যাচার করে তাদের হত্যা করা হয়েছে। 

এমন কী ডিফেন্স 'মাঁনন্ট্রর কারা এই ঘটনার পুরো খবর রাখতেন না। 
সামারক বাঁহনীর কর্তা মোশে আরনস সমঞ্ত ঠাঁবষয়াট নিয়ে তদন্ত করবার আদেশ 
দিলেন । এ তদন্ত কীমশনের কতা হলেন জেনারেল মেয়ার জোঁরয়া |”. 

পরে ইপ্্রইলের সংবাদপন্নকে বলা হল যেন এই সম্বন্ধেকোন খবর প্রকাঁশত 
নাকরা হয়। সামারক সেম্সরাঁশপ জারা করা হল। 

'হাদাশটের” সম্পাদক ক্লাইন সন্দেহ করলেন এই সামরিক সেদসরশিপের 
পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন গোপন খবর লুকানো আছে । এ লুকানো খবর 
সৈন্যবাহনী ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে। অর্থাং ইসরাইলি জনগণের কাছে বাস 
হাইজযাঁকংর আসল কথা বলা হবে না। ক্লাইন, িবাকের সেই ফটোট যে 
ছণবতে দুই .প্যালেস্টানিয়ান গাঁড়লার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে সেই ছাবাঁট 
প্রকাশ করল। এই ছবিটি সামারক সেশ্সরশিপ লঙ্ঘন করেই ছাপা হয়েছিল। 
সামারক বাহনী এবার হাদাশট পান্রকাকে বন্ধ করে 'দিল। 
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এরপর জনগণের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। তারা বলতে লাগল দুইজন 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাকে সামারক বাহন? অত্যাচার করে খুন করেছে। 
বাজারে এই খবরাট ছাঁড়য়ে পড়ল। 

পরের মাসে ২৪শে মে, ১৯৪৪ সালে জোরিয়া কাঁমশনের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হল। রিপোর্টে স্বীকার করা হল দ,ইজন প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাকে জণবিত 
অবস্থায় নামানো হয়েছিল । 

এবার প্রগ্র উঠল, এই দুইজন প্যালেস্টোনয়ান কে হত্যা করেছে 2 জোরয়া 
কাঁমশনের রিপোর্ট ছিল গোপনঃ "টপ ?পক্রেট' এবং সংবাদপন্রে এই রিপোটের 
কথা উল্ল্খে করা হলনা । এই রিপোর্ট" পুলিশের কাছে পাঠান হল । সেখান 
থেকে এই রিপোর্টে গেল এনী জেনারেল ইয়াতজাক জাঁমর এবং সরকারি 
কালের কাছে । রিপোর্টেরি উপর তাদের মন্তব্য চাওয়া হল। 

ইতিমধ্যে রাজনীতির ময়দানে ঞ্তজাক শমঈর দেশ শাসনের লাগাম ধরে 
বসোছিলেন। পরে ১৪১৪৪ সালে দেশে সাধারণ 'ীনর্বাচনে হল । সেই নির্বাচনে 
“লকুদ” এবং লেবর পাট সমান সমান আসন পেল । এক জাতীয় সরকার গঠন 
করা হল। স্থির হল উভয় পক্ষই পালা করে দেশ শাসন করবে। 

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হলেন শীমন পেরেস । এ সময়ে পেরসের কাছে প্রধান 
সমস্যা ছিল মুদ্রস্ফীত। এই মনুদ্রাপ্ষ্খীত বন্ধ করা হল শীমন পেরেসের 
প্রথম ও প্রধান কাজ । দেশে মনদ্রাস্ফীতর হার ছল ৬০০ পাসেণ্ট ! এছাড়া 
দুই নম্বর কাজ ছিল লেবানন থেকে সৈন্যবাহনীকে তলব করে আনা । এই সব 
কারণে বাস হাইজ)কংর কাঁহনী কারু মনে কোন চিন্তাভাবনা স্ণ্টি করল না। 

শেনবেতের কঠা জোঁরয়া কাঁমশনের কাছে বলোছলেন তান দুইজন 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাকে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন । প্রশ্ন হল আহত 
অবস্থায় কেন দুই গাঁড়লাকে শেনবেতের হাতে তুলে দে'য়া হয়েছিল। এ প্রশ্নের 
কোন জবাব পাওয়া গেলনা । শেনবেত ক।শশনকে আরো বলোছল, সৈনাবাহনীর 
মারাপটের পর দুইজন প্যালেস্টানিয়ান গাঁড়লা মারা যায়। 

সরকার পক্ষের উকীল উনা ব্রাটম্যান শেনবেতের এই জবাবকে গ্রহণ 
করতে রাজ ছিলেন না। ১১৪৪ সালের জুলাই মাসে রাটমান সৈন্যবাহননর 
জেনারেল ইয়াতজাক মরডেকাইকে এই হত্যার জন্যে আভযুন্ত এবং দায় 
করলেন। 

জেনারেল মরডেকাইকে কোট মার্শাল করা হল । 'তীন স্বীকার করলেন 
[তান তার রভলবাব্র পেছন দিয়ে আহত দ.ই গাঁড়লাকে আঘাত করোছিলেন। 
খবর বার করবার জন্যে তার এ কাজ করা আবশ্যক ছিল। অবাঁশ্য তান এ কাজ 
করবার জনো আর একটি অজুহাত দিয়েছিলেন । বলেছিলেন আম যখন এই 
দুই গাঁলাকে পেয়েছিলাম তখন তার্দের অবস্থা বেশ সঙ্গীন ছিল। কোট 
মার্শা! জেনারেল মরডেকাই'র এই 'বর্বাত সাঁত্য বলে স্বীকার নিয়োছলেন। 
জেনারেল মরডেকাইকে এই আভযোগ থেকে দায়মনন্ত করা হল। 
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এবার এই সাক্ষ্য ও তথ্যর 1ভা্ততৈে সরকার উকীল রাটমান এবং এট্টনী 
জেনারেল জাঁমর স্থপাঁরশ করলেন যেন শেনবেতের দুই কচাঁর, যারা প্যালে- 
স্টেনিয়ানদের জেরা করোছিল, তাদের কোটের সামনে হাঁজর করা হক। কোট 
অবাশ্য শেনবেতের এই দুই কর্মচারিকে নিদেষি বলে ঘোষণা করল। কিন্ত 
গেনবেতের বিভাগীয় তদন্ত কাঁমশন এই দুই কর্মচারর বিরুদ্ধে তদন্ত শুর 
করল। শেনবেতের এই বিভাগীয় তদন্ত কামশন খুবই কঠোর ছিল। তারা 
সহজে কাউকে নিদেষি বলে ঘোষণা করত না। 

এবার সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল এই দ্ধটনায় মিথ্যা কথা কে বলেছে 2 
অথাং দুই প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাকে কা সাত্য সাঁত্য অত্যাচার করে হত্যা করা 
হয়েছে? বিভাগীয় তদন্ত কাঁমশন শেনবেতের আরো িনজন উচ্চপদস্থ কর্ঠ- 
চারকে জেরা কর“ । এই তিন কর্মচাঁর ছিলেন £ রুবেন হাজাক, তান 
ছিলেন আব্রাহাম শা,লাম, শেনবেতের ডিরেক্টরের ডান হাত। পেলেগ রাডাই, 
তান ছিলেন সাঁকউারাঁট ব্রাণ্চের প্রধান এবং রাঁফ মালাকা। বলা যায় এরা 
ছিলেন শেনবেতের প্রধান গ্তস্ত। এরা বহ্‌ সল্পাস দমনের কাজ করে প্রশংসা 
অর্জন করোছিন। বাস হাইজ্যাকের ঘটনায় এদের খুশটর জোর কমল । এই 
ব্যাপারে এরা তিনজন 'ভন্ন মত পোষণ করতেন। 

হাজাক, রাডাই এবং মালকা তিনজনেই শালোমের নিদেশে জোরিয়া 
কাঁমশনের কাছে মিথ্যা কথা বলোছিলেন। তারা শেনবেতের জন্যে অনেক জাল 
ডকুমেন্ট, মিথ্যা সাক্ষী, ইত্যাঁদ নোংরা কাজ করোছলেন। শালোম তাদের 
বোঝাবার চেন্টা করেছিলেন। কিন্তু শালোমের জবাব এদের সনষ্ট করল না। 
[তিনজনেই শালোমকে পদত্যাগ করতে বললেন, কন্তু শালোম এদের কথানযায়ী 
কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না। অবাঁশ্য তান রুবেন হাজাককে প্রধানমন্ত্রী 
শীমন পেরেসের সঙ্গে দেখা করবার অনূমাঁত দিলেন । শীমন পেরেস হাজাকের 
কথাগ্লি বিশ্বাস করলেন না। কারণ শীমন পেরেস একটা গুজব শুনোছিলেন 
যে হাজাক শেনবেতের কতা হবার চেস্টা করছেন । 

শুধু তাই নয়। শীমন পেরেস শেনবেতের এই তিন কর্মচারর স্বীকৃতির 
কাঁ পারপাম হবে এবং ইন্রাইলের রাজনগাঁতর উপর কাঁ প্রভাব হবে সেই 
কথা ভেবে চাপ্তত হলেন। বাস হাইজ্যাকংর সময় ইয়াতজাক শমীর 
ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং মোশে আরনস ছিলেন প্রাতরক্ষামন্ত্ী এ সময়টা 
ছিল যৌথ শাসনের যুগ । এখন শীমন পেরেস যাঁদ হাজাকের কথাগহীলকে 
স্বীকার করে নে'ন তাহলে কোয়ালিশন সরকারের পতন হত। শীমন 
পেরেস সন্দেহ করলেন সরকারের বিরোধী এই চস্রান্ত, ষড়যন্ত্র পেছনে নিশ্চয় 
ইয়াতজাক শমীরের হাত আছে। কারণ ইয়াতজাক শমীরের ইচ্ছা হল যেন 
কোয়ালিশন সরকারের পতন হয়। এই সব বাঁধ কারণে শীমন পেরেস এই 
ঘটনা নিয়ে আর কোন তদন্ত করতে চাইলেন না। কিন্বু শীমন পেরেস তার 
গণনায় এক মারাত্মক ভুল করোছলেন । শেনবেতের এই তন কর্মচার সহজে 
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হাল ছেড়ে দিলেন না। ধমকে, সাজা কোন কিছুই তাদের দমাতে পারলনা । 
আব্রাহাম শালোমের নিষেধ থাকা সত্তেও এই তিন কর্মচাঁর 1গয়ে এল? 
জেনারেলের কাছে এমন সব তথ্য দিলেন যা থেকে প্রমাঁণত হল যে একটা খুন 
কাঁহনীকে ধামাচাপা দে"য়া হয়েছে বা হচ্ছে? 

এবার শেনবেতের মধ্যে দহীট ভাগ হল। একদল আব্রাহাম শালোমকে 
সমর্থন করল এবং আর একদল যারা 'বদ্রোহীর পক্ষ হয়ে কথা বলতে শুরু 
করল। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে শেনবেতের কর্মচাররা নিজেদের দূরে সাঁরয়ে 
রাখতে পারলনা । 

এবার রাফ মালাকা ইনত্রাইলের স্ত্প্রীম কোর্টে নালিশ করলেন যে তাকে 
অন্যায় ভাবে সরকার চাক্কার থেকে বরখান্ত করা হয়েছে। তাকে পূর্ণবহাল করা 
হক। শেনবেতের দপ্তরে এই বিষয়টি ছিল আলোচনার ।বষয়। 'বাভন্ন 
ধরনের, এমন কী আত নোংরা গুজব বাজারে ছাঁড়য়ে পড়ল । একদল অন্য 
দলের বিরদ্ধে কেচ্ছা, কেলেঙ্কারী গাইতে শুর করল। দপ্তরের গোপন কথা 
প্রকাশিত হল' 'কন্ধু সামারক সেন্সরাশপ থাকবার জন্যে এইসব ঘটনার বিন্দ: 
াবসর্গও কোন কাগজে প্রকাশিত হলনা । এনা জেনারেল ইয়াতজাক জাঁমর 
এইনব নালশ আঁভযোগ শুনে শংধুমান্র স্মিত, হতভম্ব হলেন না, তাব গভগর 
শচন্তা শুর; হল। তান এবার প্রধা মন্ত্রীর কাছে গিয়ে তার মনের চিন্তার কথা 
ও কারণগীল খুলে বললেন । বললেন, কী করা যায় কিংবা কী করা উচিত। 

শন পেরেসের কাছে এই সব ঘটনা ছিল একেবারে 'বমুশেল' । জাঁমর 
প্রধানমন্ত্রীকে ঝলোছলেন যে তান এই ঘটনার সমঞ্ত কাগঙ্পন্ন পাীলশের হাতে 
তুলে দিতে চান। তান চান এব 'নরপেক্ষ তদন্ত করা হক। 

এই পাঁরাস্থাীততে শীমন পেরেস কী করবেন ভেবে পেলেন না। তান 
জামরকে বোঝাবার চেটা করলেন এই ঘটনা ি-র পলাশ তদন্ত করলে বিপদ 
বাড়বে বৈ কমবে না। 

এবার গজ জামর এক মামাংসার প্রন্তাব করলেন। আব্রাহাম শালোমকে 
আবলম্বে পদতাগ করতে বলা হক । শীমন পেরেস এই প্রন্ভাবকে স্বীকার করে 
1নতে পারলেন না 2 উপায় না দেখে শীমন পেরেস বিবয়াটি নিয়ে আলোচনা 
করবার জন্যে তার অন্য দ.ই সহকম্ণ ইয়াত. শমীর এবং প্রাতরক্ষামন্তী 
ইয়াতজাক রবীনের শরণাপন্ন হলেন। এই তিনজনকে নিয়ে গাঠত হয়োছল 
'প্রাইম গানষ্টারস ক্লাব । তারা আলোচনা করতে লাগলেন কা উপায়ে এই 
ঘটনার মণমাংসা করা যায়। িলিকুদ ?কংবা লেবর পার্টি উভর দলই ইম্রাইলের 
ইনটোৌলজেশ্স দপ্তর শেনবেতের কোন ক্ষাত ?কংবা দূর্বল করবার' পক্ষপাতি 
লেন না। গণতন্ত্র এবং "সাঁকউারাঁট'র মধ্যে বাছাই করতে :হলে তারা 
1সাঁকউারাঁটকে বাছ।ই করবেন এই 1বষয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা । 

এবার আর একটি বিপর দেখা দিল। "প্রাইম 'মানণ্টারস” ক্লাব জানত 
দুমাস আগে এটটনী জেনাবেল জি জামর তার পদ থেকে ইন্ভাফা দেবার ইচ্ছা 
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প্রকাশ করোছলেন । এই সব কথা চিন্তা করে 'প্রাইগ মানন্টারস' ক্লাব স্থির 
করল যে জাঁমরের পদত্যাগ্রপন্র আঁবলম্বে গ্রহণ করা হক। তার পাঁরবর্তে এমন 
একজনকে এট'নী জেনারেল করা হবে 'যাঁন প্রাইম 'মানন্টারের ক্লাবের 
নর্দেশনুযায় কাজ করবেন। অথাৎ প্রাইম 'মানক্টারস ক্লাবের দরকার হল 
একজন অনুগত এট্নী জেনারেলের | 

কন জ জীমর প্রাইম ানষ্টায়স ক্লাবের ইচ্ছা [িংবা আশা পূরণ করলেন 
না। তান স্থির করলেন, এক বাস হাইজ্যাকিং, দুই এই প্যালেন্টোনয়ান 
গাঁড়লাদের মৃত্যুর পুরো তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তান এট্টনী জেনারেলের পদেই 
থাকবেন । গণতন্ত্র এবং ন্যাশনাল 'সাঁকউীরাঁটির মধ্যে তান কোন পাথক্য 
খুজে পেলেন না। বরো, তার বস্তুৰ্য ছিল 'সকাগাল' ধামাচাপা দলে ভাবষাং 
ইন্াইলের ক্ষাত হতে পারে । 

১৮ই মে ১১৪৪ সালে জি জাঁমর পু্ীলশের কাছে নালিশ করলেন। 
শেনবেতের মধ্যে যে আঁভযোগ এবং তার প্রাতবাদ শুর: হয়েছিল সেই ঘটনার 
পুরো তদন্ত দাঁব করলেন। যেহেতু সংবাদপত্র উপর পেম্সরাঁশপ চাল ছিল 
সেই হেতু ভর সংবাদে যে-সব ব্যান্তরা এই ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন, তাদের 
নাম উল্লেখ করা হলনা। সংবাদে শুধু বলা হল শেনবেতের কিছ; ?সাঁনয়র 
কর্চারর বিরুদ্ধে এই তদন্ত করা হচ্ছে। জনসাধারণের কাছে পুরো ঘটনাটি 
অজানা রইল । 'কন্তু প্রেস সেদ্সরশিপ বেশাদন কার্যকরী হলনা । কারণ 
আমোঁরকান টোলাভসন নেটওয়ার্ক এএ.ব. সি” তাদের সংবাদে এই 1সনিয়র 
কর্চচাঁরর নাম উল্লেখ করল। একজন 'সাঁনয়র কর্চাঁরর নাম ছল শেনবেতের 
বড় কতা, আব্রাহাম শালোম । শুধু তাই নয় এ. ব সর সংবাদ থেকে আরো 
জানা গেল আব্রাহাম শালোমের ানদেশেই এই দুই প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লার 
উপর মারাঁপট করা হয়েছিল এবং পরে তারই 'নদেশে তাদের হত্যা করা হয়। 
যেহেতু এই সংবাদ আমেরিকায় পরিবোশত হয়েছিল, সেই কারণবশতঃ ইম্রাইলি 
আর্ম সে্সর এই সংবাদ টিভিতে পাঁরবেশন করবার এবং সংবাদপন্রে ছাপবার 
অনূমাত দিল। আর এই 'সেস্সরড' সংবাদ থেকে জনসাধারণ জানতে পারল 
যে শেনবেতের ঝড় কর্তা আব্রাহাম শালোমের নিরেশে দুই প্যালেস্টোনয়ান 
গাঁড়লাকে হত্যা করা হয়োছল। 

কন এরপর পালাশ তদন্তে ঢিল পড়ল । প্াঁলশ শেনবেতের কয়েকজনকে 
জেরা করে জানবার চেষ্টা করল এই ঘটনার জন্যে দায়ী কে? এ সময়ের 
ভারপ্রাপ্ত মল্তী শমীর এবং সামারক বাহনীর কতা আরেনসকে প্রশ্ন করা হল। 

ইতমধ্যে শালোম স্থির করোছিলেন [তানি ?িনজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন । 
1তাঁন বললেন £ আম যা করোছ, প্রধানমন্ত্রী ইয়াতজাক শমীরের 'নদেশনযায়ী 
করেছি । গরে যখন শালোম দেখতে পেলেন যে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ, তথা, সাক্ষী 
সবাকছুই জোরদার করা হচ্ছে এবং তাকে খুন, হত্যাকাণ্ডের আভযোগ্ে আসামীর 
কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে, তখন তান এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন। 
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তারই উদ্যোগে কিংবা বলা যায় তারই অনুরোধে ২৩শে জুন, গভীর রান্রে 
ইন্্াইলি ক্যাবনেটের এক বিশেষ বৈঠক হল। প্রাইম মিনিম্টারস' ক্লাবের 
হ্গপাঁরশে স্থির করা হল “আব্রাহাম শালোম' এবং তন বিদ্রোহ শেনবেতের 
কর্মচারিদের আঁবিলগ্বে বরখান্ত করা হবে । অবাঁশ্য শেনবেতের বাকী এগার জনকে 
মাপ করা হবে। এর দরুন তাদের 'বরুদ্ধে কোর্টে কোন অভিযোগ করা সম্ভব 
হল না। ক্যাঁবনেট তিনজন সরকার এট্'নীকে নিয়ে এক নতুন তদন্ত কমিশন 
গঠন করল। এই কাঁমশনের চেয়ারম্যান হলেন 'এছাঁদত কারপ'। বলা হল 
1তাঁন এই ঘটনায় শেনবেতের 'বাভন্ন পদক্ষেপ 'নয়ে বিচার করবেন। 

১১৪৪ সালে, 'কারপ' কাঁমশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হল। কারপ কমিশন 
শেনবেতের তন বিদ্রোহী কর্চচার, শাঙ্গাক, রাডাই এবং মালকা"র এই ঘটনায় 
তাদের ভূমিকার জন্যে অস্ত্র প্রশংসা করলেন। কাঁমশন বললেন এরা তিনজনেই 
সাঁত্য কথা বলেছেন। এ ছাড়া শেনবেতের ডিরেক্টর শালোম হলেন ডাহা 
মিথ্যাবাদী" | শংধু তাই নয়। [তান তার সহকারদের মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য 
করেছেন । এ ছাড়া এর আগের তিন এনকোয়ারী কাঁমাঁট জে।রয়া, রাটমান এবং 
শেনবেতের বিভাগীয় তদন্ত জনসাধারণের চোখে ধূলো দেবার চেন্টা করেছেন । 

কারপ কাঁমাট আরও বললেন £ হাজাক, রাডাই, মালকা, জানতেন যে 
শেনবেতের ডিরেক্টর শালোম, জো'রয়া, এবং ব্লাটম্যান কামিশনের কাছে মিথ্যা কথা 
বলেছেন । এ ছাড়া শেনবেতের প্রধান শালোম জোরয়া কমিশনের সদস্যদের 
মধো হার একজন শানুগত লোককে নিয়োগ করোছলেন' এই অনুগত 
লোকাঁটর নাম গুল ইয়োস 1. বাসার । এই ইয়োঁস গজনোসার ছিলেন জোরয়া 
কাগশনে শালোমের এুট্রাজান হস” । তান প্রীতাঁদন রানে ল়্াকয়ে এসে 
শালোমকে কাঁমণনের দৌনক বাধাবলীর খ পাখবর দিততিন। বলা দরকার জোরয়া 
কাঁমশন ছিল এক গোপনখয় তদন্ত । সেই গোপনীয় তদন্তের খবর বাইরে কাউকে 
দেয়া ছিল বেআইনণ, গাহত কাজ। এছাড়া 'িজনোপার প্রাত পদে পদে 
কাঁমশংনর অন্য সদসাদের উপর প্রভাব সযাঁঞ্ট করে শেনবেতের প্রধানকে দোষের 
দায় থেকে মস্ত করবার চেষ্টা করতেন । 

ণজনোসার ছিলেন শালোমের আত বাধ্যর এবং অনধ্গত "লাক । [তান 
অনেক সাক্ষাকে বিকৃত করবার চেন্টা করোছলেন। এবং অনেক বর্বীত, সরকার 
ডকুমেণ্টকে ধামা চাপা দেবার চেন্টা করোছলেন। প্রাতাদন তদন্ত কাঁমশন 
বসবার আগে গনোসার সাক্ষীদের সঙ্গে দেখা করে কমিশনের কাছে কী বলতে 
হবে শাখয়ে দিতেন। শুধু তাই নয়। তিনি দেখতেন যেন শেখান সাক্ষ্য অন্য 
সাক্ষর বিরোধ? না হয় । জিনোসারের আশা ও আকাৎখা ছল হয়ত শালোমের 
ন্ুপাঁরশে তান শেনবেতের পরবতী ডিক্ছ্কের হবেন। 

1জনোসারের প্রভাবে পাঁরগালত হয়ে জোঁরয়া কামশন দুইজন প্যালে- 
স্টোনয়ান গাঁড়লা সৈনাকে হত্যার জন্যে ইয়াতজাক মরডেকাইকে দায় করো ছলেন 
এবং সমস্ত দোষ গাফিলাতর জন্য সৈন্যবাহনীর করাকে দোষী করোছলেন। 
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কারপ কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা গেল প্যালেস্টেনিয়ান গড়িলা সৈন্য 
. দুইজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । পরে শেনবেতের 
দপ্তরে নিয়ে এদের দুজনকে হত্যা করা হয়। কারপ কমিশন সিকিউরিটি, 
এজেদ্সীর আইনজাীবিদের তীব্র মন্দা করলেন। 

শালোম এই আঁভযোগের প্রাতিবাদ করে বললেন ঃ তিনি যা করেছেন সবই 
প্রধানমন্ত্রীর নিদেশানযযায়ী করেছেন । শালোম আরো বললেন, ১৯৪৪ সালের 
নভেম্বর মাসে তিনি প্রধানমন্ত্রী ইয়াতজাক শমখরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন 
অথং বাসহাইজ্যাকের প্রায় পৃচি মাস আগে! তিনি প্রধানমল্মীর কাছ থেকে 
জানতে চেয়েছিলেন যে বন্দী প্যালেস্টোনয়ান গড়িলাদের কাঁ নিয়ম আইন- 
কানুন অনযায় বিচার করা হবে। 

এ ছাড়া শালোম আরো বললেন £ ডিফেন্স মিনিস্টার আরেনস এ দুই 
প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা সৈন্যকে খুন করবার 'নর্দেশ দিয়েছেন! আরেন্স,' 
শালোমের এই অভিযোগ অস্বীকার করোছিলেন। সমীর স্বীকার করোছলেন 
শালোমের সঙ্গে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা সৈনাদের 'নয়ে কী করা হবে এ 'নয়ে 
আলোচনা করোছলেন বটে, আলোচনার এবং ষে ববরণী শালোম দিয়েছেন সেই 
ববরণণ সাঁত্য নয়। 

কারপ কমিশন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাতিরক্ষা মল্লীর জবাবকে সাঁত্য বলে 
স্বীকার করে নিলেন । শেনবেতের কা শালোমের জবাবকে সাঁত্য বলে স্বীকার 
করে নেয়া হলনা! 

কারপ কমিশনের রিপোর্টের পর স্থির করা হল ভাবষ্যং প্রধানমন্ত্রী এবং 
1সন্রেট সাঁভসের কর্তাদের মধ্যে যে সব আলাপ অ।লোচনা হবে সেই আলাপ 
আলোচনা ট:কে রাখা হবে ।' 

৩ বং 

কারপ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাঁশত হবার পর ইন্দ্রাইলের জনগন অবাক, 
'বাস্মত হল। এতাঁদন শেনবেতের 1বরোধী কোন আঁভযোগ শোনা যায় ?ন। 
কিন কামশনের শেনবেতের বিরোধী সমালোচনা শুনবার পর সবাই বলাবাল 
করতে লাগল 'শেনবেত' হল যথেচ্ছারী এবং ডিক্টেকর । 

এ চা ফা 

আব্রাহাম শাঞ্জোম কিংবা শেনবেতের কাহনীর ইতি এখানেই টানা সম্ভব নয়। 
কারণ কারপ কাঁমশনের রিপোর্ট বেশ ফলাও করে সংবাদপন্রে প্রকাশিত হয়েছিল । 
আর এ কাঁহনী এবং ইয়োস জিনে।সারের ছাঁব দেখল জেলখানার এক কয়েদী, 
তার নাম ছিল ইব্জত নাফসু”। 

নাফস্স জনোসারের ছাঁব দেখে চমকে উঠল । 'জনোসারের মুখ তার কাছে 
আত পারচিত ছিল । নাফস্ত্ু মনে মনে বলল এই হারামজাদাই আমাকে জেরাবন্দী 
করোছিল এবং আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় কাঁরয়োছল । নাফম্তু আর 
দোর করল না। সে কাগজ পেম্সিল নিয়ে তার উকীলের কাছে এক চা 
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িখল। না, আম এর মুখ কোনাঁদন ভুলতে পারব না। কারণ এই লোকটা 
আমার উপর অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার করেছিল । 

আর নাফস্ুর এই কাহনীর সঙ্গে জাঁড়য়োছল ইন্্রাইলি সৈন্যবাহনীর 
লেবানন আন্রমণের িছ; কাণহনন। 

সী অব গ্াাঁলাল'র কাছে 'কাফরকামা” নামে একট গ্রাম আছে। এই গ্রামে 
ইন্্রাইলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ণসরকাসয়ানরা” বসবাস করত । সরকাসিয়ান 
দল সোভয়েত যানয়ন থেকে লেবাননে এসোঁছল । 

নাফম্ত্র 'িরকাঁসয়ান এবং কাফরকামা গ্রামে থাকত । এখানে সে 
ইন্ত্রাইীল সৈন্যবাহননতে যোগ দিয়োছিল। পরে তাকে যুদ্ধ করতে লেবাননে 
পাঠান হয়েছিল । 

এর পরবর্তী কাহনী নাফনম্ুর ভাষায় বলব। 

নাফসু লখোঁছল £ “লেবাননে আমার কোন 'নীর্দন্ট কাজ ছিল না। 
আমাকে 'বাভন্ন ধরনের ইনটোলজেস্সের কাজ করতে হত। কখনই আমাকে 
বলা হত লা কী কাজ করতে হবে ?িংবা কাজের কোন হীঙ্গত দে'য়া হত না। 

নাফস্্ু তার ডায়েরীতে আরো িখোছল £ লেবাননে কাউকে খদন করে 
পাঁলয়ে যাওয়া খুব কাঁঠন কাজ ছিল না। কারণ লেবানন ছল পাপনগরা । 
এখানে সহজেই আত্মার মৃত্যু হয়। তার পাঁরবর্তে জেগে ওঠে এক শয়তানের 
আত্মা ।” 

নাকশ্্ আরে লিখোছল £ আমরা যখন বেরহতে গেলাম, তখন দোকানপাট 
লুটতরাজ শুরু হল। 1স (রেট, ঘাঁড়, টোলীভষণ, পেন্ট এবং ড্রাগস স্মাগল 
করে ইঞ্ইলে নিয়ে যাওয়া হত। পরে এ সব ঙ্গীনস ইসরাইলের বাজারে বনু 
করে প্রচুর পয়সা রোজগার করা হত। 

এই সব শয়তান স্মগলারদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু কাসেম । আব, 
কাসেম ছিলেন দু মুখো সাপ অথধি স্পাই'র ভাষায় হল “ডবল এজেন্ট ।* অনেকে 
তাকে কেউটে সাপ বলত । আব কাসেম আত সহজেই যে কোন বিপদ থেকে 
বোরয়ে যেতে পারত । 

১৯৮০ সালে ৪ঠা জান:য়ারী একাঁদন হর ত্র নাফস্গর গ্রামের বাঁড়তে বাইরের, 
দরজায় কড়া নাড়া পড়ল । 

£ কে? নাফসু জিজ্ঞেস করল । 

£ দরজা খোল, আম ড্যানি স্নির। ড্যান স্নির ছিল নাফল্সর ঘাঁনভ্ 
বন্ধু । 

৫ কী ব্যাপার 2 নফস জিজ্ঞেস করল। 

ছু না। চল, আমরা দুজনে এক সিক্রেট মিশনে লেবাননে যাব। মান 


দু দিনের জন্যে, ড্যালি স্নির জবাব দিল ॥? 
নাফন্গ লেবাননে ষেতে রাজি হল । স্্ীর কাছে একটা অজুহাত 'দয়ে নাফন্গ 


বন্ধুর সঙ্গে বোরয়ে পড়ল। 
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মান্ন তিন সপ্তাহ আগে নাফস্ু বিয়ে করেছিল । 

নু লেবাননে নাফস্তু তার আধর্ম ইউনিটে গেল না। বরং তারা হাইফা 
শহরে এক হোটেলে গেল । এখানে নাফন্গুর ইয়োসি জিনোসারের সঙ্গে আলাপ 
পাঁরচয় হল। নাফস্ত্র জানত না এই জিনোসার লোকাঁট কে? নাফসু ভেবোছল 
জিনোসার নিশ্চয় শেনবেতের কোন গণ্যমান্য কর্মচারি । 

এবার নাফম্কে জেরা করা শুরু হল। প. এল. ও-র এক ভলাণ্টয়ার 
সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হল। 

পরে শেনবেতের জবাব থেকে জানা গিয়েছিল নাফন্ত্র পি. এল. ও-র এই 
লোকাঁটকে ভাল করে চিনত। এই সব প্রশ্ন শুনবার পর নাফঙ্্র মনে "চিন্তা 
ভাবনা শুরু হল । 

[জনোসার নাফম্ুকে স্পন্ট ভাষায় বললেন ভ্রে'মাকে স্বীকার করতে হবে, 
তুমি হলে এক এজেন্ট উ“হ, বলব তুম হলে এক ডবল এজেন্ট । আমাদের 
সঙ্গে ছল চাতুরী করে কোন লাভ নেই। আমরা তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু 
জাঁন। কারণ আমরা বেশ 'কছযাদন যাবৎ তোমার পেছনে ছায়ার মত 
ঘুরাছ। 

নাফস্ত্র তার বিরোধী সমস্ত আভযোগ অস্বীকার করল। পরে নাফসকে 
হাইফার এক থানায় বল করা হল। নাফস্গর উপর চাপ সন্ট করা হল। বলা 
হলঃ তোমার অপরাধ স্বীকার কর। তুমি হলে পি. এল. ও-র এক ডবল 
এজেন্ট । 

নাফসু এই আভধযোগ অস্বীকার করল। 

এ সময়ে জনোসার নাফসর কাছে এক ছদ্ানামে পারচিত ছিলেন। আর 
এ ছদ্মনামাটি ছিল 'পাশহোস ।, 

একাঁদন পাশহোস নাফজ্জুর কয়েদখানায় ঢুকে বললেন £ আম হলাম 
শেনবেতের ডেপুটি ডিরেতর এবং “তদন্ত” ডিপার্টমেন্টের প্রধান। পরে 
নাফস্ তার ডায়েরীতে লিখোছল প্রাতাঁদন পাশহোস আমার সেলে ডুকে আমাকে 
1বাভন্ন ধরনের ভয় দেখাতেন। একাদন 'সাঁরগ্জ বার করে ইঞ্জেকশন দেবার চেস্টা 
করলেন। 

অনেক সময় তারা প্লে বয়' ম্যাগাঁজন এনে নগ্ন মেয়ের ছবি দেখাত । শুধু 
আমাকে উত্বোঁজত করবার জন্যে । আম ওদের প্ররোচনায় ভেঙ্গে পাঁড়ান ।” 

1কছাদন পরে নাফন্গু বুঝতে পারল দুমুখো সাপ, আবু কাসেম তার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য 'দয়েছে এবং তাকে শপ" এল, ও-র এজেণ্ট” বলা হয়েছে। 

শেনবেতের কর্মচারিয়া এবার তাকে বলল, তুম আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা 
কর। যাদ কর, তাহলে আমরা তোমাকে তোমার স্বর কাছে যাবার 
অনুমাঁত দেব." 


সাধারণতঃ প্রাত দেশের ইনটোঁলিজেন্স বিভাগ, বিশেষ করে 'শেনবেত', বার 
করবার চেল্টা করে থাকে আভযত্ত ব্যান্তর দুর্বলতা কী ? 
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প্রায় চাল্লশাদন একটানা জেলখানায় থাকবার পর এবং জেরায় হাজার 
প্রশ্নের জবাব দেবার পর নাফন্গু ভেঙ্গে পড়ল । নাফস_ স্বীকার করল সে পি. এল. 


ও র জন্যে স্পাইংর কাজ করেছে। 
কিন্তু যখন তার বিচার শুবু হল নাফন্ অস্বীকার করল সে হল পি. এল. 


ও'র একজন এজেন্ট এবং কোন প্রকার অপরাধ সে করেছে । সে আরো বলল 
যে তার উপর বল প্রয়োগ করে স্বীকারোন্ত আদায় করা হয়েছে । শেনবেত এই 
আঁভযোগ অস্বীকার করল ৷ জজ শেনবেতের কথা বিশ্বাস করল । 

[বচার নেপথ্যে করা হয়েছিল । অথ বিচারে জনসাধারণকে যাবার কোন 
অনুমাতি দে'য়া হয়ান। ১৯৪৪ সালে নাফস্থুকে আঠার বছরের জেল দে'য়া হল। 

এখানেই কাহিনীর শেষ নয় । 

শেনবেতে নাফম্ু ছিলেন আফসার । 


এবার তাকে প্রাইভেট গহসেবে আঁর্মতে ডিমোশন করা হল। 

অবাঁশ্য নাফমুর আত্মীয় স্বজন, বন্ধ;রা নাফস.র কথা বিশ্বাস করল । শেনবেত 
এসে বলল £ দোষ স্বীকার কর। ক্ষমা চাও, তাহলে তোমার আবেদন 
সহান:ভাঁতির সঙ্গে গববেচনা করা হবে। 

নাফল্গু এই প্রস্তাবের কোন জবাব দিল না। বলল $ আম ক্ষমা চাইব না। 
আম বিচার চাই- মুন্ত চাই । 

পরে নাফন্তুর ইচ্ছা পূরণ হল। ২৪শে মে ১১৪৪ সালে ইসরাইলের স্প্রীম 
কোর্ট নাফম্ুকে এসাঁপওনেজ ও গোপন খবর দেবার অপরাধে যে আঁভযোগ 
তার বিরুদ্ধে করা হয়োছিল সেই অশরাধ থেকে মন্ত করল। 

নাফনুর ইচ্ছা পূরণ হল। সে জেলখানা থেকে বোরয়ে এল। তার আঠার 
বছরের সশ্রম কারাদণ্ড মকুব করা হল। চ।এরীতে পুন্হাল করা হল। তার 
আগের পদ এবং পাওনা 'সিটয়ে দেয়া হল। 

শেনবেতের আবচারের আর একাঁট কাহনী । 

এবার আঁভযুুস্ত ব্যান্তর নাম ছিল ডানিয়েল সোপান। তান ইম্্রাইীল 
সৈন্য বাণহনীতে সাধারণ প্রাইভেট সৈন্য হিসাবে কাজ করতেন । ১১৪৪ সালের 
অক্টোবর মাসে এক 'বচারে ডানিয়েল সোপ।''কে দশ বছরের জন্যে জেল দে্মা 
হয়োছল । তার বিরুদ্ধে আভযোগ ছিল সে তার শত্রুর কাছে গোপন খবর. 
শীবন্রী করেছে । সোপান ছিলেন ইন্ত্রাইলি সামারক বাহনশর ডাকাঁপওন অথাৎ 
বলা যায় কুরিয়ার । তার বিরুদ্ধে গুরুতর আঁভযোগ ছিল তান কতকগহীল 
গোপনীয় ডকুমেন্ট পাঁশ্চম পারের পিওনদের হাতে তুলে দিয়েছেন । সামারক 
বাঁহনী ডাঁনয়েল সোপানকে বলল £ যাঁদ সে সামারক বাহনীর সঙ্গে সহযোগিতা 
না করে তাহলে তাকে শেনবেতের হাতে তুলে দেয়া হবে। পুণণবচারে সোপান 
নদোঁষ বলে প্রমাণিত হল.। জজ রায় দেবার সময় স্পন্ট ভাষায় বললেন £ 
সোপানের উপর অত্যাচার করে তার কাছ থেকে স্বীকারোঁন্ত আদায় করা 
হয়েছে। শুধু তাই নয়। পুলিশ সাত্য ঘটনা কোর্টের কাছ থেকে গোপন 
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করেছে। 

পরপর দুইটি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়বার পর দেশের সবাই 
শেনবেতের কাজকর্ নীতি 'নয়ে আলোচনা-সমালোচনা করতে শুর করল । 
দুইটি ঘটনা, বাস ছিনতাই এবং দুই প্যালেস্টোনরান গাঁড়লা সৈন্যকে হত্যা করা, 
এবং নাফস:র প্রাতি আবচার শেনবেতের সুনাম হান করল এবং তার নামের 
সঙ্গে আরো বহু কলঙ্ক জাঁড়য়ে পড়ল । 

এই সব ঘটনার সময় ইন্তরইলের প্রোসডেণ্ট হেরজোগ শেনবেতের কিছু 
ক্চারদের ক্ষমা করোছিলেন। কিন্তু শেনবেতের কলঙ্ক, তার বিরোধী সমালোচনা 
কেলেওকারীর কাহিনী প্রোসডেণ্টের কানে পৌছুবার পর হেরজোগ দ;৫খ, লচ্জা 
প্রকাশ করলেন। নতুন এটন জেনারেল ইউস্ফ হাঁবস প্রাইম 'মানস্টার 
ক্লাবের নিদেশিকে অমান্য করলেন এবং শেনবেতের যে সব কর্ঘচাররা 
লাফদ্গকে জেরা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আভযোগের আর এক তদন্ত শুর; করবার 
নিদেশ দলেন। পরে দেশের নাগারক এবং সংবাদপত্রের চাপে পড়ে ইসরাইল 
সরকার শেনবেতের বাভল্ন কাজকর্ম নিয়ে এক তদন্ত শুরু করল । এই তদন্ত 
কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন জাঁন্টস মোশে লানডো। কাঁমাঁটর অন্য দ:ইজন 
সদস্যর নাম ছিল মোসাদের ভূতপ:ধ বড়কঠা ইয়াতজাক হাঁফ এবং ইস্রাইলের 
কমপোর্রোলার জেনারেল ইয়াকভ মালটজ। একটানা ছয়মাস ধরে লানডো কাঁমশন 
বাঁভন্ন সাক্ষীদের জেরা করে, বািভন্ন ঘটনাবলী [নিয়ে তদন্ত করল। এমন 
কী প্রধান মন্ত্রী এবং শেনবেতের বড়কর্তাকেও জেরা করা হল। 

এই সময়ে আর একাঁট ঘটনা ইসরাইলি সবার মনে আলোড়ন সৃদ্টি করল । 
ঘটনাটি হয়োছল পাশ্চম পারের 'তুলকারাম” গ্রামের একাট ছেলে, আওয়াদ 
হামদানকে জাঁড়য়ে এবং তাকে প্যালেস্টাইন সন্দ্রাসবাদী দলের একজন সদস্য বলে 
সন্দেহ করা হল। দান বাদে জেলখানায় তার মৃত্যু হল। তাকে জেরা করা 
হয়োছল। শেনবেত বলল £ হামদান হার্ট এাটাকে মারা গেছে। কিন্তু তার 
আত্মীয় স্বজনেরা এই কথা আবগ্থাস করল। তারা আঁভযোগ করে বলল £ 
হামদানের উপর অত/াচার করে তাকে খুন করা হয়েছে । কারণ তার শরীরে 
অনেক খুন জখমের দাগ পাওয়া গিয়েছিল । 

এই খবর হল ইন্্রাইলি পান্রিকার প্রথম পাতার খবর । এমন কী পোষ্টমর্টমের 
রিপোর্টের বলা হয়োছল যে হামদানের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা. 
হয়েছে । 


ইতিমধ্যে ১১৪৪ সালে লানডো কাঁমশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। এ 
সময় পর্যন্ত ইঘ্রাইলের প্যাথোলাজক্যাল ইনান্টীটউটের যথেন্ট স্থুনাম, প্রাতপাত্ত 
ছিল। কিন্তু লানডো কাঁমশনের রিপোর্ট থেকে জানা গেল ইন্তরাইলি ইনটোলজেনস 
সাভ“স এই প্যাথোলীজক্যাল ইনান্টাটউটেরণ্উপর যথেন্ট প্রভাব স্াম্ট করেছে 
এবং এর দরুন তাদের রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নয় ৷ লানডো কাঁমিশনের এই সিদ্ধান্ত 
নেবার প্রধান কারণ 'ছিল যে ইনান্টাটউট আহত দুই ।প্যালেস্টানিয়ান গাঁড়লার' 


৪২ 


এই রাডার "বশেষ কার্যকরী? । 

এই বন্তৃতার শেষে শ্রীলঙ্কার সরকারের প্রাতীনাধরা 'আলটার' প্রাতীনাধদের 
ধন্যবাদ জানাল। বলল £ রাডারের যে সব নমুনা দেখা হয়েছে সেই রাডার- 
গুলি জাহাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবেনা । 

আম 'আমিকে গিয়ে বললেন £ শ্রীলঙ্কার প্রাতানাধরা “আমাদের কাছ 
থেকে রাডার কিনবে না।, 

'আম' আমার কথা শুনে বাল্মিত হলনা । বেশ নালপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল £ 
একথা আগেই থেকে জানতাম 1 

একদিন 'আম' আমাকে 'কাফর 'সারন' ঘাঁটিতে যেতে বলল। "ওখানে 
শ্রীলঙ্কার সরকারের প্রাঁতাঁনাধদের 'বাভন্ন ধরনের সম্ত্রাদবাদ দমনের কাজকারবার 
শেখান হচ্ছে। তুমিও ওদের সঙ্গে থাকবে ৷ ওদের চাঁহদা মেটাবে। যা চায় 
তাই দেবে। বিকেলে ওদের নিয়ে তেল আঁভভে যাবে৷ কিন্তু সাবধান তোমার 
এই প্রোগ্রাম 'ইউাসর' (93$%-র আমার এক ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ; ) সঙ্গে শলাপরামর্শ 
করে তোর কর।, 

আমাকে এই সাবধান করবার একটা হেতু ছিল। “ইউীঁপ' শ্রীলঙ্কার 
বদ্রোহদের অথাৎ তাঁমলদের তালিম দিচ্ছিল কী করে বিদ্রোহ, সম্্রাসবাদের 
কাজ করতে হয়। কাঁকরে সরকারের [সাঁকউীরাঁট ভাঙ্গতে হয়, কী করে দূর 
থেকে রোঁডও 'সগন্যালের সাহায্যে বোমা-ডনামাইট ফাটাতে হয়। ববাভন্ন 
সন্দ্াসবাদের কাজে শ্রীলঙ্কার তাল বিদ্রোহীদের হাত ছিল একথা 1নঃসংশয়ে 
বলা যায়। দূর থেকে রেডিও 'সগন্যাল দিয়ে বোমা ফাটান, মানুষ খুন 
করা, দালানে বিস্ফোরণ, করবার কাজে মোসাদের এই দ:নয়ায় জ:ড়দার আর 
কেউ নেই। শ্রীলঙ্কার হতা। জনো যে সব কৌশল অনুসরণ করা হয়োছল 
সেই ধরনের কাজে ট্রোনং একমাত্র মোসাদই 'দতে পারে। মধ্যপ্রাচর 'বাভন্ন 
হত্যাকাণ্ড, গবশেষ করে আলাম্পক ভ্তরীড় প্রাতযোগতার পর, ইন্ত্রাইল প্রাতশোধ 
নেবার দৃঢ় সংকম্প 'নয়ে যে পদ্ধাত অনুসরণ করোছিল এবং প্যালেস্টোনয়ানদের 
হত্যা করোছল সেই থেকে এই আন্দাজ অনুমান করা একেবারে কষ্পনার 
জাল নয়। ] 

অস্ট্রোভ1স্ক লিখছেন £ তামল গাঁড়লারা সরকারের বিরোধী এবং এরা 
গনজেদের তামল 'টাইগার' বলে পারচয় দেয়। 

“তামল গাঁড়লারা নৌবন্দরে ট্রোনং 'নাচ্ছল । এদের শেখান হাচ্ছল কী 
করে করে ল:কয়ে আন্রমণ করতে হয়, কী করে মাইন পাততে হয় । তামিলদের 
প্রীত গ্রুপে আঠাশজন করে ছিল। ্থির হল ইয়োস এঁ রাত্রে তাঁমলদের 
শনয়ে হাইফা শহরে যাবে এবং আম শ্রীলঙ্কার সরকার লোকদের এ রান্রে তেল 
আঁভভে নিয়ে যাব। অতএব একদলের সঙ্গে অপর দলের দেখা সাক্ষাংও 
হবে না।” 

“1কছ-ীদন পরে আমাদের আসল সমস্যা দেখা দিল | তামল টাইগারদের 


৫১৯ 


এবং শ্রীলংকার সরকারি প্রাতিনিধিদের একই বন্দরে এক দের অজ্ঞাতসারে, 
লুকিয়ে 'কাফর দিরিনের'নোবনদরেই ছেনিং দে়া আর হল। শর সময়ের 


পাথক্য ছিল কি কাজটা বিপদ্দক ছিল । 

তারপর হ£'জগকার সরকারের লোকদের ট্রেনিং দেবার জন্যে আর একটি ভিন্ন 
নৌবন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। িছদাদন আগে এ বন্দরে তাল টাইগারদের 
সশ্পাসবাদের কাজে ট্রোনং দে'য়া হয়েছিল । 

আম একাদন বলল £ 'ন্ীঁদল্লী থেকে 9৪ বাহনী সম্ত্াসবাদ দমনের 
কাজের গ্রোনং নিতে আসবে । এই খবরাট শুনে আম হবাক হলাম। 

9৬৪, টিমকে দ্রোনং দেবার জন্যে যে নৌবন্দরে তঁমলদের দ্রোনং দেয়া 
হয়োছল এঁ স্থানেই নিয়ে যাওয়া হল। এদের সুখ জ্াবধার জন্যে প্রাতাদন 
1িনশো আমোরকান ডলার খরচ করা হত ।| 85 ৬৪১ ০1 ৫6০০0101) 9316- 
৬০০ 810. ০1216 €0%১ 0১ 28), 

এ গ্ সঃ 

মোসাদ এবং শেনবেতের পরের কাঁহনী বলবার আগে আর একট 
কৌতূহলদ্দরপক্ক ঘটনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরব। অবাঁশ্য এ ঘটনার সময় 
১৯৭৬ ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের পরে । 

এ যুদ্ধের কিছতাদন পরে হীজপ্টের প্রোসডেণ্ট আনোয়ার সাদাত গয়ে- 
ছিলেন সৌদী আরাবয়ার সম্রাট ফৈসালের সঙ্গে দেখা করে বললেন £ আমরা 
ইন্্রইলের সঙ্গে আসন্ন লড়াই আমাদের চাইতে মারাত্মক অস্ন ব্যবহার করব। 
বাস্মাত, অবাক হয়ে ফৈসলে 'জিন্দরেস করলেন £ এ মারাত্মক অস্ত্রট কী 2 [এ 
কাঁহনশর নকছু অংশ আগেই বলা হয়েছে ।] 

£ তেল ? আনোয়ার সাদাত বলোছিলেন । 

ফৈসাল সাদাতের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। কারণ, আরব দেশগ্ীল 
১৯৫০ সাল থেকে ইন্রাইলকে সম্াচত শিক্ষা দেবার জনো বহুবার তেলের দাম 
বাঁড়য়ে ?িংবা উৎপাদন কমিয়ে বপদে ফেলবার চেম্টা করোছলা পারে ন। 
তার প্রধান কারণ ছিল আমেোরকা ৷ পণ্ডাশ দশ ষাট দশকে আমৌরিকা প্রচুর তেল 
উৎপাদন করত। কিন্তু সত্তর দশকে আমোরকার চাইতে আরব দেশগ্ীলর তেল 
উৎপাদন অনেক বোশ 'ছিল। অতএব যখন সাদাত ফৈসালের কাছে 1গয়ে 
তেলকে হাঁতয়ার হিসেবে ব্যবহার করুন তখন ফৈসাল বললেন 'তাঁন সাদাতের 
এই প্রন্তাবাঁট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন। ফৈসাল ছিলেন আমোৌরকার 
বন্ধ; । তান দুম করে এমন কোন পদক্ষেপ নিতে চাইলেন না যার প্রতিক্রিয়া 
দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্য সুন্টি করতে পারে। তবে ফৈসাল বললেন যাঁদ 
আমোৌরকা প্রকাশ্যে শন্ত ভাষায় ইন্্রীইলের রাজনীতি সল্লাসবাদ নাতর 
সমালোচনা করেন এবং অন্তর দিয়ে সাহায্য না করেন তাহলে তিনি তেলের দাম 
বাড়াবার এবং উৎপাদন কমাবার পক্ষে রায় দেবেন। 

এ সময়ে আমোৌরকার পেক্রেটার অব ন্টেটস ছিলেন হেনরী কাসংগার | 


৫ 


তান ছিলেন ইছাদ এবং ইন্রাইলের বন্ধ ॥ 'কাঁসংগার এসে প্রোগডেন্টকে 
বললেন মস্কো আরবদের, বিশেষ করে 'পারয়াকে, প্রচুর অন্য দিচ্ছে। তখন 
ধনিজন ইন্ত্রাইলকে অন্দর সরবরাহ করবার পক্ষে রায় দিলেন। 

এীদকে চারাট লামৌরকান তেল কোম্পানীর কারা এক্সন, মোবল, 
টেক্সাকো এবং ন্টাগুার্ড অয়েল, গিয়ে নিক্সনকে অনুরোধ করলেন, আমাদের 
আরবদের প্রাত সাহানুভা'তি দেখান উঁচত নইলে মধাপ্রাচ্যে আমৌরকার প্রভাব 
কমবে, রাঁশয়ার প্রভাব বাড়বে, এবং ঠক এ সময়ে গোল্ডা মায়ার গনক্সনকে এক 
চাঠ লিখে জানালেন আমৌরকা যাঁদ ইন্রাইলকে অস্ত এবং তেল 'দিয়ে সাহায্য না 
করে তাহলে ইম্্রাইলের আন্তত্ব থাকবে না। এই পাঁরাস্থাতিতে 'নক্সন গোল্ডা 
মায়াবের কথায় কান 'দিলেন। কারণ নিক্সন এবং 'কাঁপংগার জানতেন ধনখ 
আরবদেশগীল আমোরকার বরোধিতা করতে সাহস করবে না। নিক্সন আরব- 
দের বললেন 'কা'সংগার ইহাঁদ হতে পারেন বটে তবে হইত্রাইল কিংবা আমোরকার 
ইছাদি মহল কা'সংগারের উপর কোন প্রভাব স:ন্ট করতে পারবে না। 

এরপর 'বাভন্ন আরব দেশগ্যীল তেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হক 
এনয়ে আলোচনা করতে শুরু করল । কাঁসংগার তেল উৎপাদন দেশগালির 
এই মনোভাবকে ““পাঁলাটক্য।ল র্যাকমেল' বলে আখ্যা দিলেন 'কন্তু এ সময়েই, 
১৯শে অক্টোবর । [নক্সন ইন্রাইলকে প্রায় দুই 'বাঁলয়ন ডলার অন্ত 
1কনবার জন্যে সাহাধ্য দলেন। 


ইতিমধ্যে ১৬ই অক্টোবর, কুয়েটের এক বৈঠকে পাঁচাট আরব দেশ এবং ইরান 
স্থর করল যে তেলের দাম ৭০ পাসেন্ট বাড়াতে হবে । প্রাত ব্যারেল তেলের 
দাম ধার্য করা হল £ পাঁচ ডলার এগার সেন্ট । শুধু তাই নয়। আরব মন্ত্রীরা 
স্থছর করলেন যে তেল উৎপাদনকারী দেশগীল প্রাত মাসে পাঁচ পাসেন্ট করে 
তেল উৎপাদন কাঁময়ে দে. ৷ উৎপাদন কাঁময়ে দিলে বাজারে তেলের দাম 
বাড়বে । [আরব দেশগুঁল স্থির করোছল বন্ধ; দেশগদীলর কাছে পুরোন দামেই 
তেল বন্রশী করা হবে । [ এই বন্ধ দে গর মধ্ো পাকিস্তানের নাম ছিল । ভারতের 
নাম ছিল না। অবাঁশা পরে ভারতের নাম ঢোকান হয়োছল ।) শমধ্‌ তাই নয়। 
ইরান প্রস্তাব করল আরব দেশে আমোরকান সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করে রাম্ট্রীয়করণ 
করতে হবে। 'কন্ু সৌদী আরাবয়ার চেষ্টায় এই প্রস্তাব গঁহত হল না। তারপর 
আরবদের লোভ বেড়ে গেল । প্রতি বছর তেলের দাম বাড়াতে লাগল । 

ইন্্রইলের তেল পেতে কোন অঙ্গাবশ, হল না। আমোরকা ইন্্রাইলকে তেল 
ও অন্ন ?দয়ে সাহায্য করতে লাগল । ্‌ 

১১৪৪ সালের ইরানে তেল উৎপাদন এবং রপ্তানীর দেশগুলির আর এক 
বৈঠক হল। বৈঠক প্রন্তাব করল নতুন তেলের দাম হবে প্রাতি ব্যারেল তেইশ 
ডলার । সৌদ আরাবয়া প্রস্তাব করল তেলের দাম হওয়া উঁচৎ প্রাত ব্যারেল আট 
ডলার। অনেক আলোচনার পর শ্থির হল তেলের নতুন দাম হবে এগার ডলার, 
পরষাঁটীসেন্ট । এর পর প্রীতবহর আঘার তেলের দাম বাড়ান হল । [ বলা প্রয়োজন 
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এই নতুন তেলের দাম থেকে দেশের সরকার ষাট পাসেন্ট ট্যাক্স বাবদ কেটে নে'ন) 
কিনব যে উদ্দেশ্য নিয়ে সাদাত তেলকে আরব দেশগুলির এক মারাত্মক অদ্র 
হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন সেই উদ্দেশা সফল হয়েছিল কা । জবাব না ? 
(প্‌রো ঘটনার জন্যে পাঠকদের লেখকের আগামী বই £ “রোমাম্স অব ব্র্যাক 
প্রিন্সেস" পড়তে অনযরোধ করব । ) 
খা না সং 

এর পরের কাহিনী হল £ “এ ইন্ত্রাইলি স্পাই ইন আমোরকা'। এ হল 
ইন্ত্রাইলের স্পাই জোনাথান জে পোলাডের রঙ্গীন স্পাই'র জীবন কাহনী। 

পোলাডের জন্ম হয়েছিল আমেরিকার টেক্সাস শহরে, এই আগম্ট ১৯৫৪ | 
পোলাড ছিলেন ইছাদ কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্ত্রাইলের প্রাত টান 
এবং আকষণ বাড়ল । 

পোলার্ড পড়াশুনা করোছলেন কাঁলফোর্নয়ার ত্টানফোড বশ্বীবদ্যালয়ে ৷ 
স্টানফোর্ড 'িগ্বাবদ্যালয় হল আমোরকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 1বশ্বাবদ্যালয় । 

'পোলার্ড' মোসাদের এজেন্ট ছিলেন না। 'তাঁন ছিলেন লাকামের এজেন্ট । 
1তাঁন বিশ্বাবদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে আমোৌরকান 'ইনটোলিজেদ্স সাপোর্ট 
সেপ্টার' মারাল্যাগ্ুড রিসার্চ সেণ্টারে কাজ করতেন । 

গ্রথমে পোলার্ড স-আই-এ-তে চাকুরীর জন্যে দরখান্ত করোছিলেন। সি- 
আই-এ তাকে স্পাই'র কাজের জন্যে অনুপযুন্ত বলে মনে করল । পরে তানি 
“এ্যান্টি টেররিজম এলার্ট সেম্টারে [ সন্পাসবাদ দমন করবার বিভাগ )] কাজ 
গ্রহণ করলেন। এখানে এসে তান প্রাতিদন অনেক গোপন খবর ইন্ত্রাইল 
সরকারকে 'দতে শুরু করলেন । এবার এফ. বী. আই'র টনক নড়ল। কারণ 
জানা গেল পোলডি 'নিয়ামতভাবে ইগযরইলি এয়ারফোর্সের কর্ণেল আভয়েম 
সেলকে খবর 'দচ্ছেন । পোলার কে গ্রেপ্তার করা হল। 

এঁদকে ইসাইলের 'বাভন্ন স্পাই দপ্তর আভযোগ করেছিল আমোৌরকান 
ইনটেলিজেশ্স দপ্তর, ?সি-আই-এ, ইসাইীলদের কোন মুলবান প্রয়োজনীয় খবর 
দচ্ছে না। ইসাইলের মোসাদ ও শেনবেত আরো বলল £ অথচ আমরা ওদের 
সব খবর 'দিচ্ছি। হতিমধ্যে লাকামের কর্তা রাফায়েল আইটান পোলার্ডের 
কাছ যে খবর পাচ্ছিলেন সবাই সেই খবরগহীল পড়ে তিনি 'বাস্মত হলেন। কারণ 
যে খবর পোলার্ড ইসইলিদের আমোরকান সরকার দপ্তর থেকে এনে 'দিচ্ছে সেই 
খবরগযীল সি-আই-এরই মোসাদ এবং শেনবেতকে দে*া উচিত ছিল। অথাৎ 
চুন্তর শর্ত ভঙ্গ করা হচ্ছে। ইসইীল ইনটোলজে"স দপ্তরের আভযোগ 
একেবারে মিথ্যা ছিল না। পোলার্ড এবার আইটানের কাছে একজন মলাবান 
»পাই 'চাহত হলেন । 

অবাশ্য লাকামের এই ধরণের কাজ সম্বন্ধে মোসাদের কিছ অভিযোগ ছিল । 
তাদের বন্তবা ছিল স-আই-এ ইসাইলের বন্ধ । বন্ধুর পেছনে কাজ করা 
1কংবা তার উপর নজর রাখা খুব য্াযান্তসঙ্গত কাজ নয়। এর নজীর দিয়ে 
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মোসাদ বলল £ ১৯৫৯ সালে 'স-আই-এ মোসাদের মধ্যে একটা চ্যান্ত হয়েছিল। 
চটান্ততে বলা হয়োছল স-আই-এ এবং মোসাদ খবর আদানপ্রদান করবে। 
অতএব এখন আমরা যাঁদ সন্দেহ কাঁর যে সি-আই-এ আমাদের সব খবর দিচ্ছে 
না তাহলে আমরা অপরাধ করব। 

এর পর ইসরাইলের ইনটোলজেন্স দপ্তর আর একটি আভযষোগ করল। 
পোলার গ্রেপ্তার হবার পর ইসনইলি ইনটেলিজেন্স দপ্তরের অনেকে বলল £ 
অতীতে বহ আমোরকান স্পাই ইস2়ইলে স্পাই'র কাজ করত। এ খবর 
ইসাইলিদের অজানা ছল না। কিন্তু ইসএইীলি সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করোনি । মোসাদ/শেনবেতের প্রশ্ন ছিল তাহলে এফ. বখ. আই 
পোলার কে গ্রেপ্তার করল কেন ? 

লাকামের কতার মনে অবাঁশ্য একটি সন্দেহ সহন্ট হয়োছল । পোলার্ডকে 
ইসাইলি ইনটোলজেদ্স 'রক্রুট করোন । পোলার্ড 1নজের থেকে ইস্ইীলিদের 
বলেছিল £$ যে সেম্পাইর কাজ করতে চায় । কারণ সে গ্যাণ্টি টেরারজম এলটি 
সেণ্টারে কাজ করছিল এবং সেখানে আমেরিকান সরকারের প্রচুর সিক্রেট, টপ্‌ 
সক্রেট ডকুমেন্ট ছিল । সে এসব ডকুমেন্ট ইস্্রাইলিদের দেবার আশ্বাস দিল । 
পোলারের মত যারা নিজের থেকে যেচে খবর দিতে চায় তাদের “৬/৪11 110 
স্পাই বলা হয়। অতএব লাকামের করার মনে একবার সন্দেহ হয়োছল হয়ত 


পোলার্ড হল 'স-আই-এ'র এজেন্ট । এবং সে লাকামের ভেতরের খবর নেবার 
চেষ্টা করছে । 


মোসাদ পোলারকে কোন প্রকার সাহাষ্য করে ন। পোলার্ডকে কণ্ট্রোল 
করত তেল আভভ । ওখান থেকে পোলার্ডকে এম্বাসীর কর্ণেল এয়ারকোর্স 
আফসার “সেলার” মাধ্যমে খবর এবং 'নর্দদশে আদেশ পাঠান হত। 

মেরীল্যান্ডে অবাস্থৃত “ঞ) স্ট টেরারজম এলার্ট সেপ্টারে” অনেক গোপনীয় 
খবর থাকত। আরবদেশে কী ধরণের পারমাণাবক শান্তর কাজ হচ্ছে, কোথা 
থেকে 'সাঁরয়া অন্তর পাচ্ছে এই সব খবর «বানে পাওয়া যেতো । পোলার্ড এই 
গোপন প্রয়োজনীয় খবরগুলি কর্পেল সেলাকে দিত। পরে সেলা এ খবরগুলি 
তেল আভভে লাকামের দপ্তরে পাঠাত । 

ইতিমধ্যে পোলাের দপ্তর প্রথমে তাকে কোন সন্দেহ করেনি । বরোং দপ্তরে 
তাকে আরো অনেক গোপন ফাইল, কাগত্রপন্র দেখবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। 
পোলার্ড লোকামকে বলল ইচ্ছে করলে সে মস্মারকান সরকারের যে কোন কাগজ 
ডকুমেপ্ট পড়তে পাব্রে। নমুনা হিসেবে সে আমোরকান স্পাই স্যাটলাইটের 
তোলা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ, টপ সক্রেট ছবি লাকামকে দিল। ছাবিগীল 
লাকামের জন্যে খুব মূল্যবান, প্রয়োজনীয় ছিল। ছবিগনাল পেয়ে লাকামের 
কতা খুঁশ হলেন। 

িছন পরে পোলার্ডকে কন্ট্রোল করবার জন্যে আর এক নতুন কেস 
আফসার পাঠান হল। এই নতুন কেস,.আফসারের নাম 'ছিল £ ইয়োঁসি ইয়াগুর । 
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ইয়োসি ইয়োগোরের মখোষ ছিল £ ন্যা ইয়কের ইগ্রাইলি কম্পূলেশ্টে সায়েন্স 
কন্দূলার / তিনি ন্7 হরকে আসবার আগে ইগ্রাইলের প্রতিরক্ষা মশ্রনালয়ে 
বিভিন্ন ধরণের কাজ করতেন । 
লাকাম পোলাডের কাজে এত মদ হয়েছিল যে তারা পোলডিকে নিয়ামত 
ভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রজেন্ট পাঠাত। পোলার্ডকে নামমান্র মাসিক মাইনে দেয়া 
হত, পনেরশ ডলার ৷ কিন্তু অন্য খরচ, বিশেষ করে প্রেজেণ্টের খরচ ছিল প্রচুর | 
তাকে একটি ডায়মণ্ডের আংটি এবং প্রচুর ক্যাশ টাকা দেয়া হয়েছিল । এই 
মুল্যবান প্রেজেন্ট এবং ক্যাশ টাকা দেবার একটি নেপথা কারণও ছিল । পোলার্ড' 
যে একজন প্রয়োজনীয় মুল্যবান স্পাই একথা লাকাম বুঝতে পেয়েছিল । কি 
শোলডি ছিল একজন ভলাশ্টিয়ার, অথাঁধ ৮/ ৪11 19 *পাই। স্থইচ্ছায় দেশপ্রেমের 
আকর্ষণে স্পাই'র কাজ করছে । এই ধরণের স্পাই যে কোন মুহূর্তে তাদের মত 
পাল্টাতে পারে । তাই পোলডিকে হাতের মূঠোয় রাখবার জন্যে এই ডায়মণ্ডের 
আংটি এবং ক্যাশ টাকা দেখয়া হয়োছল। অথ লোভ দেখান হয়েছিল । 
লাকাম পোলের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তাকে পারতে 
ডেকে পাঠাল। সেইখানে ল!কামের কর্তারা তার কাজের প্রশংসা করলেন । 
পোলডের অহংকার বাড়ল। 
যুরোপ থেকে ফিরে এসে একাঁদন পোলার্ড লাকামের হাতে এক সুটকেশ 
বোঝাই টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট তুলে দিল। ডকুমেন্টের ছাঁব তুলবার জন্যে পোলার্ডকে 
ক্যামেরার বাভন্ন সাজসরঞ্জাম দেখ্যা হয়োছিল। 
পোলার্ড এবার থেকে ইয়োস ইয়াগোর সেক্রেটার ইরিট আরবের কাছে 
সিক্রেট ডকুমেণ্ট এবং ফটোগুলি তুলে দিত। এ দালানে ফটোকাঁপ করবার 
একটি মোশনও ছিল । এ ছাড়া ইট আরবের বাড়তে গেলে কেউ কোন সন্দেহ 
করত না 
পোলাডের কাছ থেকে লাকাম এত মূল্যবান খবর পাঠচ্ছিল যে মোসাদ এবং 
শেনবেত 'চন্তা ভাবনা হতে লাগল কী করে লাকামের সঙ্গে পাল্লা দেয়া যায়। 
কিন্তু তারা পাল্লা দিতে পারলনা । 
পোলার্ড প্রাতাদন মূল্যবান প্রয়োজনীয় খবর লাকামকে দিত। একাঁট 
স্যাঁটলাইটে তোলা মূল্যবান ছার, ?প. এল. ওর 'তিউনেশিয়ার হেডকোয়াটারের 
একাঁট ছাঁব, লাকামকে 'দিয়েছিল। এছাড়া নিয়ামত ভাবে রাঁশয়ান আম্রস 
সাপ্লাই'র খবরও লাকামকে দিত । 
এই সময়ে পোলার্ডের আমোৌরকান কতা ছিলেন। কমানডার জেরী আজি । 
আজ 'ছিলেন এপ্ট টেরারজম এযালটি সেন্টারের (40০) 'ডিরেইর। তান 
পোলার্ডকে খুব 'নিভরযোগ্য বিশ্বাসী বলে মনে করতেননা। একাদন আজ 
পোলার্ের টেবিলে অনেকগদীল টপ সিক্রেট” ডকুমেন্ট দেখতে পেলেন । 
এঁ সব 'সন্তেট ডকুমেন্ট পোলারডেরি টেবিলে কী করে গেল সেইটে ছিল আঁজর 
শজজ্ঞাসা। পরে একাঁদন পোলার্ডের সহকমী আজর কাছে নালিশ করে বলল 
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পোলার্ড দপ্তর থেকে একট বড় খাম নয়ে গেছে । 'সাঁকিউারটি চেক না করে 
কোন খাম কিংবা কাগজপন্ত্ দপ্তরের বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। আঁজর 
মনে আর কোন সন্দেহ রইলনা পোলার্ড হল স্পাই । 

এরপর আজ এফ. বাঁ, আই"র কাছে নালিশ করল। এ সময়ে এফ. বাঁ. 
আই. অনেক বিদেশি স্পাই'র কাজকর্ম নিয়ে তদন্ত করছিল ৷ তাই তারা পোলার্ডকে 
নিয়ে কোন তদন্ত করতে চাইলনা। কিন্তু নেভাল কাউণ্টার ইনটোলজেস্স এজেদ্স? 
পোলাের পেছু নিল । 

পোলাডে'র' দপ্তরে তার চেয়ারের পেছনে একাঁট 'টি, 'ভি* লাকয়ে রাখা হল। 
এঁ টিভ ক্ীনে তারা দেখতে পেল পোলডি অনেক গোপন কাগজ, ডকুমেণ্ট জড়ো 
করছে। এরপর পোলার্ডকে জেরা করা শুরু হল। তিনাদন ধরে নেভাল 
কাউণ্টার ইনটোলিজেন্স এজেন্সী তাকে জেরা করল । পোলা” নেভাল কাউণ্টার 
ইনটোলজেশ্স এজেম্সীকে বলল যে ''এন্ট টেরারজম এলধাট সেণ্টারে (488০) 
বাভন্ন ধরণের স্পাই'র কাহনা সে জানে । সে নেভাল কাউন্টার ইনটোলজেন্সের 
কাছে মুখ খুলতে রাজ আছে । এসব কাহনী 'তাঁন বলবার আগে সে 
একবার তার স্ুগ'র কাছে টোলফোন করতে চায়। টোলফোনে সে তার লী 
আনিকে এক কোড শব্দে বলল সে বিপদ পড়েছে। সেযেন আর দোর না 
করে। বঙ্ধঃদের কাছে তার 'ক্যাকটাস' গাছাট নিয়ে যায়। 'ক্যাকটাস' শব্দাঁট 
গল একাঁট কোড শব্দ । 

পোলাডের স্র আন টোলফোন পাবার পর এক সুটকেশ নিয়ে বাড়ির 
বাইরে চলে গেল । এ স্ুটকেশ বোঝাই ছিল আমৌরকান সরকারের অসংখা টপ 
সক্লেট ডকুমেণ্ট। কিন্তু কোশায় কার কাছে সুটকেশটি নিয়ে যেতে হবে 
একথা আন জানতনা । 

আনর প্রাতবৌশ ছিল ইসফোঁ্দ্রিয়া পাঁরবার। পোলার্ড ও আ'নর সঙ্গে 
ইসফোন্দুয়া পারবারের খুব ঘাঁনম্ঠতা ছিল। আন ইসফোন্দ্যয়ার কাছে সাহায্য 
চাইল । তার বান্ধবী ক্রিশ্চিয়ান ইসফৌম্দ্ুয়াকে অনুরোধ করল এই সুটকেশাট 
তোমার কাছে রাখো । এই আুটকেশে পোলার্ডের কাজের প্রয়োজনীয় কিছ? 
কাগজপত্র আছে। পরে তুম সুটকেশাট 'নয়ে ওয়াঁশংটনের ফোর সজন 
হোটেলে পেশছে দেবে । এই কথা বলবার স্ম আন বেশ বচালত হয়োছিল । 

ইসফোঁশ্দুয়া পাঁরবার আ'নির এই 'বস্ময়কর প্রস্তাবে অবাক হল । ক্রিশ্চিয়ান 
ইসফেদ্দুয়া ছিলেন আমোরকান নৌবাহনীর এক আঁফসারের কন্যা । আমির 
প্রস্তাবে তার মনে সন্দেহ হল ' ক্রিশ্চিয়ান ইসফোঁন্দ্যয়া এবার নেভীর 1সাঁকউীরটি 
দপ্তরকে টোলফোন করলেন। বললেন দেখুন আমার কাছে আমোরকান 
সরকারের গোপন ডকুমেন্ট আছে । আমি এ সব ডকুমেন্ট আপনাদের হাতে তুলে 
দিতে চাই । পরে ক্রিশ্চিয়ান ইসফোন্দ্িয়া.অনুযোগ, আভযোগের সুরে বলেছিলেন 
পোলার্ডরা আমাদের ঘানষ্ঠ বন্ধু ছিল । ওরা যে এই ধরণের নোংরা স্পাই'র 
কাজে জাঁড়য়ে থাকবে ভাবত পাঁরান। সাঁতাই ওদের এই ব্যবহারে আমরা 


২৫৫ 


দুঃখ পেয়েছি । 

ইতিমধ্যে পোলাডে'র স্ব আন গিয়ে আভিয়েম সেলারের সঙ্গে দেখা করল 
আমার মনে হয় পোলার্ড বিপদে পড়েছে, আনি সেলাকে বলল । ওরা দুজনে 
এক রেন্োরায় বসে ডিনার খাচ্ছিল। তারপর ভাবষ্যং কী করা যায় এইটে 
[নিয়ে আলোচনা করল । 

ডিনার খাবার পর আন বাড়তে 'ফরে এসে দেখল তার স্বামী বাঁড় ফিরে 
এসেছেন। কিন্তু নেভাল কাউণ্টার ইনটেলিজেম্স এজেম্সীর জেরায় পোলার্ড 
বিশেষ বিচালত হয়েছিলেন। পরের দিন পোলাড* ইয়োগোরকে বললেন, আমাকে 
ইস্্রাইলে আশ্রয় দিন। কিন্তু ইয়াগোর পোলার্কে সাবধান করে বলল £ আপনাকে 
এফ. বী, আই*র এজেণ্টরা অনুসরণ করছে। সাবধানে চলাফেরা করুন। 
যখন আপনার পেছনে কেউ থাকবেনা, তখন আরপ্াঁন আমাদের কাছে চলে 
আসবেন। আমরা আপনাকে সাহাষ্য করব 

কিন্তু ইয়াগোর এবার নেহাৎ ছেলেমানূষের মতো কাজ করলেন। তান 
জানতেন না, কিংবা জানলেও সাবধান হনান যে এফ. বী. আই. তার টোলফোন 
লাইন ট্যাপ” করছে । এই ভুলের জন্যে ইয়াগোর এবং পোলাড'কে প্রায়শ্ত্ত্য 
করতে হল। এরপর 'তনাঁদন বাদে ইয়াগোর এবং সেলা ন্যু ইয়র্কে ফিরে 
এলেন । তারা পালাবার চেষ্টা করলেন । লাকামের অন্য কর্মচারীরা এবার তেল 
আভিভের পানে রওনা দিলেন। ওয়াশিংটন থেকে লাকামের পাততাঁড় গনটয়ে 
নিতে হবে। ইতিমধ্যে খবর প্রকাশিত হল, যে এফ বা. আই. পোলার্ডকে 
গ্রেপ্তার করেছে । পোলার্ড এবার এফ. 'বী আই*র সঙ্গে সহযোগিতা করবার, 
প্রাতশ্রাত দিল । 

আমোরকান সেক্রেটারী অব ন্টেটস, জর্জ স্ুলজ ইম্াইলের প্রাইম 'মানষ্টার 
শমন পেরেসকে টোলফোন করে কোফরং চাইলেন, ক কারণে ইসরাইল সরকার 
আমেরিকাতে স্পাইংর কাজ করবার চেষ্টা করছে। শীমন পেরেস ভুল স্বীকার 
করলেন এবং বললেন দোষীদের সাজা দে'য়া হবে। 

[বিচারে পোলার্ডের জেল হল । তবে এই ঘটনা থেকে একটি 'জাঁনষ প্রমাণত 
হল, স্পাইংর কাজে লাকাম কাঁচা একেবারে অনাভজ্ঞ ছিল । 
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এর পরের কাহনী হল ইরানের আর্মস স্ক্যাগ্তাল। এই আর্মস স্ক্যাগালের 4 
কাঁহন আজ কারু অজানা নেই । 

এই গকাগালে যারা জীঁড়য়ে 'ছলেন তাদের অনেকের নাম আগেই করা 
হয়েছে। এই স্ক্যাগালের সঙ্গে জাঁড়য়ে ছিলেন $ মহসীন কাঙ্গারূল;, ইরানের 
ইনটোলজেদ্স চীফ, আমস ডিলার. মানুচের গোরবানফার এবং আর একজন 
ইপ্রাইল ব্যবসায়ী, নাম ইয়াকোভ িমরোডি । তারপর আরো অনেক আঁভনেতা 
এই নাটকে যোগ 'দিলেন। এই আমুস বেচাঁকান নিয়ে ষে আলাপ আলোচনা 
হচ্ছিল তার বন্দু 'বসর্গও মোসাদ জানতনা । এই ইরানের কাছে এই আর্মস 
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ইন্্রাইীল ব্যবসায়ীরা ইরানের কাছে আর্মস বিক্রী করবে । এর পাঁরব্তে 
যে সব আমোরকানদের ইরানে এবং লেবাননে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের মান্ত 
দিতে হবে। 


ইন্লাইলের প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেস ইন্্রাইীল ব্যবসায় িমরোিকে দুইজন 
আমোৌরকান কর্মচারীকে আর্মদ বেচাঁকাঁনর ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে 
বললেন। একজন ছিলেন লেঃ কনেলে আলিভার নর্থ এবং আরেকজন হলেন 
আল সুইমার। আলভার নর্থ আমোরকার ন্যাশনাল 1সাঁকউীরাঁট কাউদ্সিলের 
সঙ্গে জঁড়ত ছিলেন। ইরান আমোরকার সঙ্গে এই যোগাযোগ খুবই গোপন 
রাখা হয়েছিল । এমনাক এই সম্পর্কের কথা ?স, আই,এ ও মোসাদ জানতনা। 

কন্ধু পরে যখন আমোরকা ইন্রাইলির কাছে 'হক মিসাইল" সাপ্লাই করোঁছল 
পরীক্ষা করে দেখা গেল এ সব ?মসাইল হকগল পরান 'সেকেও হাত মাল। 

পুরাণ মিসাইল হক গ্রল দেখে ইরানের প্রধানমল্পী মীর হুসেন 
মৌলভী রেগে কাই হলেন। তান টোলফোনে ইরানের ইনটোলজেন্ন চঁফ 
মহসীন কাঙ্গারুলুকে শুধু ধমক দিলেন না। তান তার কাছ থেকে কোঁফয়ং 
চাইলেন। কারণ 'তানই এই বেচাঁকাঁমর আলোচনা করোছলেন। 

এই মিসাইল হক বেগাঁকানর আর একাঁট শত“ ছিল, যে ইরান চাঁববশ মাঁলয়ন 

আমোরকান ডলার ইন্রাইীলি ব্যবসায়ী [নমরোডিকে দেবে। এর পারবতে? 
ইন্জীইল আশশীটি আমেরিকান হক মিসাইল ইরানকে দেবে । পরে এর বদলে 
আমোরকা আশাট নতুন হক ?মসাইল ইঞ্জাইলকে দেবে। 

নিমরোি দীর্ঘকাল ইরানে আলিয়া বি এবং আমানের এজেন্ট হিসেবে কাজ 
করেছিলেন । সমস্ত ইরানের ম্যাপ এবং ইরানিয়ান লোকদের চারন্র তার বেশ 
ভাল করে জানা ছিল। তান একথাও জানতেন ইরানয়ানরা গোলমাল বাধা- 
বর স্বৃন্টি করবার ব্যাপারে অতুলনীয় । 'কন্ত্ু এবার যখন ইরানয়ান ইনটোলজেন্স 
চীফ মহসীন কাঙ্গারুলু তার কাছে এই পুরাণ মিসাইল হকের (যার নতুন দাম 
দেয়া হয়োছল) কথা 'নয়ে নালিশ করলেন তখন [তান ইরানয়ানদের আবশ্বাস 
করতে পারলেন না। 'তাঁন এই রকম একটা ধোঁকাবাঁজ সন্দেহ করোছিলেন। 

তেল আভভে নিমরোডর বন্ধ আল জসুইমার িমরোডির কাছ থেকে 
ঢেলফোন পাবার আশা করেছিলেন । কারণ আল সুইমার নিজে তেল আভভের 
বিমান বন্দরে গিয়ে আশীটি মিসাইল হক শেষ চাটা প্লেনে উঠিয়ে 
দিয়েছিলেন । 

আল সুইমার আশা করেছিলেন যে আশীট মিসাইল হক নিরাপদে তেহরাণে 
পৌঁছে গেছে এবং হয়তো ইতিমধ্যে ইরামিয়ান সরকার বন্দীদের মযান্তর হুকুম 
1দয়েছে। কিন্ু নিমরোডি বললেন চাটা প্লেনের পাইলটদের বন্দী করা হয়েছে 
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আল স্থুইমার যখন 'িনমরোঁভর কাছ থেকে এই দুসম্ভাদ পেলেন তখন তান 
বিস্মিত অবাক হলেন। এর আগের রানে আলঙ্জইমারকে বিশেষ কষ্ট ভোগ 
করতে হয়োছল ৷ কারণ যে প্লেনাট এই মিসাইল হক 'নয়ে ইরানের পানে রওনা 
'দিয়োছল তখন পাইলটের পকেটে উপযন্ত ক্যাশ টাকা ছিলনা । কারপ এই 
প্লেনাট যখন আমোরকা থেকে এসোছল তখন কর্নেল নর্থ পাইলটকে তেল 
1কনবার টাকা দেনান । এই ভাবে আল সুইমারকে এক বড় সঙ্কটের মুখোমাথ 
হতে হতেছিলেন । অনেক কন্ট করে আল স্ুইমার প্লেনের তেল ফিনবার টাকা 
সংগ্রহ করোছিলেন । 
স্‌ নং সা 

আমোৌরকান বন্দীদের ইরান এবং লেবানন থেকে মূস্ত করবার দায়ত্ব ?নিয়ে- 
ছিলেন কর্নেল আলভার নর্থ। নর্থ ভিয়েতনামের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে 
ছিলেন এবং পরে প্রোসডেন্ট রেগানের বিবাসভাজন হয়োছলেন। প্রোসডেন্ট 
রেগান কোন সন্পাসবাদীর সঙ্গে আপোষ মীমাংসার বিরোধী ছিলেন! কিন্তু নর্থ 
চ্ছর করোছলেন যে অপ্ম সাপ্লাই,র পারবে ইরানের কাছ থেকে আমোরকান 
বন্দীদের মযন্ত চাইবেন । 

প্রশ্ন হল রেগন কিংবা শীমন পেরেস এই কাজের দাঁয়ত্ব সি. আই. এ. কংবা 
মোসাদকে দেনান কেন ? 

এই দায়ত্ব স. আই. এ. কিংবা মোসাদের হাতে না দেবার এক বড় কারণ 
ছিল যে উভয়েই ইরানের কাছ থেকে বন্দীদের মন্ত করবার জন্যে গতানহগগাতিক 
পথ ছেড়ে একটি নতুন পথ ধরোছিলেন। আশা করোছিলেন এই পথ দিয়ে কাজ 
করলে হয়ত বন্দীদের ছাড়ান হবে। 

কন ইন্রাইলের তরফ থেকে এই অস্দের পাঁরবর্তে বন্দীদের মুস্ত করবার 
দাঁয়ত্ব নিয়োছলেন তনজন । 

এরা হলেন আল স্ুইমার ইয়াকোভ নমরোভি এবং আদনান খাসোগী । 

এই 'তিনাঁট রঙ্গীন চারন্রের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমরা আগেই পাঁরচিত হয়োছ। 
এই তিনজন ছিলেন প্রান্তণ ইন্ত্রাইলি প্রাতিরক্ষা মল্লী আ'রয়েল শারোনের ভভ্ত, 
মোসাহেব কিংবা বলা যায় দালাল । 

এদের চারন্রের খানিকটা আভাষ দেয়া বাক। 

প্রথমতঃ আল ন্ুইমার । 


জল্মঃ ১৯১৭ সালে, আমোঁরকায় ৷ 'তাঁন ছিলেন পাইলট এবং প্লেন চালাবার 
এবং মেরামত করবার সব বিদ্যাই তার জানা ছিল । তান কোন এক সময়ে 
লকহিড এীভয়েশন কোম্পানখর হইণঞ্জনীয়ার ছিলেন । যুদ্ধের পর আল জইমার 
আবিস্কার করলেন যে তার পূর্বপুরুষেরা ইহুদি 'ছিলেন। ১৯৪৮ সালের পর 
আল লুইমার প্লেনে করে আম্মস এবং এ্যাম্ব্রীনশন নতুন ইসনইল রাম্্রে নিয়ে 
এসোছলেন। ১৯০৯ সালে আল স্থুইমার মামৌরকাতে ফিরে এলেন। তান 
আমোরকা থেকে ইসঢাইলে প্লেনের স্পেয়ার পার্টস পাঠাতে শুরু করলেন। সেই 
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সঙ্গে চেকোশ্নোভাকয়া, ইতালিতে, পানামার কাছে প্লেনের স্পেয়ার পাস 
পাঠাতে শুরু করোছলেন । এফ. বাঁ, আই সন্দেহ করেছিল আল সুইমার 
কমনানন্ট দেশগুণলর কাছে রাডার বিন্রী করছেন। 

এবার আল সুইমার ইন্টার কাণ্টনেন্টাল এয়ারওয়েজ কোম্পানী নামে একাঁট 
এভিয়েশন কোম্পানী খুললেন । এই কোম্পানী কোন প্লেন চালাত না তারা 
আমোরকান-_ইস্াহীল প্লেন মেরামৎ করত। ইসাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনগুইরণ, 
শীমন পেরেসের অনুরোধে আল স্ুইমার ইসাইলে ফিরে এলেন। 

এর পর আল স্থইমার হলেন পেরেসের পরামর্শদাতা এবং ?নমরোঁডির 
ব্যবসায়ের অংশীদার । পরে আল সুইমারের কোম্পানী ফিফর জেট ফাইটার 
প্লেন তোর করেছিল । এই প্লেনের হীঞ্জনের নক্সা সুইজারল্যাণ্ড থেকে চুর করা 
হয়োছিল। কা করে চুর করা হয়োছল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। 

আমাদের এই নাটকের দ্বিতীয় আভনেতা হলেন ইয়াকোভ নিমরোডি। 

তার জন্ম হয়োছল ইরাকে, ১৯২৬ সালে । 'নিমরোডিরা দশ ভাই 'ছিলেন। 
তার বাবা ছিলেন 'নতান্তই গরীব | কিন্তু তার পাঁরবার ইরাক থেকে চলে 
এসোছিল। জেরুজালেমেই নিমরোঁড মানুষ হয়েছিলেন । 

১৯৪৮ এর ঠিক আগে 1নমরোডি, ইসহইল রাম গঠনের সময়, পালমাক 
সৈন্য বাহনীতে যোগ দয়েছিলেন। পরে তান জ্যানয়ার আফসার 1হসাবে 
'আমানে' কাজ করোছলেন। ১১৪৪ সালে নিমরোডি মোসাদ এবং আমানের 
প্রাতনিধ হয়ে তেহরানে গেলেন । 

1তাঁন ছিলেন ইরানে ইসরাইলি এম্বাসী 'মাঁলটার এটাচী। এই সময়ে 
তান ইরানকে বছ ব্যাপারে ইস্যাইলের উপর 'নভ'রশীল করোছলেন । তান 
ইরানের কাছে ইসাইলের তোর অগ্ম বিন্রী করেছিলেন । এই অন্ন বিন্শীর 
মূল্য ছিল বার্ধক আড়াইশো 'মাঁলয়ন ডলার। তান দেশে ফিরে এসে সৈন্য 
বাহনীতে যোগ দেবার ব্যথ“ চেস্টা করলেন । এই ব্যথতার পর তিনি সৈন্য- 
বাহনী ছেড়ে দিলেন। 

কিছযীদন পরে নিমরোঁড রোজগারের জন্যে একাঁট নতুন বাবসা ধরলেন । 
এই ব্যবসাট ছিল ইরানের কাছে অস্ বক্রুদ করা । এরপর ইন ত্রাইলের বাজারে 
তার নাম হল 11, ঢ1% 1৮" কয়েক বছরের মধ্যে এই পুরাণ অস্ম বিক্রী করে 
1তাঁন মোটা টাকা রোজগার করলেন । বলা যায় কয়েক হাজার 'মাঁলয়ন ডলার । 

একাঁদন 'নিসরোির সৌদী আরাবয়া ধনী ব্যবসায়ী আদনান খাসোগধর 
সঙ্গে অলাপ পাঁরচয় হল । দূ জনের মধ্যে বন্ধ-ত্ব হল। এবার থেকে নিমরোঁডি 
খাসোগন একসঙ্গে অন্ শ্রুয় বিশ্রুয়ের ব্যবসা শুর করলেন। 

এই তিন জনের সঙ্গে যোগ দিলেন ডৌভডু কিমখে । তান কোন ব্যবসায়ী 
ছিলেন না। তান ছিলেন ইসাইলের বিদেশ মন্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল । 
1কমখে ফড়যন্ত, চক্রান্ত করতে ভালবাসতেন। এই বাপারে লেবাননে তার 
হাতখাঁড় হয়োছল । ও 
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ধা সী ১, 

২৪শে নভেম্বর নিমরোডি, জুইমার এবং কমে প্লেনে করে হক মসাইল 
ইরানে পাঠাবার আয়োজন বন্দোবস্ত করছিলেন । এই অস্প পাঠাবার জন্যে তারা 
একাঁট বোয়ং ৭০৭ প্লেনও ভাড়া করোছলেন। 

রাত প্রায় নটা। 

আল সুইমার একাঁট টৌলফোন পেলেন। 

£ কীচাই 2 টাকা? আপাঁন কে বলছেন? আল সুইমার অনেকগুলি 
প্রশ্ন একসঙ্গে করলেন। 

£ না, টাকার দরকার নেই । বোয়িং ৭০৭ এর পাইলটকে সাইপ্রাসে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে। কারণ তার কাছে প্রয়োজনীয় সরকার কাগজ নেই । যে কাগজ 
তাকে দেয়া হয়েছিল সেইগীল জাল। আর আগ হলাম এ বোয়িং ৭০৭+এর 
এর মালক। টোলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে জবাব এল। 

সৌভাগাবশতঃ সাইপ্রাসের কান্টমস এ প্লেন কী মাল 'নয়ে যাচ্ছে সেইটে 
পরীক্ষা করে দেখে নি। কারণ মাল পরীক্ষা করলে দেখা যেতো, প্লেন ভার্ভ 
ছিল “হক মিসাইল" অস্ন। 

এবার উপায় না দেখে সুইমার ওয়াঁশংটনে বর্ণেল নর্থকে টেলিফোন 
করলেন। তাকে সমন্ত ঘটনা খুলে বলবার পর নর্থ ?স-আই-এর সাহাষ্য 
ণনলেন। সি-লাই-এ তাদের সাইপ্রাসের এজেণ্টকে প্লেনের পাইলটকে সাহায্য 
করতে বললেন । কয়েক ঘণ্টা পরে নথ“ সুইমারকে টেলিফোন করে বললেন মাল 
বোঝাই প্লেন তেহরানে গিয়ে পৌচেছে । 

এই সব ঘটনার পর সুইমার জৌঁনভা থেকে নমরো'ডির টেলিফোন পেলেন । 
তেহরান বলেছে £ হক 'মিশাইলগহীল সেকেন্ড হ্যাগ্ড মাল । ইস্াইলিরা আমাদের 
ঠাঁকয়েছে। বাস্মত হয়ে আল সুইমার তেল আঁভভে, ইস2ইলের প্রাতরক্ষা 
মল্পণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, চেইম কারমনকে টোলফোন করে এই 
খবরটা দিলেন। এর জবাবে কারমন বললেন £ঃ না, এঁ হক মিসাইলগুণলি 
আমরা ইসাইলে নতুন করে বাঁনয়োছ। এই 'মসাইলে অনেক পারবর্তন করা 
হয়েছে । এই 'মিসাইলগ্ীল অনেক উৎকৃন্ট। 

£ এবার তেহরান থেকে প্রশ্ন হল $ বলুন িসাইলে ক পাঁরব্ন করা 
হয়েছে? 

এই প্রশ্নের জবাব আমরা এক্ষ2ীন চাই-_ইরানের ইনটোলজেন্সের কর্তা, 
কাঙ্গারূলু বললেন। 

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গোরবাঁণিফর 'কিংবা নিমরো'্ড একট: সময় নিলেন । 
কারণ কারমন এদক-ওদিক টোৌলফোন করে পরে জবাব দিলেন না মিসাইল- 
গুলির কোন পারব্তন করা হয়ান-" 

সংইমার বিপদের আশংকা করলেন। 'তাঁন বুঝতে পারলেন তারা পুরাণ, 
সেকেওড হ্যাণ্ড মালগহীলকে নতুন বলে ইরানের কাছে ক্রু করেছেন। 
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এবার কী হবে? িমরোঁড কাঙ্গারুলুকে বললেন £ হ্যা মিসাইলগুলি 
পুরানো"*' 

এই খবর শুনবার পর কাঙ্গারুলদুর হার্ট গ্যাটাক হল। হক মিসাইলের, 
বেচাকেনায় কাঙ্গারুলুর একাঁট বড় ভাঁমকা ছিল। এই পাঁরাস্থিতিতে যাঁদ 
[মাসাইলগুল পুরানো, অকেজো বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিপদ আসন্ন একথা 
কাঙ্গার্লুর বুঝতে দোর হল না। তাই এ 'বপদের আশংকা করে, তার বুকের 
যন্ত্রনা বাড়ল । হার্ট এ্যাটাক হল । তাকে নাঁ্সং হোমে নিয়ে যাওয়া হল। 

এবার ইরাঁনয়ান প্রধানমন্ত্রী মুসাঁভির টোলফোনের জবাব দিলেন নিমরোডি। 
তবে মুসাঁভর কণ্ঠস্বর শুনে নিমরোডি বুঝতে পারলেন যে সহজে এই বিপদের 
হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। গিনমরোড এই ভুলের জনো দুঃখপ্রকাশ 
করলেন। এবং স্থির হল মিসাইলের মূল্য বাবদ যে আঠার মিলিয়ন ডলার 
বাবদ 'নমরোডি পেয়োছলেন সেই টাকা ইরান সরকারের শ্ুইস ব্যাঙ্কের 
এযাকাউণ্টে জমা দে'য়া হবে। 

দীর্ঘ এক বছর পরে ইরানের কাছে এই হক মিসাইল বিক্রী করা এবং তার 
পাঁরবর্ঠে ইরান থেকে আমোঁরকান বন্দীদের বার করবার পুরো কাহনী কিংবা 
বলা যায় তার স্ক্যাগ্ডাল প্রকাশিত হল । 

অনেকরদন ধরে আমোরকান সরকার এবং গস. আই. এ 'নিকারাগুয়ার 
কমীনন্ট াবরোধণী "কনষ্র।” বাহনীর কাছে অন্তর পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন। 
স্থির হয়েছিল এই অন্ন দিয়ে নিকারাগুয়ার 'কনন্রা' বাহনী কমযানষ্টদের সঙ্গে 
লড়াই করবে। আমোরকান কংগেপ এই অস্ত কিনবার জন্যে কোন অথ কিংবা 
অনুদান দিতে অস্বীকার করোছল | তাই প্রোসডেন্ট রেগান গ্থির করলেন 
ইরানের কাছে ইম্রীইল কিছ: পুরান হক 1মসাইল' ঝালাই করে চড়া দামে বিশ্রী 
করা হবে। এই বেচাঁকাঁন থেকে ষে লাভ হবে সেই লাভের টাকা দিয়ে 'কনদ্রা'কে 
নতুন অস্ নে দে*য়া হবে। 'কন্বু এই প্যান, চক্রান্ত অনুযায়ী কাজ করা 
সম্ভব হল না। 

ডেভিড কিমখে ছিলেন বিদেশ মল্পনালয়ের “ডিরেক্টর জেনারেল ।' তার 
বন্তব্য ছল আয়াতোল্লা খোমেনী ছাড়া ইরানে কিছু উদারপন্থী নেতা সমাজে 
িংবা সৈন্যবাহনীতে আছেন যাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা সম্ভব হবে । 
১৯৪৪ সালে ডোভড কমৃখে আয়াতোল্লা খোমেনশীর বিরুদ্ধে এক বিপ্লব শ্দরু 
করবার চক্রান্তে অংশগ্রহণ করোছলেন। এই চক্রান্তের কথা আগেই বলা হয়েছে। 
এমন কী ডোভড কিম:খে ১৯৪৪ ফেব্রুয়ারী লগ্নে এক রেডিও ইন্টারভিউতে 
বলোছলেন ইন্ত্রাইলে এবং পাঁশ্চম জগতের দেশগ্ীল এক হয়ে এক যুদ্ধ 
শুরু করা উচিত । 

১১৪৪ সালে আদনান খাসোগণী তার বন্ধ; 'নিমরোঁডি এবং স্ুইমার এক 
গোপন বৈঠকে 'মালত হয়ৌছলেন ৷ এ মাটং আবার তারা ইরানে এক বিপ্লব 
করবার প্লান ষড়যন্ত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করোছলেন। এ সময়ে এই 
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প্রন্তাবাট নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে কছু “উপযস্ত” ইরা'নিয়ানের সঙ্গে 
আলোচনা করা হল। খাসোগী এই আলোচনা বৈঠকে উপাক্ছত সবাইকে 
বললেন তার এই প্রস্তাবে সৌদী আরাবয়ার 'প্রশ্স ফাহাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। 
স্ুইম।র ইন্ত্রইলের প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেসের অনুমাত নিয়ে এই বৈঠকে যোগ 
দিয়েছিলেন । এই বৈঠক থেকে জন্ম নিল 'ইরানগেট স্ক্যানডাল' । বৈঠকের 
দুদন পরে লগ্নে 'হাইড' পার্ক হোটেলে খাসোগটী' নিমরোড ও সুইমারের সঙ্গে 
এক ইরা'নয়ান ভদ্রলোকের আলাপ কাঁরয়ে দিলেন । এ ইরানয়ানের নাম ছিল 
সাইরাস হাসোঁম ৷ পাঁরচয় দিতে গিয়ে আরো বলা হল হাসৌম হলেন ইরানিয়ান 
মজাঁলশের স্পীকার আল আকবর হাসাঁম রাফসানজাণনর আত্মীয় । রাফপান 
জানি এ সময়ে ছিলেন শুধু মজাঁলশের স্পীকার 'ছিলেননা আয়াতোল্লা খোমেনীর 
পর তারই ইরানে বোশ ক্ষমতা এবং প্রভাব ছিল। রাফগানজান বর্তমানে 
ইরানের শাসনকতা | 

এই সভায় খাসোগধী তার কথার স্গুর পালটালেন। না ইরানের বরোধা 
কোন চন্রান্ত, ধড়ধন্ত্র করবার ইচ্ছা তার নেই । অথচ তিন বছর আগে খাসোগী 
কোনিয়ার এক সভায় আ'িয়েল শারোনের সঙ্গে বসে কীকরে ইরানে বিপ্লব করা 
যায় সেই 'নয়ে আলাপ-আলোচনা করোছলেন। এবার খাসোগী বললেন £ 
যে ইসহাইল এ দেশের 'কছ বন্ধ;দের সঙ্গে মলে ইরানে এক মৈন্ৰীর 
আবহাওয়া এবং বন্ধ-স্থলভ পাঁরাস্থাত তোর করবার চেষ্টা করছে। এঁ বন্ধ;দের 
মধ্যে সাইরাস” হাসেমী হলেন একজন। এবার হাসেমী বললেন তান 
ইরানয়ান সরকারের অনমাত দিয়ে পাঁশচিম জগতের সরকারের সঙ্গে “মেতরী 
গঠন করবার জন্যে এ বৈঠকে উপাঁস্থত হয়েছেন। হাসোম আরো বললেন ইরান 
সরকার ওয়াশিংটনের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করতে চায় কিন্বু খাপোগী 
বললেন ইসইলেগ সঙ্গে সম্পর্ক আরো শন্ত করা প্রয়োজন । 

থাসোগধ জজ্ঞেল করলেন, ইরান এর বিকজ্পে ইসাইলের কাছ থেকে 
কীচায়? 

8 কয়েক বছর ধরে আমোরকা ইস:ইলকে ইরানের কাছে কোন আমস বিক্রী 
করতে দেয়ান_ হাসেমী বললেন । আমরা চাই এ আমস বিন্নী মাবার চাল; করা 
হক। কারণ ইরাকের সঙ্গে যাঁদ আমাদের লড়াই করতে হয় তাহলে আমাদের 
এ আমস চাই। 

এরপরে খাসোগী, নিমরোঁড এবং আল স্ুইমারকে ইরানিয়ান ব্যবসায় 
মানুষের গোরবানফারের সঙ্গে আলাপ-পাঁরচয় করিয়ে দলেন। বলা হল 
গোরবানফার হলেন এক সমদ্ধশালী ইরানয়ান বঝ/বসায়ী। তান হামবুগ 
থাকেন। হাসোম ও গোরবানিফারের ইসএইলে আসবার প্রধান কারণ হল 
পাশ্চম জগতের, 'বাভল্ন সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা । পরে 
ণনমরোি, সুইমারের অনুরোধে প্রধানমল্মী শীমন পেরেস হাসোম এবং 
গোরবানিফারকে ইসাইলে আসবার অনূমাঁত দিলেন। অবাঁশ) ঠিক হল এরা. 


৬৪ 


গাল পাশপোট সঙ্গে নিয়ে ইসইলে ঢুকবেন। 
নং ক ধ 

শীমন পেরেস অবাঁশ্য ইরানের সঙ্গে বন্ধস্ুলভ সম্পর্ক স্থাপন করবার 
খুব পক্ষপাতি হলেন না। তবু তান মোদাদকে বললেন £ ইরানয়ান 
ব্যবগায়ী, হাসোম এবং গোরবাঁনফারকে ভাল করে জেরা এবং তদন্ত করা হক 
এবং তদন্তের রিপোর্ট যেন আবলম্বে তার কাছে পেশ করা হয়। 

এই তদন্তে মোসাদের ভূমকা ছিল বেশ বড়। ডোভড মুখে এবং 
অন্যান্যরা এই তদন্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইরানয়ান দুজনের মধ্যে সাইরাস 
হাসোমই বোঁশ কথা বললেন । তান আর্মস ডল করবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ 
দেখালেন । কারণ আর্মস ডিল হলে তার দুচার পয়সা মুনাফা হত। পরে 
ইসইলিরা তাদের ক্পুটারের সাহাযো জান.১ পারল যে হাসেমী লোকাট হল 
ডবল এজেন্ট অথাৎ দমুখো সাপ। খবর বিক্রী করা তার অভ্যাস। কারণ 
মোসাদ জানতে পারল পাঁশচম জগতের 'বাভন্ন সরকার এবং কমন্যানিস্ট 
দেশগ্ীলর 'সাঁকউারাট সাভসের সঙ্গে হানৌমর আগে ব্যবপার লেনদেন 
হয়েছে । অতএব মোসাদ হাসেমির বিরোধিতা করে রিপোর্ট দিল । 

গোরবাঁনফার ও ইস্াইলিদের খুব বোশ আকৃষ্ট করতে পারলেন না! মোসাদ 
এবং আমান, দুইাট স্পাই প্রাতষ্ঠানই গোরবাঁনফারকে অনেকক্ষণ জেরা 
করোহল । পর ইসহাইলের বিদেশ এবং প্রাতিরক্ষামন্ত্রী গোরবানিফারের সঙ্গে 
দেখা কবলেন । গোরবানফারের কাছ থেকে ইসাইলি ইনটোলিজেনস সাভ“স 
জানত পেচরাহল তান সৌদী আরাবযার রাঙ্গধানী রিয়াদে গিয়ে প্রিন্স 
ফাহাদের সঙ্গে দেখা কপরীহালন এবং &-উন 'প্রঙ্ছকে সাবধান করে বলোছলেন 
ইরান আগামখ হজ উৎসবে মক্কায় গোলমাল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবে । মোসাদ 
গোরবানফার সমুন্ধে কোন মন্তবা করতে চাইলনা ৷ প্রাতরক্ষা মন্ত্রণালয় অবাশ্য 
গোরবানফারের একটি প্রস্তাবে গ্রহণ করল । তারা ইরানের কাছে কিছ ছোট 
ছোট অন্তর বিক্রী করতে রাঁঙ্গ হল এ অদ্বের মোট মূল্য হিল চল্লশ 'মালয়ন 
ডলার ছহীদন পরে ইরান এ অডাঁর বাতিল করে অন্য অপ্ন চাইল । শেষ অবাধএ 
অপ্ন পাঠান হলনা । তারপর গোরবানফর 7:০% (1120104 ৬/176 00160 
[015911095 ) ইরানের কাছে একশো টি 'বন্রী করবার ফনষ্রাকট করলেন । প্রতিটি 
মসাইলের দাম ছিল দশহাজার ডলার। এবার গোরবানিফার ইরানের ঘরোয়া 
দলাদালর উপর একাঁটি গোপনীয় গরপোর্ট গিলখলেন। গোরবানিফারের এই 
পোর্ট খুবই মূল্যবান ছিল। তার ইম্রাইীল বন্ধুরা এই িপোর্ট পড়ে 
খুশি হল। 

গোরবানিফার তার ইরানের রিপোর্টকে [তিনাট অংশে ভাগ করোছলেন। 

প্রথম অংশ ছিল $ ইরানে একদল আছেন" যারা হলেন 'ডানপন্থী”। এই 
ডানপন্থীদের মধ্যে পাওয়া যাবে.সৈনাবাহনী, প্ীলশ, পালমেন্ট অথবা “মক্জ্রীলস” 
এবং িছ্‌ রিভলদ্যশনারী গার্ডবাহনী*। এরা স্বাধীন, ফ্রী ব্যবসা করবার 
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পক্ষপাঁত এবং সোভিয়েত রাস্ট্রের বিরোধী ছিলেন। এরা শিয়া িভলয্যশনকে 
বিদেশে রপ্তানী করবার বিরোধী ছিলেন । এরা পাশ্চাত্য জগতের এবং ম:সাঁলম 
দেশগুলির সঙ্গে সপ্তাব এবং বন্ধুত্ব রাখবার পক্ষপাতি ছিলেন। 

দ্বিতীয় ভাগ আছেন “বামপন্থী । এই বামপন্থীদের মধ্যে প্রধানমল্লী 
মুসাঁভ এবং রাম্ট্রপাঁত খামোন ছিলেন । গোরবানফার বলোছিলেন বামপন্থীরা 
'কট্রোর' নীতি অনুসরণ করে থাকে । এরা সল্লাসবাদে 'বশ্বস করেন এবং বিদেশে 
শয়া” বিপ্লব রপ্তানী করবার সুযোগ খোজেন এবং স্াবধা পেলেই এ 
কজে করে থাকেন। গোরবানফার আরো বলোছিলেন যে ১৯৭৯-৮১ সালে এই 
বামপন্থীরা বাহান্ন জন আমেরিকানদের বন্দী করে রেখোঁছল। 

তৃতীয় ভাগে ছিল ধ্যমপন্থীরা । এরা মজালস, সুপ্রীম কোর্টে অনেক 
গুর্ত্বপূর্ণ স্থান দখল করোছলেন। 

গোরবানিফার অনেক ইরানিয়ানদের নাম উল্লেখ করোছিলেন । এই সব 
ইরানানয়ানদের "তান 'তনাট ভাগে ভাগ করোছিলেন, ডানপন্থুী, বামপন্থশ এবং 
মধ্যমপন্থী । 

গোরবাঁনফার তার এই 'িরপোর্টের শেষ লাইনে লিখেছিলেন £ 'আমার 
পরামর্শ হল প্রথম ভাগ, অথ ডানপন্থীদের সমর্থন করাই হবে যাান্তুসঙ্গত এবং 
বাঁদ্ধমানের কাজ । গোরবানফার আরো বলোছলেন খোমেনীর পর একাঁট ভাগ 
দেশের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে । আর সেই ভাগাঁট হল প্রথম ভাগ । 

অতএব 'দ্বিতাঁয় এবং তৃতীয় ভাগকে ভুলে যাওয়াই হবে ব্যাদ্ধমানের কাজ-_ 
এই ছিল গোরবানফারের পরামর্শ । 

নাঃ সং বং 

গোরবাণনফার এই নাটকে দেখা দেবার পর কিমখে, িনমরো ডি, সুইমারা দ্র 
করলেন তাদের এই চক্রান্তে আমেরিকাকে জড়াতে হবে । 

এই উদ্দেশ্কে সফল করবার জন্যে তারা লেবাননে আমেরিকান বন্দীদের 
আঁবলম্বে ম্নান্ত দেবার প্রশ্নাট সবার সামনে তুলে ধরলেন। কারণ ানমরো ডি, 
স্ুইমার জানতেন প্রোসডেন্ট রেগ্যান এবং প্রোসডেন্টের ন্যাশনাল ?সাঁকডীরাঁট 
এডভাইজার রবার্ট ম্যাকফারলেন লেবাননে আমোরকান বন্দীদের ম্যান্তর বষয়াট 
নিয়ে গভীর ন্তাভাবনা করছেন। ব্যাপারটি নিয়ে ভালো করে তাঁলয়ে দেখবার 
জন্যে তারা মাইকেল 'লাডন নামে একজন সল্পাসবাদ দমন 'বিশেষজ্ঞকে ইন্ত্রাইলে 
পাঠালেন। মিশেল 'িডানের ইম্ত্রইলে আসবার পেছনে আর একটি নেপথ্য 
কারণ ছিল । কারপাঁট হল আমৌরকা, ইন্ত্রইলের সাহায্য নিয়ে ইরানের সঙ্গে 
সম্পক স্থাপন করতে চায় । 

িডাঁন প্রধানগল্লী শীমন পেরেসের সঙ্গে দেখা করলেন এবং এই 1বষয়াঁট 
1নয়ে আলোচনা করলেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে শীমন পেরেস প্রস্তাব করলেন 
ইরানের কাছে অদ্ন বনী করা হল আমেরিকার সম্পর্ক স্থাপন করবার প্রথম ধাপ। 
বুলডান ভাবলেন প্রধানমল্লী শীমন পেরেস হয়ত আবার ইরানের কাছে আর্মস 
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বন্দুপ করতে ইচ্ছুক । ইরানের ঘরোয়া গোলমাল শুরু হবার আগে ইন্রাইল 
িনয়ামতভাবে ইরানের কাছে অস্ত বন্রী করত। গোরবানফারের রিপোর্ট 
পড়বার পর পেরেসও গোরবানিফারের প্রথম ভাগ" প্রন্তাবঁটিকে গ্রহণ করে ?নলেন। 
এই পারীস্থাতিতে মোসাদের স্থুপাঁরশ অগ্রাহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় 
ছিলনা । অন্য সময়ে প্রধানমল্তী এত সহজে মোসাদের স্ুপাঁরশকে অগ্রাহ্য 
করতে পারতেন না। বিশেষ করে শীমন পেরেসের মোসাদের প্রাতি 
দুর্বলতা ছিল । 

এই সময়ে মোসাদের বড় করঠা ছিলেন নাহুম এডমনি। তাকে খুব শন্ত 
প্রকীতর লোক বলা যায়না । তাই প্রধানমন্ত্রী যখন নিমরোডি, আল সুইমারের 
সঙ্গে একমত হয়ে গোরবানিফারের পরামর্শনুযায়ী ইরানের প্রজেন্টকে পুরোপুরি 
সমর্থন করলেন তখন সবাই একটু অবাক হলেন। বলা দরকার যে ১৯৮২ 
সালে শারোন-নমরোডি ইরানে বব শুর্‌ করবার যে প্ল্যান করোছলেন তখন 
এই শীমন পেরেসই ও প্রস্তাবের িরোধতা করোছলেন। কিন্ত্ব এবার তান 
গোরবানফার-নমরোগড-আল স্ইমারের চন্ান্তে পা দিলেন । 

শবমন পেরেসশনমরোঁড-আল স্থুইমার-গোরবাঁনফারের এই চন্তরান্তে তার 
ণনজস্ব কোন লোক 'ীনয়োগ করলেন না। তান শুধু প্রান্তন 'আমান' কতা, শ্লমো 
গাঁজটকে এই কাজের দায়িত্ব দিলেন যেন নিমরো'ডি-আল সুইমার এব কিমখের 
সঙ্গে তান যোগাযোগ রাখেন । ব্যস এ পর্যন্ত । গাঁজট কয়েক সপ্তাহ বাদে 
এই কাজ থেকে ইন্ভাফা দিলেন কারণ তার বন্তব্য ছিল ইরানের বিপ্লব শুরু 
করবার দাঁয়ত্ব যাদের হাতে দেয়া হায়েছে তারা সবাই হলেন আর্মস্‌ 'ডিলার। 
তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল শদধু মনাফা করা । 

এরপর প্রধানমন্তর শশমন পেরেস কিমখে'কে ওয়াশিংটনে পাঠালেন । কমখে 
গয়ে প্রোসডেন্টের ন্যাশনাল 1সাঁকডীরাঁট এডভাইজার ম্যাকফারলেনের সঙ্গে দেখা 
করলেন। 

অবাশ্য এই আলাপ-আলোচনার বড় অংশ ছিল লেবাননে আমেরিকান 
বন্দখদের ভাবষ্যৎ। গোরবানফার বললেন তান বেরুটে সি আই. এ.র 
স্টেশন চীফ, উইলিয়াম বাকলের মণন্তর বন্দোবস্ত করবেন । যারা বাকলেকে বন্দী 
করোছলেন তারা ছিলেন খোমেনীর অনুগত লোক 

এবার এই দলকে 'বাভন্ন অংশে ভাগ করা হল। িমখে আমৌরকানদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন । নমরোডি জৌঁনভা এবং লগুন থেকে 
টাকা-পয়সার হিসেব দেখতেন। স্ুুইমার ছিলেন অপারেশন অফিসার এবং তার 
কাজ ছিল যানবাহন প্লেনের কাজকম দেখা । 

এবার আমোরকান দলকে বড় করা হল। ডিফেন্স সেক্রেটারিকে এই চক্রান্তের 
কথা বলা হল। 'তান এই প্র্যানকে অপছন্দ করলেন। তবে তাকে দলে টানবার 
প্রধান কারণ ছিল আমোঁরকান. ডিফেন্স মন্ত্রণালয় ইন্ত্রাইলকে অস্ত দেবে। পরে 
ইন্্াইল তাদের দ্টক থেকে পুরানো অস্র্গ্ীল ইরানকে দেবে ।' 


৬৭ 


দুইীযার এখার জে? ভাড়া করে পচি মিলিয়ন ডলারের 1০% মিসাইল অপ 
ইরানে পাঠালেন . এর পরিবর্তে রেভারেও ওয়েরকে মতি দেয়া হল । রেভারেও 
ওয়ের গ্রায় যোল বছর লেবাননের কারাগারে কাটিয়েছিলেন । আশা করা হল 
বাকী আমৌরকান বন্দীদেরও শাগারই মার্ত দে'রা হবে। নিমরোডি ইরানের 
সঙ্গে বেচাঁকানির বাবসা করে বেশ কিছু টাকা মুনাফা করলেন। সবই ঘড়ির 
কাটার মত চলাছল। কিন্তু এবার “হক” মিসাইলের ঘটনা চক্রান্তকারী দের 
প্ল্যান পাচ্টে দিল এবং ইরানয়ান কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হল। আমোরকান 
সরকার ইন্তরাইলশীনমরোভি, সুইমার এবং কমখের উপর তাদের বিশ্বাস হারাল। 
কু ইরানের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলবার প্রস্তাব প্ল্যানাটি ছিল বিশেষ 
লোভনীয় । আমৌরকান সরকার ও পেরেস সহজে হাল ছেড়ে দেবার পান্র 
ছিলেন না। এবার ইয়াতজাক রাঁবন বললেন ধনমরোঁডি-লুইমার ?কমখের পারবে 
অন্য আর কার হাতে প্ল্যান পারচালনার দাঁয়ত্ব দেয়া হক। কন মোসাদ 
আপাঁত্ত করল । আর ঠিক এ সময়ে রঙ্গমণ্ডে উদয় হলেন এক নতুন আভনেতা, 
তার নাম হল আ'মরাম নীর। 

পর়ীত্রশ বছর বয়েসে আমরাম নীর দ্যানয়ার ব্যবসায়, চক্রান্ত, বড়যল্তে বেশ 
হাত পাকয়োছলেন। তান ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। [তানি প্রধানমন্ত্রী শীমন 
পেরেসের 'সন্ত্রাসাদ বিরোধিতা প্রোগ্রামের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। তার 
জন্ম হয়েছিল ১৯৫০ সালে । জন্মের সমর তার নাম ছিল আমরাম নিসকার | 
তাঁন ইঞ্াইলের স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পানান। 

' নর প্রথমে সাংবাঁদক ছিলেন এবং ইন্রাইলি টেলিভিশনের যদ্ধে র 
সংবাদদাতা হয়োছলেন। তার চোখ কান খোলা [ছিল। 'তাঁন জানতেন এবং 
অনেক কিছু বুঝতেন। পরে শীমন পেরেস যখন [বরোধী দলের নেতা 
হলেন তখন তান পেরেসের প্রধান পরামর্শদাতা হয়োছলেন। এরপর তিনি 
এক বছরের জন্যে আ্ম সাভ“স করেছিলেন । পরে [তান তেল আঁভিভে এক 
বছরে ণপ. এইচ. ডি' করলেন। এই সময়ে তার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চাকার 
দলল বকন্তু ইঞ্জাহীল ইনটোলজেম্স সাঁভ'স নীরকে তাদের দলে 'নলনা। 
কারণ নীর তাদের গোষ্ঠীর লোক ছিলেন না। কিনতু নীর ইনটেলিজে"স 
সা্ভসের কর্তাদের মন জ্যয়ে কাজ করবার ব্যথ চেষ্টা করলেন। প্রথমে তান 
“লাকামের” প্রধান হবার চেস্টা করেছিলেন। পরে শেনবেতের প্রধান হবার 
প্রবল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা হয়ৌছল । তিনি মোস।দের কতা হবারও চেন্টা করলেন। 
কন শেষ পধস্ত তান হলেন প্রাইম ?মানজ্টারের “কাউন্টার টেরারজমের” প্রধান 
পরামর্শদাতা । এই পদাঁট গোল্ডা মায়ার আলাম্পক ক্রীড়া প্রাতযোগিতার 
হত্যাকাণ্ডের পর, সৃষ্টি করৌছলেন । নীর এই কাজে দক্ষতা দেখাল। 

পরে নরকে ইরানের ঘটনা-চন্রান্তের সঙ্গে জড়ান “হল। এই কাজে তার 
একজন উপয্স্ত আমোরকান সহযোগী বন্ধ; জ্‌টল । এই সহযোগীর নাম ছিল 
আঁলভার নর্থ। ১৯৪৪ সালে নীর ইরানের চক্রান্তের প্রধান পাঁরচালক হলেন ॥ 


৬৮ 


ছীতিমধ্যে আলভার নর্থ ওয়াশিংটনে নগরের প্রচুর সুখ্যাতি করোছলেন। অতএব 
আমেরিকান শাসক গোম্ঠীও নীরকে স্বীকার করে নিল। 

১৯৪৪ সালে শীমন পেরেস লগ্নে যাবার প্ল্যান করোছলেন। ননর স্থির 
করলেন এ সময়ে তান আলভার নর্থকে শীমন পেরেসের সঙ্গে পাঁরচয় করিয়ে 
দেবেন। কিন্তু আল সুইমার গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধন দিলেন । কা ব্যাপার? 
প্রধানমন্ত্রী কী কারণে তাদের আঁবশ্বাস করছেন । শবমন পেরেস অন্বীকার করলেন 
যে ইরান সংশ্লান্ত ঘটনায় কোন নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে । 

নীর এবার গোরবানফারকে বোঝাবার চেন্টা করলেন ষে প্রধানমন্ত্রী শীমন 
পেরেস তার আত নিকটের লোক । এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে তান শীমন 
পেরেসের সঙ্গে তোলা একটি ছাঁব দেখালেন । 

এঁ সময়ে আলিভার নর্থ ও ইন্্রাইীলিদেন খললেন £ যে একমান্র তীনই হলেন 
হোয়াইট হাউসের 'বগ্থা ভাঙন ! 

পরে নীর এবং নর্থের চেষ্টায় ইরানে আবার আর্মস সাপ্লাই করবার চেষ্টা 
করা হল। এই সঙ্গে বন্দীদের মনত নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমোরকান 
ডোলগেট, ছদ্মমামে, জাল পাশপোট্' ব্যবহার করে তেহরানে গেলেন । এই দলে 
ম্যাকফারলেন, নর্থ এবং নীর ছিলেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হল। 

এদকে আমোরকান নংবাদপন্লে ম্যাকফারলেন, নর্থের তেহরানের ভ্রমণ 
কাহনশর পুরো ঘটনা প্রকাশিত হল। বলা হল প্রোসডেন্ট রেগ্যানও এই 
ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন । পরে আরো জানা গেল ম্যাকফারলেন ও নর্থ 
ইস্্াইলের মাধ্যমে পুরান অস্ত্র ইরানের কাছে শবন্রী করে লাভের টাকা 'দয়ে 
গনকারাগুয়াতে কমবযানস্ট বিরোধ বপ্রবদের সাহায্য করেছিলেন । 

ঘটনার পুরোটা জানা সম্ভভ হলনা! কারণ ?কছনদন পরে আমরাম নীর 
এক'প্রেন দূর্ঘটনায় মারা গেলেন । অতএব ন্যাকফারলেন নর্থ এবং নীর ইরানের 
কাছে প:রান অপ বিশ্নট করবার চেন্টা কতদূর সফল হয়েছিল জানা যায়ান। 

ক মং রা 

[াবদোশ সরকারের কাছে অস্ত বন্রশ করা মোসাদ শেনবেতের একাঁট গর্ব 
পূর্ণ কাজ ছিল। কারণ অন্ত বিক্রী করতে পারলে, বদোশ সরকার স্বীকার করে 
নেবে ইন্ত্রইীলি হল একাট শান্তশালী দেশ-এহ" তার কাছে প্রচুর হাতিয়ার আছে । 
এছাড়া অন্তর বিভ্রী করলে প্রচুর বিদোশ মদদ্রা অর্জন করা যাবে। ইসরাইলের 
িদোশ মুদ্রার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । অন্তু তৈরী করে ইসরাইল প্রমাণ করতে 
চায় যে সেকোন 'বিদোশ সরকারের কাছে মাথা নত করতে চায়না । 

অন্তর ধিক্রশ করবার জন্যে ইন্রাইল একাঁট দপ্তর খুলেছিল যার নাম হল 
শসবাত'। এর আসল হব নাম হল "সতুয়া বিতচোন'। এই দপ্তর ইম্রাইলের 
ডিফেন্স 'মানন্টারের দপ্তরের একাঁট অংশ" 

১৯৬০ সালে ইস্াইল এবং দাঁক্ষণ আফ্রকার মধ্যে অন্তর বিশ্রী নিয়ে যে 

কেলেঙ্কারধ, হৈ-হট্রোগোল হয়োছল তারপরেই অন্ন বিক্লুয়ের জন্যে এই "সবাত' 


৬৯১ 


দপ্তর খোলা হয়োছল ৷ িবাত শুধু অন্ত বিশ্রী করতনা। বাত কী করে 
তাদের তোর অস্ত বাবহার করতে হয় তার প্রোনংও দিতো । 'সিবাত গাঁড়লা দমন 
এবং গাঁড়লা ষদ্ধও শেখাত । এই প্রৌনং-র কিছু নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি । 
আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করবার 'বাভন্ন কলা কৌশল তারা, 
আঁফুকার ডিফেন্স ফোর্সকে শাখয়োছল। 

শসবাত অনেক সময় অস্ত্র নী করবার জন্যে দালাল নিয়োগ করত । 

ইয়োম কাপুরের যুদ্ধের আগে পযন্ত ইন্ত্রাইল পণ্াশ মিলিয়ন ডলারের আর্মস 
রপ্তানী করোছিল। এই যুদ্ধের পর ইন্ত্রাইল অস্ব বানাবার জন্যে আরো নতুন 
কারখানা খুলল । জানা গেল ইন্্রাইলের অস্ত বন্রীর অঙ্ক এক 'বাঁলয়ন 
ডলারের বোশ হয়েছে । 

এই অস্ত্র িন্রগ থেকে সবচাইতে বোঁশ লাভবান হলেন ইয়াকোভ ানমরোদ | 
অস্ত্র বিত্রশী করা ছিল তার প্রধান ব্যবসা । 

খোমেনী ইরানের কর্তৃত্ব নেবার পর ইম্তরীইলে অস্ত্র বন্রীর এক নতুন বাজারের 
সন্ধান পেল । সেই বাজার হল চীন । আর চীনের বাজারের সন্ধান দিয়োছিলেন 
শাল আইসেনবার্ | 

শাওল আইসেনবার্গ ছিলেন ইস্ত্রাইলের সব চাইতে ধন? ব্যবসায়ী । তান 
ফ্ুরোপে জন্ম গ্রহণ করোছলেন এবং পরে দর প্রাচ্যে জাপানে ?গয়ে বসবাস 
করতে শুর করেন। তানি এক জাপানী মাহলাকে বিয়ে করোছলেন। যুদ্ধের 
পর তান লোহা-লক্কর প্রুরান লোহার জঞ্জাল 'বন্রী করে কোটিপাঁত হয়োছলেন । 

শাওল আইসেনবার্গ যে ইহুদি এই ধ্রুব সাঁত্য কথা তান কখনই ভুলে 
যানান। তাই তান ইস্গ্রইলে তার ব্যধসার একাঁট শাখা খুলোছলেন ৷ অবাশ্য 
তার দূর প্রাচ্র শাখার ঝাঁপ বন্ধ করা হল না। পরে তাঁন চীনের রাজধানী 
বাইজং-এ "গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন । 

আইসেনবাগ* সবাতের িছ; কর্মচাঁরকে নিয়ে বহুবার বাইীজং গিয়ে আর্স 
ন্রী করা নিয়ে আলোচনা করোছলেন। তার চীনে আলপ*আলোচনা সার্থক 
হয়েছিল । 

আশীর দশকে হিসেব করে জানা গেল ইন্ত্রাইল চীনে তন 'ব'লিয়ন ডলারের 
বোঁশ আর্মপ রপ্তানী করোছল। 


ক বং চে 


এরপর ইপ্রাইলের অস্ত্র বন্রীর অঙ্ক ভ্রমেই বাড়তে লাগল । বলা যায় শুরু 
হল অ্্র বিন্রীর তৃতীয় ধাপ । আর (তিতীয় ধাপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ত্রাইলে 
আর এক নতুন গোম্ঠী এসে অস্দের বাজারে উপাস্থুত হল। এই নতুন গোস্ঠীর নাম 
হল 'অস্দ্ের দালাল --ইস্তরাইলের ঘরোয়া এবং বিদেশের রাজনীতিতে এদের প্রভাব 
স্পন্উ, পারম্কার দেখা গেল। অনেকে বলেন এই অস্তের দালালেরা মোসাদ, শেন 
বেত এবং আরম আঁফসারদের চাইতে বোশ ক্ষমতাশালী 'ছিলেন। 


২৭০ 


মধ্যে এই সব অস্তের দালালের! ইন্ত্াইলি সমাজ এক পাঁরবর্তন এবং জাগরণ সৃষ্টি 
করলেন । যুদ্ধের আগে ইন্্রাইলের টাকা পয়সা, ব্যবসা নিয়ে আলাপ আলোচনা 
সীমাবদ্ধ ছিল। ড্রায়ং রুমে পয়সা নিয়ে আলাপ আলোচনা খুব বোশি শ্রুতি- 
মধুর 1কংবা জনাপ্রয় ছিলনা । 'কন্তু যুদ্ধের পর এই আবহাওয়া পাল্টে গেল। 
আজকাল ইম্রাইলে ব্যবসা-পয়সা 'নয়ে আলাপ আলোচনা হল সমাজে মযাদা, স্থান 
পাবার মাপ কাঁগ। আর একাঁট 'জীনষ দেখা গেল। বহু ইম্্রইীল ইনটোল- 
জেম্সের আর্মর কর্মচাররা সরকার থেকে অবসর গ্রহনের পর এই আর্জসের ন্রুয়- 
1বন্রুয়ের দালাল হিসেবে কাজ করতে শুরু করলেন কিংবা করছেন। 

ইরান এবং ল্যাঁটন আমৌরকার অনেক দেশগ্ীলর বিশ্বাস ইন্ত্রাইল তাদের 
কাছে চাঁহদামত অস্ত্র িভ্রী করতে পারবে । ইম্ত্রাইল দাক্ষণ আফ্রিকার কাছে 
বহু অস্ন বিশ্রী করোছল। অনেক সময় ইন্ত্রাইীল সরকার এই সমগ্ভ আর্মস 
িলারদের সাহায্য নিয়ে আমোরকার বাধা নিষেধের বেড়া 'ডাঙ্গয়ে বাভন্ন দেশে 
অস্ত বিদ্রী করত এবং করে থাকে। ইসরাইলের এক দালাল, নমান স্কলাঁনক 
আমোৌরকার বাধা নিষেধকে উপেক্ষা আমোরকান স্কাই হক বোমার? বিমান 
আরজেনাঁটনার কাছে 'বন্রী করৌছল । এ সময়ে বৃটেনের সঙ্গে আরজেনাঁটনার 
লড়াই চলাছল । 

এয়ারফোর্সের পরান কর্মচাঁর, এমন কা এয়ারফোর্সের কমানডার মরডেকাই 
হড অন্ন বিন্লীর দপ্তর খুলেছিলেন। 


'বার এম' নামে আর একজন মালটা কর্মচার নিমরে।ডির উন্নাত এবং যশঃ 
দেখে নিজে অস্ত বিন্রীর দপ্তর খুলেছিলেন। 

১৯৮৬ সালে জেনারেল বার এম এবং আরো দুজন প[রান ইন্ত্রাইীল 'মালটার 
কর্চারকে আমোরকান কান্টমস গ্রেপ্তার করোছস । এদের বিরুদ্ধে আভযোগ 
ছিল এরা ইরানের কাছে অস্ত বিন্রী করেছিল। 

ইরানের আমস 'বক্রীর স্ক্যাগাল ধামা চাপা পড়বার পর জেনারেল বার 
এম-কে মযান্ত দেয়া হল। 

এই অস্ত বিশ্রী করতে গিয়ে ইন্রইল অনেক আপ্রয়, দুনীতপরায়ন শাসক 
এবং তাদের দেশের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়ছিল । 

এখানে একজন শেনবেতের কর্মচারর কিছ; অভিজ্ঞতার কাঁহনী বলা 
প্রয়োজন । 

এই কর্মচারির নাম ছিল মাইক হারার । মাইক হারার আলাম্পিক ত্রুপড়া 
প্রতিযোগিতা যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, পেই হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়কদের 'নিমল, 
খুন করবার কাজে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করোছলেন । ১৯২৭ সালে তেল 
আভভে মাইক হারা'রর জন্ম হয়েছিল. মাইকের বাবা ছিলেন কান্টমসের এক 
বাদ্ধঞু কর্মচারী । মাইক প্রথমে পালমাক, পরে শাই এবং পরে শেনবেতে কাজ 
করেছিলেন। | 


২৭৯ 


১৯৫০ সালে মাইক হারার শেনবেতের সাকউীরাট আফসার ছিলেন । তাকে 
বিদেশ মন্ত্রনালয়ে সাকউাঁরাঁট আফসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়োছল । 
সালে আলম্পিক ব্রাঁড়া প্রাতযোগতায় যেসব প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লারা 
ইন্াইজিদের হত্যা করেছিল তাদের সাহায্য করবার জন্যে তাকে প্রধান জল্লাদ 
[হসেবে নিয়োগ করা হয়োছল । নরোওয়ের লিলহামেরের হত্যা ব্যর্থ হবার পর 
হারার এবং আরো দুইজন সহবম৭" অক্ষত অবস্থায় নরোওয়ে থেকে বোঁড়য়ে 
এসোছলেন । নরোওয়ের এই মারাত্মক ভুল হওয়া সত্তেও তিনি মোসাদেই কাজ 
করতে লাগলেন। তাকে এবার মেধঝ্সকোর স্টেশন চখফ করে পাঠান হল ৷ এখানে 
তার দুটি কাজ ছিল, প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের উপর নজর রাখা এবং মেক্সিকোর 
কাছে অস্ত বিভ্রণী করা । ইসরাইলের প্রাতানাধ হিসেবে তান দাক্ষণ আমোরকার 
বহু দেশে ঘুরেছিলেন এবং এই সব উপরের মহলে তার অনেক বন্ধ; ছিল। এদের 
মধ্যে পানামার 'ডক্লেটর জেনারেল ওমর টাঁরজোস এবং তার 'মালটার ইনটোল- 
জেমসের কতা কর্নেল ম্যানুয়েল নারজা"র নাম 'বশেষ উল্লেখযোগ্য | পানামার 
বহু সমদ্ধশলী ইহদ ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল । 

প্রায় পয়ান্রশ বছর একটানা কাজ করবার পর হারার অবসর গ্রহণ করলেন। 
প্রথমে তান ইন্িওরেন্সর কাজ করতে শুরু করোছিলেন। এই কাজ করবার 
জন্যে প্রায়ই তাকে ইস্ত্রাইল এবং মধ্য আমৌরকার মধ্যে যাতায়াত করতে হত । 

এই সময়ে ইসরাইলে মোসাদ বিশেষ 'শা্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী ছিল। 
মোসাদ থেকে যারা অবসর গ্রহণ করতেন তারা তাদের ব্যবসার জন্যে পাথবীর 
বাভল্ন দেশগ্ীলকে যার যার নামে ভাগ করে নয়োছলেন । যাঁদও এই সব 
দেশে বদেশ মন্ণালয়ের ইত্রাইীল এম্বাসী ছিল বটে কিন্তু ইস্রইল সরকার তাদের 
বহু অবসরপ্রাপ্ত বেসরকার কর্মচাঁরদের 'দয়ে তাদের সবকাজ করাতেন। বলা 
হত ইস্ত্রইীল ইনটোলজেনস থেকে কেউ অবসর গ্রহণ করেন না। সদা সর্ধদাই 
তারা ইগ্রাইল ইনটোলিজেন্সের ডাকের জন্য প্র“তুত থাকত । মাইক হারার 
ছিলেন এদের মধ্যে একজন। 

পানামার সরকারের কিউবার ফিডেল কাদ্রোর সরকারের সঙ্গে বেশ ঘাঁনষ্ঠতা 
ছিল। 'কউবার 'রভল্যুশনারণী সরকার ছিল পাযালেস্টোনয়ান মণান্ত সংগ্রামের 
একজন বড় সমর্থক। এই কারণে কিউবার ঘরের খবর ইন্রাইলের বিশেষ প্রয়োজন 
ছিল। হারারি এবং তার পানাময়ান বন্ধ;দের সাহায্ো নিয়ে ইন্্রাইল িউবাতে 
প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লাদের গাঁতাবাঁধ এবং কাজকর্মের খবরাখবর সংগ্রহ করত। 
তারপর ১৯৪৪ সালে পানামার 'ডিক্লেটর টারজোস যখন মারা গেলেন তখন দেশের 
নতুন একনায়ক হলেন নাঁরজা। হারা'ির সঙ্গে নারজার ঘানণ্ঠ বন্ধযত্ব ছিল। 
কোন এক সময়ে নারজার সঙ্গে স, আই. এর বন্ধত্ব ছিল কন স. আই. এ 
যখন জানতে পারল যে নারজা হলেন কোকেন স্মাগালং-র একজন বড় নেতা 
সেইদিন থেকে এই বন্ধত্বের ভাঙ্গন ধরল । 

ইতিমধ্যে হারার হলেন নরিজার ডান হাত । পরে হারারি'র পরামশে 


হু 


নারজা শাওল আইসেনবার্গকে তেল আভভের অবৈতাঁনক কদ্সলারের পদ থেকে 
বরখান্ত করলেন এবং হারার নিজেই হলেন পানামার তেল আভিভে অনারারী 
কন্সুল । 

এরপর হার।রর পরামর্শে নারঙ্গা ইম্ত্রইলিদের তার পাশ্বচর [হলেবে নিয়োগ 
করলেন। তারপর হারার ছু ইন ত্রাই'ল অন্ত পানামার কাছে বিত্ী করল। 
1কছুদন পরে পানাম। এবং ইআইলের মধ্যে যে ব্যবসা বাণজ্য হতে লাগল তার 
সব গকছুই হারারর মাধ্যমে হত। এই সব ঝবসা থেকে হারারি প্রচুর টাকা 
রোজগার করলেন । 

হারার সব কিছ আড়াল-আবডালে করতেন । তান তার নাম কাগজে 
ছাপতে গররাণজ ছিলেন । 

মাত্র দুবার তার ছবি ইসরাইলি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল । এ সময়ে 
নারজা এক সরকার সফরে ইম্রইলে 'গিয়োছলেন। হারার তার সঙ্গে 
গিয়োছলেন। 

পরে তৃতীয়ার আর একবার হারারর ফটো তুলবার চেস্টা করা হয়োছল। 
সেই চেস্টা ব্যথ হয়োহল । একাট দৌনক সংবাদপত্রের গেয়ে ফটোগ্রাফার 
হারারির ফটো তুলবার চেষ্টা করোহল। হারার পেছনে হটে গেলেন। তার 
ছবি তুলবার কোন ইচ্ছা ছিল না। পরে হারার ফটোগ্রাফারের কাছে এসে 
এ ফল্মাট চাইলেন । হারার বললেন গতাঁন সব ছাবগহাীল নজেই ডেভেলপ 
করবেন । নিজের ফটোট রেখে তান বাকী ছাবগাল ফটোগ্রাফারকে দিয়ে 
দেবেন। 

কন্ধু ফটোগ্রাফার এ ফট 1দতে অস্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গে হারার এ 
1িল্মাট নেয়ে ফটোগ্রাফারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সব ছাধগুলি নস্ট করলেন 
এবং উপ্পাস্থৃত আতাঁথদের কাছে কার করে বললেন £ কেউ মাইক হারা'রর ছবি 
তুলতে সাহস করে না। 

কিন্তু অনেক সময় ব্যান্তগত লোভ এবং জাতর স্বাথথর মধ্যে বিভেদের লাইন 
খুবই সংক্ষত্র হয় । কোনটা লোভ, কোনটা জাতির গ্বার্থ বোঝা কাঠিন হয়। পরে 
যখন আমোরকা আভযোগ করল যে নারজা হচ্ছেন কোকেন স্মগলার, তখন 
সবাই বলাবাল করতে শুরু করল নারজ্া” এই ড্রাগস স্মগালংর সঙ্গে জাড়য়ে 
আছেন এক ইন্াহীল। পরে আমোরকা যখন আন্রমণ করে নারজ্জাকে ক্ষমতার 
গাঁদ থেকে হাটয়ে দিল, তখন সবাই জানতে চাইল মাইক হারারি কোথায় 2 

কোথায় হারার ? 

এই সম্বন্ধে বাভন্ন কাহনী শোনা গেল। 

পানামা 'সাটর এক আমোরকান ডিপ্লোমা বললেন £ হারারকে পালিয়ে 
যাবার চেন্টা করাছলেন এ সময়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়োছিল। আর একাঁট 
গুজব ছিল যে এ রান্রে হারার নারজার পাঁরবারের সঙ্গে রান্র কাটাচ্ছিলেন ৷ এ 
সময়ে নারজা তার প্রোমকার সঙ্গে শুয়োছলেন। মাঝরাতে দই জন ইপ্রাইীল. 
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এসে হারারকে সাবধান করে বলল £ ভেগে পড়ুন, আজরান্রে আমোরকান সৈন্য- 
বাহনী পানামা 1সাঁট আক্রমণ করবে। অপর দিকে আমোরকান সৈন্যবাহনর 
বন্তবয ছিল আমাদের বলা হয়েছিল নাঁরজাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। হারার 
সমুঙ্ধে আমাদের কিছু বলা হয় নি। 

কারণ হারা'র ড্রাগস স্মাালংর কাজের সঙ্গে জাঁড়ত 'ছিলেন না। 

বেশ কিছাাঁদন পরে হারারকে ইন্াইলে দেখা গেল। তান তার জীবন 
সম্বন্ধে একাঁট ব্বীত সাংবাদকদের দিলেন 'কনধু এঁ 'বর্বীততে পানামা শহরের 
ঘটনা সম্বন্ধে কোন কিছু বললেন না। হারার বললেন £ যে প্যালেন্টোনয়ান 
গাঁড়লা নেতারা তাকে খু'জে বেড়াচ্ছেন । আম কোন পাব্রাসাঁট চাই না। 

এই সময়ে হারার ইম্্াইলকে অনেক 'বাভন্ন স্তরের লোকদের সঙ্গে আলাপ 
পাঁরচয় কাঁরয়ে দিলেন। পরে কর্ণেল নর্থ যখন ইরানের স্ক্যাগালের সঙ্গে 
জাঁড়য়ে পড়েছিলেন তখন হারার বলোছলেন যে নথ" ইরাণের সঙ্গে যাচ্ছেতাই 
ব্যবহার করেছেন । 

সং 


৫ ১ 
আমরা এর আগেও ইন্্ইলের পারমাণাঁবক গবেষণা নিয়ে আলাপ আলোচনা 
করোছ কিন্তু এবার এই পারমাণাবক 'রসার্চ অর্থাৎ নেগ্েভ মরুভূমিতে গবেষণার 

টপ সনেট রেজাল্ট চার করবার কাহনী 'নয়ে কিছ গল্প বলব। 
প্রথম এবং পয়লা নম্বরের পারমাণাবক স্পাই-র নাম ছিল মরডেকাই 

ভানানু। 
সংবাদাঁট প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল লগ্ুনের 'সাণ্ডে টাইমস” পান্রকায় । সেই 
থেকে বিশ্বের সবাই জানতে পারল নেগেভ মরুভীমর 'দমোনায় [নউীক্ুয়ার 
রিগ্যা্টর নিয়ে কী ধরণের কাজ করা হচ্ছে। 
৮ লান্ডে টাইমস পত্রিকায় এই চাণ্টল্যকর ইণ্টারাভউ 'দিয়োছলেন মরডেকাই 
ভানানূ। মরডেকাই ভানানূর ইণ্টারাভউ থেকে জানা গেল পারমাণাবক 
গবেষণার কাজে ইন্রাইল অনেকদূর এাগয়ে গেছে । এটম বোমা বানান মানত আর' 
কয়েক মাসের এবং কয়েক ধাপের কাজ। ভানানুর এই চাণল্যকর ইন্টারাঁভউ 
বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে এক আলোড়ন স্যন্ট করল। এই বিবাতির পর 
স্পস্ট হল ষে ইন্াইল বিশ্বের নিউক্রিয়ার ক্লাবে যোগ দিয়েছে । অথাঁং ইচ্ছা করলে 
ইস্্ীইল মধ্যপ্রাচার সব দেশগীলকে কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যে উীঁড়য়ে দিতে পারে । 
মরডেকাই |ভানানু ছিলেন একজন ইম্রাইলি পারমানবিক গবেষণার 
টেকাঁনীসয়ান। দশ বছর তান দিমোনার পারমানাবক গবেষণায় কাজ করে- 
বলেন” ভানানু জানতেন এ পারমানাঁবক সেন্টারে কী তোর করা হচ্ছে ? 
এটম বোমা । 

একাঁদন মরডেকাই ভানান লগুনের লিন্সেসন্টার স্কোয়ার দিয়ে হাটাছলেন। 
এই সময়ে তান তার চোখের সামনে একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখতে 
পেলেন। দণ বছর পারমানাবক 'রসার্চ সেণ্টারে কাজ করবার সময় ভানান* 
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কোন নারা সঙ্গ পান নি। আজ নারাঁ সঙ্গ পাবার জন্যে তার প্রাণ ব্যাকুল 
হয়ে উঠলেন । 

ভানান বয়স 'ছিল বান্রশ, আববাহত, বন্ধদের কাছে তার নাম ছল 'মরাঁড” 
আসল নাম হল মরডেকাই ভানানূ। ভানানু এবার মেয়োটর সঙ্গে গিয়ে 
আলাপ পাঁরচয় করলেন। মেয়োট বলল তার নাম হল “ীসন্ড' আমোরকান, 
সে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । মেয়োট আরো বলল, সে স্বাধীন জাঁবন- 
যাপন করতে চায়। 

ভানানু ভেবোছলেন মেয়োট হয়ত “সেক্সের কাজ কারবারে উৎসাহী হবে। 
সোঁদন মেয়োটকে ভানানু তার হোটেলের টেলিফোন নম্বর দিলেন । মেয়োটিও তার 
টেলিফোন নমর দিল । এবং স্থির হল আবার তাদের দেখা সাক্ষাং হবে । 

ভানানূর জন্ম হয়েছিল ১৯৫৪ সালে. মরোকোর এক ইহাদি পারবারে । 
১৯৬০ সালে ভানুর পাঁরবার ইন্্রাইলে চলে এসোছিল। ওখানে এসে বীরসেবা 
শহরে এক দরিদ্র এলাকায় ভানান্‌ পারবার আন্তানা গাড়ল। 

ভানানু প্রথমে ইসরাইলি সৈনাবাহিনীতে যোগ 'দিয়োছলেন। যুদ্ধের পর 
ভানানু তেল আভিভ 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে পদাথ 'বদ্যায় পাশ করোছলেন। 
একুশ বছর বয়েসে 'টেকানাসয়ান' হিসেবে দিমোনার নউীকুয়ার পারমানাবক 
রিসার্চ সেপ্টারে যোগ দিলেন । 

প্রথমে এ রিসার্চ সেপ্টারের ?পাঁকউারাট আঁফসার তাকেনপুঙ্খানুপঞ্খ জেরা 
করল। এই সব 'সাকউারাট আফপারেরা ছিলেন শেনবেতের কর্মচারি । ১৯৭৬ 
সালে ভানানু এই রিসার্চ সেণ্টারে কাজ শুর করলেন। এখানে তাকে 
এ্যাউভান্সড 'ফাঁজক্স, কেমা এ, অঙ্ক এবং ইংরাজতে আরো প্রাশক্ষণ দেয়া 
হল। কিছুদিন পরে তিনি একটা পরবক্ষায় পাশ করলেন। তারপর প্রাতাদন 
1তাঁন বীরসেবা থেকে দিমোনা 'িসার্ঠ সেন্টারে বাসে করে যেতেন । এ দমোনা 
রিসার্চ সেন্টারে তাকে আবার পারমাণাঁবক বিজ্ঞানে আরো বৌশ উন্নত ধরনের 
প্রেনং নিতে হল। ক্রমে ভ্রমে ভানানু জানতে পারলেন এই দিমোনা সেশ্টারের 
কর্মীরা হলেন এক বিশেষ, উন্নত সমাজ, ঘাঁন্ঠ পারবার। এর পর আবার 
তাকে একমাসের জন্যে সামারক ব্রোনং নিতে হল । 

িন্ধু হঠাৎ তাকে সৈন্যবাহনী থেকে হাঁটি দেয়া হল। বলা হল তাকে 
ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের এক বশেষ কাজ করতে হবে। 

ভানানু নিঃশব্দে সব কাজ করে যেতে পারতেন কিন্বু এতগ্ীল প্রোনং এবং 
পরধক্ষা নেবার পর ভানানুর দৃ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা পাঁরবর্তন হয়েছিল। এবার 
তাকে "শফট ম্যানেজার' হিসাবে নিয়োগ করা হল। শিফট ম্যানেজারের কাজ 
করবার সময় ছিল, বিকেল সাড়ে এগারটা থেকে পরের দিন ভোর আটটা 
পর্যন্ত । তার জীবনের পাঁরব্নের প্রথম হীঙ্গত পাওয়া গেল ১৯৮২ সালে 
যখন ইন্্রাইীল সৈন্যবাহনী লেবানন *আন্রমন করল। তখন 'তাঁন ছিলেন 
পুরোপনীর স্বদেশ 'জিয়ানন্ট এবং মেনহাইম বোঁগন ও িকুদ পাটির অন্ধ 
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ভন্ত। ভান আরবদের ঘৃণার চোখে দেখতেন । কিন্তু একাঁদন তার রাজনোৌতক 
জাগরণ হল। এবার তার চিন্তাধারা, মানাসক দর্শনের এক ঘযর্ণপাক হল । 
ভানানু রাতারাঁত একজন বামপন্থুন এবং আরব ছাদের ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ; হলেন । 
ভানানু জীবনের এই পাঁরবর্তন শেনবেতের নজরে পড়ল না। যাঁদ ?সাঁকউীরাট 
সাঁভসের কতাঁরা জানতে পারতেন ভানানুর রাজনোতিক দৃাণ্টভঙ্গী পাঁরব্তন 
হয়েছে তাহলে ভানান্‌কে এই গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাজে নয়োগ করা হতনা । 
কিন্তু ভানান:র চারে পাঁরবর্তন হলেও উল্লেখযোগ্য এমন কোন কিছ; উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হল না। পরে একাঁদন দমোনা সেশ্টারের সাঁকউরাঁট আঁফনারের কানেগেল 
ভানানু দিমোনা পারমানাবক রিসার্চ সেম্টারের কাজকর্ম নিয়ে বাইরের লোকে 
দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন । 'সাঁকউীরাট আঁফসারেরা ভানানুকে তার 
মূখ বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু ভানানু 'সাঁকডীরাঁট আঁফিসারদের কথায় 
কান দিলেন না। তাকে চাকুরী থেকে বরখান্ত করা হল। ইচ্ছে করেই 
ভানানুকে সীকউীরাঁট রস্ক' বলে ঘোষণা করা হল না। ১৯৮৫ সালের নভেম্বুর 
মাসে ভানানুকে তার মাইনে দিয়ে বিদায় করা হল। 

তারপর একমাস পরে ভানান তর গাঁড় 'বন্রী করে দলেন এবং দর 
প্রাচার পানে রওনা দিলেন । বেশ কছাদন দ:রপ্রাচ্য ঘুরে বেড়াবার পর 
ভানান- দৃষ্টিভঙ্গী, চালচলনে আরো বেশ পাঁরব্তন নজর করা গেল । 

১৯৪৪ সালে ভানানু অন্ট্রোলয়ার ছসিডাঁন শহরে গিয়ে উপাস্থিত হলেন । 
এখানে থাকাকালীন ভানানু একাদন সেণ্টজন এঙ্গীলকান চাচে গিয়ে হাঁজর 
হলেন। পরে তান ইছঁদ ধর্ম পাঁরপবর্তন করে ন্রিশ্চিয়ান হলেন। অথাং 
বলতে গেলে তান ইন্্রাইলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন । 

এই সময়ে ভানানুর একজন নতুন বন্ধ; জুটল। এই বন্ধংর নাম ছিল 
অসকার গেরারো, লোকাঁট ছিল কলোম্বয়ান। অনেক দিন গভনীরভাবে মেলামেশা 
করবার পর ভানানূ তার নতুন বন্ধুর কাছে মনের গোপন কথা খুলে বললেন । 
ভানান বললেন তার কাছে দুইটি ফিল্মের রোল আছে । ইন্ত্রইল থেকে চলে 
আসবার সময় ভানানু এই ফিল্মের রোলে অনেফ ছাব তুলে নিয়ৌোছলেন। আর এ 
সব ফটোতে ছিল 'দিমোনার পারমাণাঁবক 'রগ্যান্র ছাঁব। যখন ভানানু রান্রর 


1শফটে কাজ করতেন তখন সবার অজ্ঞাতসারে তান এ সব প্ল্যাণ্টের ছাঁব তুলে 
নিয়েছিলেন । 


এবার গেরারো প্রস্তাব করলেন ভানু হচ্ছে করলে তার কাহনন সংবাদপত্রের 
কাছে বন্রী করে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবেন । এত টাকা রোজগার 
করতে পারবেন যে ভানুর সারাজীবন আর টাকা না 'নয়ে কোন চিন্তা ভাবনা 
করতে হবে না। 

প্রন্তাবাট ভানানুর মনে ধরল। কছাঁদন চস্তা ভাবনা করবার পর 
ভানান; মন বলতে লাগল ইন্তরইলের পারমানাবক 'রিঞ্যান্ র 'িয়ে গবেষণা 
করা মহাপাপ। ভানানু এবার থেকে তার কাহনী অনেক সাংবাদিকের কাছে 
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বিক্লী করবার চেষ্টা করলেন 'কন্তু সবাই তাকে নিরাশ করলেন । সবশেষে বৃটিশ 
সংবাদপত্র সাগ্ডে টাইমস পান্রকায় ভানানুর কাহনী ছাপা হল ? এবার সাণ্ডে 
টাইমস তাকে লণ্ডনে নিয়ে এল। আর ভানানুর সঙ্গে সঙ্গে মোসাদের দ.ইজন 
শসন্রেট এজেণ্টও লগ্নে এলেন । 

এই ঘটনার িছয্দন আগে অস্ট্রোলয়ান 1দাকউারাট ইনটেলিজেশস 
অগ্গাঁনজশন একাট খবর পেয়োছল যে এক ইস্্রাইীল কিছ: গোপন খবর সাংবাদিক- 
দের কাছে বিক্রী করবার চেন্টা *করছেন ' লোকাঁটর নাম হল মরডেকাই 
ভানানূ। কোন এক সময়ে এই লোকটি 'নেগেভ' মরুভ়ীমতে অবাশ্থত এক 
পারমাণাবক গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন । 

রুটিন মাঁফক 'মোসাদ'কে এই খবরাঁট দেয়া হয়োছল। শুধু তাই নয়। 
অস্ট্রোলয়ান ?সাঁকউরারাট আরো খবর দল ভানানু লগ্ডনের সান্ডে টাইমস: 
পাঁত্রকার আতাথ হয়ে লগ্ডনে যাচ্ছেন। 

এই খবর পাবার পর মোসাদ ও শেনবেত তৎপর হল । শেনবেতের এজেণ্টরা 
[গিয়ে ভানানুর ভাই আলবাটের সঙ্গে দেখা করল? আলবাট ছিলেন কাঠের 
মদ্লী। তাকে বলা হল তোমার ভাইর কাছ থেকে যাঁদ কোন চিঠিপত্র পাও, 
তাহলে আবলম্বে সেই চাঠি নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা কর। 

সানুডে টাইমস মোসাদ এবং শেনবেতের এজেন্টরা যে তাদের গছ: নিয়েছে 
এ খবর জানত কিন্তু তারা জানত না তাদের হাতে রয়েছে এক টাইম বন্ত' অথাং 
দিমোনা প্রজেক্টের যাটাট ছবি। আর 'দমোনা পারমানাবক রিএান্রের গণ্প কাঁহনী 
এর আগে কখনও কোন কাগজে প্রকাশিত করা হয়ান । ভানান 'সান্ডে টাইমস, 
পান্রকার কাছে বললেন 'দমো* পারমাণাঁবক গরেষণা কেন্দ্রে মোট কর্ঘচাঁরর সংখ্যা 
হল ২৭০০ । এ গবেষণা কেন্দ্রে বৈজ্ঞাঁনকরা ইউরেনিয়াম থেকে প্রুটোনয়াম বের 
করে নে'ন। এ প্রুটোনয়াম দিয়ে "টম বোমা তোর করা সম্ভব হবে। 
ভানানুর তোলা ফট্োগীল থেকে পারমাণাবক 'রিএাইরের পারিস্কার ছাব পাওয়া 
গেল । এছাড়া ভানানু এই পারমাণাবক রিএ্ন্টরের কতগহীল দ:স্প্রাপ্য ছবিও 
দিলেন। শুধু িল ফটো নয় পারমাণাবক কেন্দ্রের একাঁট পুরো ফিল্মও 
দিলেন । 

ভানানূর কাছ থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল ইন্্রাইলিরা এটম বোমা 
তৈরী করবার জন্যে একাঁট ২৬ মেগাওয়াটের রিএ্যান্র দিয়ে কাজ শুর; করে- 
ছিল । এ মেগাওয়াটের 'রিগ্যাক্টরাঁট ফরাসরা ইন্ত্রাইীলদের দিয়েছিল । পরে 
ইস্্রাইলরা এ গরএ্যাক্রের শান্ত বাড়য়ে দেড়শো মেগাওয়াট করেছিল । 

সান্ডে টাইমস ভানানুর িবাত কাহনীকে পুরোপ্নীর বশ্বাস করল। 

ভানানূর আস্ট্রোলরার বন্ধ; অসকার গেরারো ভানান;কে বাধা দেবার চেষ্টা 
করলেন। কারণ ভানানহ যখন সান্ডে টাইমস পান্নকায় তার 'বিবাত দিয়েছিলেন 
তখন গেরারো বেশ ক্ষষ্ধ হয়োছিলেন। কারণ সানডে টাইমস' এই গল্প, 
কাহনগতে গেরারোর কোন উল্লেখযোগ্য ভূঁমকা আছে বলে মনে করোনি। 
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তাই গ্রেরারো এবার 'সানডে টাইমসের, প্রতিদ্বশ্ঘী পান্নকা সানডে িররের দ্বারস্থ 
হলেন। তিনি ইন্্রইলের পারমাণাঁবক কেন্দ্রের এবং রিগ্যাক্টরের কিছ] বকৃত 
খবর দিলেন। কিন্তু “সানডে মিরর গেরারোর কথা একেবারেই বিশ্বাস করল না। 
এবার ভানানূর কাঁহনী হল দুই বাঁটশ সংবাদপত্রের মুখরোচক উপাদান। 

ইতিমধ্যে ভানান; সানডে মিররের তার ছবি এবং কাহন? পড়ে অবাক 
হলেন । 

সাংবাদক এবং রাজনৈতিক মহলের বিশেষ করে ইন্রাইলি ইনটোলিজেন্স 
সাভ'সের দ্াণ্ট এড়াবার জন্যে “সানডে টাইমস' ভানানুকে ইংল্যাণ্ডের বাঁভন্ন শহরে 
এবং বাঁড়তে রাখাঁছলেন। ভানান্‌ কখনই একস্থানে, এক বাড়তে বোঁশাদন 
থাকেনান। তাকে প্রায়ই এক বাড় থেকে অন্য বাড়তে নিয়ে যাওয়া হত। 
যোঁদন ভানানু কাগজে তার 'ব্বাত 'দিয়োছিলেন সেই দিন তানি ছন্মনামে লগ্ুনের 
'মাউণ্টব্যাটেন' হোটেলে ছিলেন । একমান্ন “সানডে টাইমস” এবং 'দানডে িরর' 
পাত্রকার 'রপেটারেরা জানতেন ভানানু কোথায় আছেন ১ অবাঁশ্য সানডে 
টাইমসের পান্রকার রপোর্টারেরা তাকে বলোছিলেন যে তারা ইন্লাইলি এম্বাসণর 
মুখপান্রের কাছ থেকে ভানান'র কাঁহনীর প্রাতিন্রিয়া জানবার চেষ্টা করবেন। 
অবাঁশ্য লগুনের ইন্ত্রাইীলি এম্বাসী বললেন £ ভানানুর কাহনী মিথ্যে । তারা 
বললেন ভানানু ছিলেন 'দমোনা গবেষণা কেন্দ্রের এক চনোপটি অর্থাৎ 
সামানা টেকানাঁসয়ান। আর কিছুই নয়। 

ইন্্রাইলি এত্বাসডার এছদা আভনের ভানানুর 'ববীত' পড়ে শুধু শ্তান্তত 
হলেন না, ভয়ও পেলেন। জেরুজালেমে বড় কর্তারা শংঁকত হলেন। 

প্রধানমন্ত্রী শীমন পেরেসও ভানানদর কাহনী পড়ে 'বাস্মত হলেন। 'কন্ধ 
তার করবার গকছুই ছিলনা । কারণ ঘটনা ঘটোছিল ইন্ত্রাইল সীমান্তের বাইরে ' 
লগুনে। তাই পেরেস ইম্মীইলের সাংবাঁদকদের এক গোপন বৈঠক ডাকলেন 
[তান সাংবাদিকদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাইলেন। পেলেনও । 

পেরেসের সাংবাঁদকদের সঙ্গে 'মটীংর খবর আঁত গোপন রাখা হয়োছল 
তবু এই মিটীংর খবর লগুনে সাংবাঁদক মহলে 'গয়ে পৌচোছল। অতএব 
লগুনের সংবাদপন্রে বেশ ফলাও করে ছাপা হল শীমন পেরেস এই খবরটি চেপে 
দেবার চেন্টা করছেন। অতএব খবরাঁট গুরুতর । 

এবার পেরেস প্রাইম মানন্টার ক্লাবের অন্য দুই সদস্য রবীন এবং শমীরের 
সঙ্গে আলোচনা করলেন। '্ছির হল ভানানুকে গ্রেপ্তার করা হবে। 

অরাশ্য শীমন পেরেস জানতেন বাঁটশ প্রধানমন্ত্রী মাগ্ারেট থ্যাচার লগুনে 
ভানানুকে গ্রেপ্তার করা আদৌ পছন্দ করবেন না। অতএব মোসাদকে বলা হল 
তারা যেন বাঁটশ সরকারের আইন লঙ্ঘন না করেন। কারণ কোন প্রকারে 
'মাগ্ারেট থ্যাচার রেগে গেলে তার পাঁরণাম খারাপ হবে। এ ছাড়া ভানান.কে 
ণকড়ন্]াপ করবার আর একাঁট বড় অন্রাবধা ছিল ষে ভানান; “সানডে টাইমস, 
পাকার রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন । এবার পেরেসের সতর্কতা বানী শুনবার পর 
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মোসাদের কাছে ভানানু “কডন্যাপিংর, সম্ভাবনা আরো কঠিন বলে মনে হল। 
অবাঁশ্য মোসাদের আশা করে ছিল বৃটিশ ইনটেলিজেশ্স সাঁভ“স হয়ত এই ব্যাপার 
তাদের সাহায্য করবে। 

এবার মোসাদ লগ্নে কিছ; এজেন্ট পাঠাল। এইসব এজেন্টদের মধ্যে 
মাহলাও ছিলেন । “সানডে টাইমস* পান্রকার দরজার সামনে তাদের এজেণ্টদের 
শভাঁডও" ক্যামেরা দিয়ে মোতায়েন করা হল। এখান থেকে ভানানুকে ছায়ার 
মত অনুসরণ করা খুব কাঁঠন কাজ ছিলনা । 

এই সময়ে একাদন ভানানু ?লসেসঘ্টার স্কোয়ারে এক দোকানের 'শো” কেসের 
সামনে দাঁড়িয়েছিলেন । দেখাছিলেন কী কেনা যায় 2 ঠিক এমান সময়ে এই 
নাটকে দেখা গেল এক পরমা সুন্দরী আঁভনেত্রীকে। এই আভনেন্রী ছিলেন এক 
ইস2াইলি এজেন্ট এবং তার নাম ছিল 'সনাড"' যার কথা আমরা আগেই 
বলোছ। 


সনাড'কে দেখা মান্র ভানান? সংসার, জগত প্রায় ভুলে গেলেন। 
'সানডে টাইমস" ভানানূর দেখাশোনা করবার জন্যে তার সঙ্গে একজন পার্বচর 
দয়োছিল। পার্চর বুঝতে পারল ভানানু বেশ চণ্ল, বিচালত হয়েছেন । 
পার্থচরের মনে হল ভানানূর যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছে । হয়ত মোসাদও 
বুঝতে পেরোছল যে শিকার ধরবার জন্যে এবার এক মাহলাকে এই কাজের জন্যে 
নিয়োগ করতে হবে। (তাই শীসনাড' একাজে লাগান হল । 

ভানান? দিনাঁডকে একবার দেখবার পর আবার তাকে দেখবার প্রবল ইচ্ছা 
হল। কিন্তু এ সময়ে “সানডে টাইমসের রিপোর্টারেরা তার সঙ্গে আর এক 
রাউণ্ড আলাপ আলোচনা করব, ইচ্ছা প্রকাশ করল । এর জবাবে ভানানু 
বললেন তার আর একজনের সঙ্গে দেখা করবার সময় ঠিক করা আছে, তখন 
"সানডে টাইমসের রিপোটরেরা তাকে "% ডির” সঙ্গে দেখা করবার নিধ্ারত 
স্থানে নিয়ে গেল । ঠিক হল ওখানে গিয়ে সিনাঁডকে বলা হবে, আজকে ভানানূর 
সঙ্গে দেখা করা সন্তব নয়। কিন্তু ওখানে গিয়ে “সানডে টাইমসের” 'রিপোর্'রি 
ভানানূকে দেখতে পেল কিন্তু শসনাঁড' রিপোর্টারের কাছে আসবার অনিচ্ছা 
প্রকাশ করল । পরে ইসইিরা বলেছিল যে সনাড ছিলেন এক আমেরিকান 
সাংবাদিক । 

তারপর ভানানু আরো কয়েকবার সনডির সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। আর এই 
নারী সংসর্গ তার যৌন খিদেকে আরো প্রবল করল। এবার থেকে ভানানু 
সানডে টাইমসের শনর্দেশ', দেশকে অমান্য, অগ্রাহ্য করলেন। 'সানডে টাইমস' 
বহুবার ভানানুকে বলোছল £ আপাঁন এই দেশ ছেড়ে কোথাও যাবেন না, অন্য 
বাঁড়তে উঠবেন না, এমন কাঁ কোন হোটেলে গিয়ে আশ্রয় করবেন না। কিন্ত 
সনাডর সঙ্গে কয়েকবার মেলামেশা করবা পর ভানানুর মন হয়েছিল “সানডে 
টাইমসের উপদেশ সবাকছুই বিরান্তজনক | 

1সনাডও' ভানানুর যৌন খিদে মেটাবার চেস্টা করাছলেন। এই সময়ে 
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যখন সানডে মিরর পান্কায় ভানানুর ছবি এবং কাহিনী প্রকাশিত হল তখন 
[সন্ড ভানানর কাছে প্রস্তাব করলেন চিল আমরা লগুন থেকে পালিয়ে অন্য 
কোথাও যাই । 

ঃ কোথায় 2 ভানান? জানবার আগ্রহ প্রকাশ বরোছলেন । 

রোমে । 

ভানানু আর মাপাত্ত করলেন না। একাঁদন 'হথেন” বিমানবন্দর থেকে 
তান সানডে টাইমস পান্রকায় টেলিফোন করে বললেন £ আমি 1কছ:দিনের জন্যে 
লগুনের বাইরে যাচ্ছ । তিন দন পরে ফিরে আসব."" 

ভানান্‌ আর লগুনে ফিরে আসেনান। প্রায় চাল্লশ দিন ভানানুূর কোন 
খবর পাওয়া গেলনা । পরে একাঁদন ইন্্রাইীলি সরকারের এক ঘোষণা থেকে জানা 
গেল...আমরা মরডেকাই ভানান:কে গ্রেপ্তার করেছি। শাগ্গরই তার 'বচার 
করা হবে। 

মরডেকাই ভানান:র গ্রেপ্তারের খবর এত দের করে প্রচার করা হল কেন? 
ধবাবধ কারণে । প্রথমতঃ মরডেকাই ভানানুর পরিবার ইগ্রাইলি সরকারকে 
শাসয়ে ছিল £ আপনারা আসল কখা প্রকাশ করুন 2 নইলে আমরা ইম্্রাইীল 
নপ্রগম কোর্টকে অনুরোধ করব যেন তারা সরকারকে আসল সাঁত্য কথা বলতে 
বাধ্য করেন। দুই, বাজারে গুজব রটে গয়োছিল ভানানকে বৃটিশ ভূমিতে 
ণকডন্যাপ করা হয়েছিল এবং পরে তাকে 'এক কাঠের বাক্সে পুরে ইসরাইলে নিয়ে 
যাওয়া হয়োছল । বাঁটশ পালামেণ্টের সদস্যরা ভানান;র গ্রেপ্তার 'নয়ে পালনমেণ্টে 
অনেক প্রশ্ন করলেন । 

ইস্সাইলি সরকার ঘোষণা করল ভানান:র গ্রেপ্তার আইনসঙ্গত। 

ভানানুর গ্রেপ্তার নিয়ে অনেক কল্পনাজল্পনা হল। ভানান; ানজেই 
কোটে“র বিচারের . হীঙ্গতৈ বললেন কেন এবং কী ভাবে তাকে কডন্যাপ করা 
হয়োছল। সবাঁকছ্‌ই তার হাতের তালুতে কালি দিয়ে লেখা হয়েছিল । 

«আমাকে রোমে হাইজ্যাক করে আনা হয়েছিল । বৃাঁটশ এয়ারওয়েজ ফ্লাইট 
৫০৪, তারিখ ৩০ ৯৮৬, বিকাল নটা ৷ ভানান তার হাতের তাল.তে বেশি লিখতে 
পারেনান। কারণ শেনবেত তার কাছে কাগজ পৌঁশ্সিল দিয়েছিল যেন ভানান; 
কোন কছ? লিখতে *পারে । এবার জেলের সেল ভানানুর ভাই মেয়ার ভানানহু 
এসে ভানানুর সঙ্গে দেখা করলেন । এই ইন্টারাভন্র থেকে জানা গেলঃ যে সন্ড 
ভানানুকে বৃটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ৫০৪ বিমানে করে লগ্ন থেকে রোমের 
ফুঁমাচনো গবমানবন্দরে নিয়ে আসে । পরে বিমানবন্দর থেকে একটি ট্যাক্সা 
করে গসনৃডি এবং ভানানু রোমের একটি 'নর্জন বাড়িতে যায়। এ বাঁড়াঁট 
গছল "মোসাদের সেফ হাউস । এখানে দুজন ইন্রাইলি ভানানকে জ্যাপ্টে ধরে 
এবং গসন্ড ভানানুকে একাঁট হীজপ্টশন দেয় । ভানানদ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। 
পরে ভানানুকে চেন দিয়ে বেধে জাহাজ বন্দরে নয়ে যাওয়া হল। 'সেইখান' 
থেকে একাট জাহাজে করে তাকে ইন্রাইলে নিয়ে আসা হয়। গ্টেচারে করে তাকে 
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জাহাজ থেকে নামানো হর । 

পরে শেনবেত ভানানুকে জেরা করতে শুরু করল। এই জেরা থেকে 
ভানানু সর্বপ্রথম জানতে পারল যে “সানডে টাইমস* তার জাবনকাহনী এবং 
ধদমোনা পারমাণাঁবক 'িঞ্যাক্টরের পুরো ঘটনা প্রকাশ করোছল। সানৃডে 
টাইমস বহুবার ভানানুর দিমোনা পারমাণাঁবক 'রিগ্যাক্টরের বাভল্ন আভজ্ঞতার 
কাহনী ছেপোছল। সানডে টাইমসের 'রপোর্টারেরা তাদের অবহেলার জন্যে 
ভানান যে ইন্রাইলিদের হাতে পড়োছিল সেই জন্যে অনুতাপ করোছিল । তাদের 
এই গাফিলাতর ঝণ শোধ বাবদ সানডে টাইমস ভানানুকে উদ্ধার করবার চেষ্টা 
করোছল। 

পরে সানডে টাইমস' তদন্ত করে আবসকার করেছিল কা করে, কা উপায়ে 
ইন্ত্রইলিরা ল:াকয়ে ভানানুকে জাহাজে করে ইসনইলে নিয়ে গিয়েছিল । 


০ ঞ ঙীঁ 


শেনবেতের গাঁফলাত কিংবা ব্যথতার জন্যে ভানান; দিমোনার পারমাণাঁবক 
খুরগ্যাক্টরের কাজ করবার সুযোগ পেয়োছল এবং অনেক গোপন তথ্য জানতে 
পেরেছিল । কিন্তু পরে মোসাদ | শেনবেতের অক্রান্ত চেষ্টায়-পাঁরশ্রমে ভানানকে 
আবার ইসাইলে িডন্যাপ করে আনা হয়োছল। 

পারমাণাঁবক রিঞ্যান্টর ঘাঁটত আর একাঁট কৌতূহলম্দীপ কাহনী বলা 
আবশ্যক। 

ঘটনার সময় ১৯৪৪ সাল । স্থান, পাঁশ্চম জর্মানী। একাদন পাঁশ্চম 
জর্মানীর এক টোলফোন বুথে আট, জাল বাঁটিশ পাশপোট পাওয়া গেল। পরে 
যেলোকাঁট অন্যমনস্কতা করে জাল পাশপোর্টগ্যাল টোলফোন বুথে ফেলে 
ণগয়োছিল তাকে ধরা হল। এ লোকাঁটর কা "থকে ?কছ? জাল ডকুমেন্ট, একাঁট 
আসল ইন্ত্রাইীল পাশপোর্ট এবং 'বনের' ইম্রাইল এম্বাসীর কিছ? ডকুমেণ্ট 
পাওয়া গেল। এই জাল পাশপোর্ট থেকে একাঁট 'জীনষ প্রমাঁণত হলঃ 
ইন্্রইল তার স্পাইদের জন্যে জাল বাঁটশ পাশপোর্ ব্যবহার করে থাকে । পরে 
এই জাল পাশপোটের জন্যে ইন্্রাইল বাঁটশ সরকারের কাছে মাপ চাইল। 

এর প্রায় এক বছর পরে একটি হত্যাকাণ্ডের প্র ইন্ত্রাইল এবং বৃটিশ সরকারের 
মধ্যে সম্পর্ক তিস্ত হল । লগুনের স্লোন স্কোয়ারে এক প্যালেস্টোনয়ান আল 
আল আদমীকে খুন করা হল। | 

দু বছর আগে আল অদ্রেমী লেবাননের অরাজকতার হাত থেকে ম্যান্ত পাবার 
জন্যে তার স্লী-পত্র-কন্যাদের 'িয়ে লগ্নে এসে আশ্রয় নিয়োছিল। আল আদমী 
এক কুয়োট সংবাদপন্র “আল কাববাস*' পান্রকার জন্যে কাটদন ছাঁব আঁকত। 
1বশেষ করে, তারা আঁকা ইয়া?সর আরাফতের ব্যঙ্গ চন্রগ্যাল সবার দ্া্ট আকর্ষণ 
করোছিল। এ ব্যঙ্গ চিত্রাট ছিল ইয়াসর আ্মাফত তার ইজপাশয়ান বান্ধবীকে 


২৮৯ 
মাকড়সার জাল- ১৮ 


নয়ে আরামে আয়েসে দন কাটাচ্ছেন ওঁদকে প্যালেস্টোনয়ান শরণার্থীরা 
ক্যাম্পে আঁত দ£ঃখ কন্টে দন কাটাচ্ছেন। মাত্র বেয়াল্লশ বছর বয়েসে আল 
আদমণকে' তার লগুনের আঁফসের সামনে গলি করা হল। 

স্কটল্যাড ইয়ার্ড খুনণকে গ্রেপ্তার করতে পারলনা যাঁদও কার; অঙ্গানা 
ছিলনা, যে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ইয়াসির আরাফতের হাত আছে । দশমাস 
পরে কোর্টে অন্য আর একাঁটি বিচারের সময় অবাশ্য এই হত্যাকাণ্ডের একাট 
পাঁরকার ছাঁব পাওয়া গিয়েছিল । 


পরবর্তী কাহিনী হল “ইনতেফাদ।*, প্যালেস্টেনিয়ান গাঁড়লা বাহনীর 
শবদ্রোহের বিদ্ময়কর কাহিনী । 'ইনতেফাদা'র অর্থ হল শীবদ্রোহ* এবং এই 
বিদ্রোহের কাহিনী ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। কারণ তাহলে পাঠকদের কাছে 
বর্তমান প্যালেস্টাইনি গাঁড়লা সমস্যা বুঝতে অনেকটা সহজ হবে। 


এই ঘটনার সময়, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪৪ সাল । ঘটনার স্থান “কাবাতয়া” 
পশ্চিম পারের একটি নগর । 

ভোরবেলা মুহম্মদ আল আইয়াদ” তার 'সাবমোশিনগান উীাঁজ' 'নয়ে 
দৌড়াদোড় করাছল। 

প্যালেস্টাইীন গাঁড়লা বাঁহনী আইয়াদকে খুন করবার চেন্টা করছে। তাই 
আইয়াদ প্রাণের ভয়ে |রান্তা দিয়ে দৌড়ুচ্ছে। আইয়াদের স্তর ইন্ত্রাইলি ইনটেলি- 
জেদ্স আফসারকে টোলিফোন করে বলল আমার স্বামীর জীবন বিপন্ন হয়েছে । 
ওর প্রাণ রক্ষা করল। 

মুহম্মদ আল আইয়াদ ছিল শেনবেতের একজন এজেন্ট। ইচ্ছা করেসে 
শেনবেতের এজেন্ট হয়ান। ইন রাইলিরা মূহম্মদ আল আইয়াদকে জেলখানায় 
পুরে রেখোছল । আইয়াদের বাসভাঁম ছিল কাবাতয়া, প্রাচীন নাম সামারয়া, 
এইনাম বাইবেলের হীতহাসের পাতায় পাওয়া যাবে। কোন এক সময়ে আইয়াদ 
গোলমাল, হাঙ্গামা করে থানায় 'গয়ৌোছল । এখানে আইয়াদকে ভয় দৌঁখয়ে 
রন্রুট করা হয়। 

£ তোমাকে বেশি কিছু করতে হবেনা । কার? পেছনে ছায়ার মতো ঘুরতেও 
হবেনা । শুধূ যাঁদ দ্যাখো, রান্তায় কেউ গোলমাল হাঙ্গামা করছে*তাহলে তাদের 
নাম এসে আমাদের কাছে বলবে--এই ছিল শেনবেতে আইয়াদের প্রতি 'নদেশ। 
সৌঁদন প্রাতবোৌশরা আবু আইয়াদকে খুন করল। 

এ সময়ে প্যালেস্টাইনের বাভন্ন শহরে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা বাহন 


২৮২ 


ইন্্াইল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম শুরু করোছল। প্যালেস্টে- 
নিয়ানদের এই জাগরণকে বলা হয়ে থাকে 'ইনতেফাদা কিংবা শবদ্রোহ্‌'। 

'ইনতেফাদা” হল আইন অমান্য,আন্দোলন, সরকারের সঙ্গে অসহযোঁগতা করা। 
পশ্চিম পারের প্যালেস্টোনয়ানরা তাদের ছেলে মেয়েদের জন্যে ভিন্ন স্কুল খখলে- 
ছিল। খাবার 'বক্রী করবার জন্যে পৃথক দোকান করা হয়েছিল। এছাড়া ধর্মঘট 
লেগেই ছিল। প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা নেতারা প্যালেস্টোনয়ান ব্যবসায়ণদের 
বলোছলেন মান্র দ;ঘণ্টার জন্যে দোকান খোলা রাখবে। যারা সরকার কর্মচার 
ছিল তাদের বলা হয়োছিল [তিনঘণ্টার জন্যে কাজ করবে। আঁধকৃত এলাকার 
এডমিনিস্ট্েশন থেকে সমন্ত প্যালেস্টেনিয়ানদের পদত্যাগ করতে বলা হল। 
গ্রামকদের ইস্সাইীল এলাকার কাজে যেতে বাধা দেয়া হল। এই 'ইনতেফাদা' 
আন্দোলন শদধু তাই নয়। প্যালেন্টোনয়ান দোকানী এবং ব্যবসায়ধদের বলা 
হল সরকারকে কোন ট্যাক্স দেবেনা, ইন্্রইলের কোন আইনকে স্বীকার করে নেবে 
না 1কংবা ইন্্রাইীলি কোম্পানীর তৌর মাল কিনবেনা । 

'ইনতেফাদা' প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লা নেতাদের, সংগ্রামশকারীদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের জন্যে এক নতুন পথের হীঙ্গত দিয়েছে। এই অসহযোগ আইন 
অমান্য আন্দোলনকে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা বায়। 

কী করে এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তার সাঁঠক 'ববরণী দেওয়া সম্ভব 
নয় কিংবা তার রূপরেখা কারু জানা নেই । তবে এই অসহযোগ আন্দোলন আজ 
ইন্সাইলি সরকারের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । কারণ এই আন্দোলনের 
প্রধান অস্প বন্দুক, গাল নয়, "সহযোগিতা । আর গাজা, পাশ্চম পারের 
বাঁসন্দারা প্রমাণ করেছে যে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্যে তারা 
আজীবন সংগ্রাম করতে পারে এবং প্রাণ :ব্তে পারে। তারা দীনয়ার সবার 
কাছে প্রমাণ করবার চেত্টা করছে প্যালেস্টাইন, একাঁট জাতি এবং দেশ। 

এইবার অনেকের মনে একটি কৌতূহল জাগতে পারে জর্জ হাত্বাস এবং 
আরাফতের মধ্যে কে বোঁশ জনাপ্রয় ? বলা কঠিন, কারণ প্রেস, বন্তুতার প্রচারে 
আরাফত দীনয়ার কাছে এমন একাট চীরন্র এবং জনাপ্রয়তা স্বান্ট করেছেন যে 
এ জনীপ্রয়তা হাথ্বাস কোনাঁদনই পাবেন ন! । তবে সাধারণ প্যালেস্টোনয়ানের 
কাছে হাথ্বাস হলেন প্যালেস্টোনয়ান শরণার্থাঁদের মনের মান্য । 


ঙঃ সা ্ 


গাজা এলাকার প্যালেস্টোনয়ানরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্যে ইন্্রাইীল 
এলাকার উপর নির্ভর করতে হত। পরে গাজা এলাকায় অনেক প্যালেন্টেনিয়ান 
ট্যাক্স দেয়া বন্ধ করেছিল, তখন শেনবেত ঘোষণা করল প্রাত প্যালেস্টেনিয়ামকে 
আর একাঁট নতুন পারচল্সপন্র দতে হবে। যাদের কাছে এই নতুন পারচযরগ্র 
থাকবেনা, তাদের ইন্রাইলি আঁধক়ৃত এলাকায় কোন কাজ করতে দে'ক়া হবেনা । 


২৮৩ 


শেনবেত "স্থির করোছিল নতুন পারচয়পন্র সংগ্রহ করতে হলে আবেদনকারণদের 
প্রমাণ করতে হবে তারা বাকী ট্যাক্স শোধ করেছে । এই নতুন পারচয়পন্র পাওয়া 
ছিল এক কঠিন কাজ। প্রতি আবেদনকারীকে একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে। 
তারপর শেনবেতের ষে দপ্তর নতুন পারচয়পন্র দেবে সেইখানে গিয়ে ধন! দিয়ে 
পড়ে থাকতে হত। একাদন নয়, দুঁদন নয়, দিনের পর দন। কেউ বলতে 
পারত না কবে আবেদনকারীদের ডাকা হবে কিংবা তাদের নতুন পাঁরচয়পন্ত 
দেয়া হবে। 


নতুন পারিচয়পন্র ছিল প্রতি প্যালেস্টোনয়ান ন্‌ ।রিকদের 'আঁক্সজেন'। এ 
“আঁক্সজেন ছাড়া কেউ বাঁচতে পারতনা ৷ 


ক সং সং 


আমরা জান আঁধকৃত এলাকায় খবর সংগ্রহ করবার জন্যে শেনবেত আরব 
1বভীষণদের ব্যবহার করত । তবে ইনতেফাদা শুরু হবার প্রায় আঠার মাস 
বাদে প্রায় সত্তরজন আরব ইনফরমাদের তাদেরই প্রাতবোঁশরা হত্যা করোছল। 
প্রাত বছরই এই হত্যার সংখ্যা বাড়তে লাগল। এমন একটা সময় এল 
খন ইন্ত্রাইীলদের চাইতে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা বিশ্বাসঘাতক আরবদের 
বোঁশ হত্যা করোছিল! যারাই ইস্রাইীলদের কোন প্রকার সাহায্য করত তাদেরই 
খুন করা হত: এই গুরুতর আঁশ্ছর পারাস্থীতর সুযোগ নিয়ে অনেকে পারিবাঁরক 
সমস্যা সমাধান করোছিল। এইসব আরব িভীষনদের হত্যা করবার জন্যে 
গাঠত হল ইসলামিক জিহাদ দল। এরা গোড়া মুসলমাসদের আকৃষ্ট করবার 
জন্যে গঠিত হয়েছিল । 

শেনবেত কখনই 'বিপ্বাস করতে চায়ান ষে প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লারা সংঘবদ্ধ 
হয়ে এই বিদ্রোহ, ইনতেফাদা করতে পারবে। ইনতেফাদা শুরু হবার পরেও শেনবেত 
অস্বীকার করোছিল ষে আঁধকৃত এলাকায় জনগণের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তোষ 
বিক্ষোভ আছে এবং প্রাতবাদ 'মাঁছল করে তারা ইস্্াইীল কর্তৃপক্ষকে কাবু 
এবং মীমাংসা করবার চেষ্টা করবে। বহুবার শেনবেত গাঁড়লা আন্দোলনকে 
ভেঙ্গে দেবার চেম্টা করোছল। গাঁড়লারা প্রাতাঁদন ইন্তাহার এবং প্রচারপন্তর 
বাল করে স্পন্ট প্রমাণ করেছিল যে সহজে তাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গা যাবেনা । 
গেনবেত মৃসালম মৌলবাদীদের সাহাযা ?নয়ে পি. এল. ও-কে দূর্বল করবার 
চেস্টা করাঁছল। 'কন্তু মূসালম মৌলাবাদারা ইস্ত্াইলিদের.সাহাষ্য করতে অস্বীকার 
করেছিল । শেনবেতের দ:রদার্শতার অভাবের কথা উল্লেখ করে 'বরষ 
কামাঁট” বলোছল ষে শেনবেত বুঝতে পারৌন যে আঁধকৃত এলাকার 


৮৪ 


শা)০পস্টোনরানরা করবার চেষ্টা করবে। প্রথমে এই অসহযোগ 
আন্দোলনে ইয়াসর আরাফত কিংবা পি. এল. ও. নেতারা উৎসাহ দেখাননি ! 
পরে ইয়াঁসর আরাফত এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার চেক্টা করলেন। 


এই কাহনী শেষ করবার আগে আর একটি গল্প বলা দরকার। 


পর পর বেশ কয়েকাঁট হত্যাকাণ্ডের পর আরাফতের ডান হাত আব জিহাদ 
স্থির করলেন শেনবেতের হত্যাকাণ্ডের প্রাতাহংসা দিতে হবে। [কছাঁদন আগে 
শেনবেত আবু জিহাদের [তিনজন বিশ্বস্ত লোককে খুন করোছল ৷ পাজ্টা জবাব. 
দেবার জন্যে আব; জিহাদ তার তিনজন বশ্বন্ত লোককে ইন্রাইীল ডিফেন্স 
বাঁহনীর এটমিক 'রসার্চ সেপ্টারের দিকে পাঠালেন । গাঁড়লা সৈন্যরা দিমোনার 
আন্তিত্বের খবর জানতনা। শুধু; তাই নয়, নেগেভ মরূভুঁমির গুরুত্ব কী 
জানতনা। তারা ওখানে 'গয়ে একাট বাসকে হাইজ্যাক করল । এই বাসের 
যাত্রীরা ছিল 'দিমোনা এটামক 'রিঞ্যান্টরের কারা । 


খবর পেয়ে ইন্ত্রাইলি সন্পাসবাদ দমন বাহন গিয়ে ঘটনাস্থলে উপাস্থছত হল। 
তারা গাঁড়লাদের এবং বাসঁটকে ঘেরাও করল । দূুইপক্ষে গোলাগীল চলল । 
তিনজন গাঁড়লা সৈন্য মারা গেল। 


এরপর আরাফত এক 'বর্বাতিতে এই আন্রমণের প্রশংসা করলেন । বলা হল 
এ হল ইনতেফাদার কাজ। 

এবার ইন ত্রাইীল ক্যাঁবনেট "সিদ্ধান্ত ?নিল যে বাস হাইজ্যাঁকং এবং তিন 
প্যালেপ্টোনয়ান গাঁড়লাদের ধা, পাঁঠয়োছলেন, অর্থাৎ আবু 'জহাদকে খুন 
করতে হবে। কারণ এই তন প্যালেস্টোনয়ান গাঁড়লাদের আক্রমণ ইন্রাইলে এক 
বড় আন্দোলন স্ৃণ্টি করোছল। এ সিদ্ধ, নেবার সময় ইস্্রাইীল ক্যাবনেট 
গভশর চিন্তা করে দেখোঁন যে আবু ?জহাদের মত একজন বড় মাপের নেতাকে 
হত্যা করলে এর শোচনীয় পাঁরণাম হতে পারে । আবু গজহাদকে হত্যা করবার 
ব্যাপারে শ্রীমক দল লিকুদ দলের সঙ্গে একমত হতে পারল না। কিন্ত আবু 
1জহাদের হত্যার প্র্যান, পাঁরকষ্পনার পাঁরব্ন করা হলনা। আবু জিহাদ 
ছিলেন ধূর্ত, বাদ্ধমান । তবু স্থির কটা হল, আবু জিহাদকে 
?তউনোসয়াতে হত্যা করা হবে । একাঁট বোয়িং প্লেনে করে জেনারেল বারাক-__ 
যার হাতে এই হত্যার প্ল্যানং এবং পাঁরচালনার দা'য়ত্ব ছিল, ভূমধ্যসাগর থেকে 
1তউনোসয়ার ইন্ত্রাইীলি কমানডো বাহনীকে পাঁরচালনা করলেন । কমানডো 
বাহন? আগেই লাকয়ে তিউনোসর়াতে িয়োছল। প্রথমে কমানডো বাহনাঁ 
আবু 1জহাদের বাঁড়র টোলফোন বিকল করে 'দিল। ইহপ্রাইলের সবাই জানত 
আবু জিহাদ ছিলেন আপোষ মীমাংসার [সমর্থক । 

কিন্বু তাকে হত্যা করলে কী আরব-ইম্রাইলি সমদ্যা সমাধান করা যাবে 2. 
বোধ হয় না। তব্দ তাকে তার বাড়তে হত্যা করা হল । আবু জিহাদকে বখন 
হত্যা করা হল তখন তান 1ভাঁডও ক্যাসেটে ইনতেফাদার 'াঁছ দেখাছলেন। 
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"আব জিহাদকে হত্যা করে ইনম্্রাইীলি ইনটোলিজেন্স প্রমাণ করল যে স্পাইংর কাজে 
তাদের জাঁড়দার পৃাথবীতে আর নেই। 

আবু জিহাদের হত্যার পর ইন্্রাইীল রাজনোৌতিক সরকারি মহলে আলোড়ন 
সমালোচনা শুরু হল। সবাই প্রশ্ন করলেন প্যালেস্টেনিয়ান দলের বড় বড় 
নেতাদের হত্যা করলে কী সমস্যা সমাধান করা যাবে । জবাব ছিল ঃ না। 

এর পরে আরাফতকেও হত্যা করবার ব্যথ্থ চেষ্টা করা হয়েছিল। ইন্রাইীল 
নেতারা জানতেন আরাফত হলেন মামাংসাপন্থী । তাই ইন্ত্রইলের সরকার 
মহল বুঝতে পারল আরাফতকে খুন করলে ফল উল্টো হতে পারে । এরপর 
প্যালেস্টোনয়ান উগ্রপন্থীরা হয়ত আরো রন্তু পিপাস্জ হতে পারে। এইসব চিন্তা 
করে নেতারা স্ছির করলেন বড় নেতাদের খুন করা অনুচিত হবে। ফল উল্টো 
হবে এবং চাইতে ছোট ছোট আরব গাঁড়লা বাহনীর নেতা যেমন আবু 'নিদালের 
উপর নজর দেয়া আবশ্যক । কন্ধু আবু নদালকে তারা ধরতে পারোন। এই 
হল মাকড়সার জালের একটি ছোট রূপরেখা | 





আব উাছগের নেতা ডো “কেন গুহরপ 
'ভিনটি 'গুচর । সংস্থা তরি করলেন যাঁর নাম হুল 
পীর াওএভিজকী এবার গুগুচরের! ভূল 
করল না। তাঁর খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সার আরব 
দেশ ভেঙ্গে তছছনচ করে দিল। এই তিন গুগুচর 
সংস্থা হল ভিন দানব। তারা হল বিশ্বের সবচাইতে 
শক্তিশালী দানব । 


এই ভিন গুণগুচর সংস্থাঁতিন দানবকে নিয়ে 
কোেখা হুল, ' মাকড়সার জাল--ইজ্রাইলি সিক্রেট 
সার্ভিস । এ কাহিনীর প্রতি পাতায় পাতায় আছে 
নহুত্য চক্ডান্ত, খুন এবং র্াজনীন্চির দাবা খেলা। নাস! 
থিরে আজ আব্ধি মধ্যঞ্রাচার গ্গার্জনৈকিক চক্রোম্ত রহস্য 
নিযে তথা... 


